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মুখবন্ধ 


সংক্লত ভাষায় আমার শিকার অল্প। সুতরাং প্রনানত অশিলান ৫ পরচলিশ 
টাকা , গীপ্পনী, শষ্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়াই গীতার ব্যাখ্যা লিখিতে ভইয়াছে। এরূপ 
শোতে অনেক স্থলে ভূলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক | 

গীতার ব্যাথ।ার দ্বস্ত নাই। গণ পগ্গে গাতার অসংখ্য ব্যাখ্যা দেখা যায়, তাহাদের 
প্রায় প্রত্োকটির মধ্যেহ সাজ্পদায়িকতা বা গৌড়ামির ছাপ বর্তমান, অর্থাৎ গীতার টাকাক!র 
যে মার্গের উপাসক, শাখায় তিনি সেহ মার্গকেহ প্রাধাগ্গ দিয়া থাকেশ। ভক্তিমাগের সাধক 
হইলে তিনি ভক্তিমার্গকে অগণা জ্ঞানমাপ্দের উপ্াসক হইলে জ্ঞানমাগাকেই 'পাপাঙ্গ দিয়াছেন | 
ধদিও সকালে নিজ নিজ সম্প্রদায়গত শেষ্ত্ স্পষ্টভাবে নিজেদের পাখ্যাতে প্রতিপন্ন করেন নাই 
তথাপি তীহাদের লেখার মধ্যে অল্লাধিক সাম্প্রদায়িকতার পক্গপাতিতা থাকিয়া গিয়াছে । 
বৃক্তিবাদীর পশে এন পাখা বিশেষ আদরণায় হইতে পারে লা। সম্পূর্ণ নিরাপেক্ষ ও 
সংস্্রদায়িকতাবভিত বাখা!হ সতসন্দিৎ্ুর আদশ | গীত্ভাকার ঠিক কি বলিয়াছেন আমর! 
তাহাই জানিতে চাই । 

এই ধরণের লিরাপক্ষ বাখায় সবপ্রথম হস্তক্ষেপ করেন স্বগিগত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায় 
কিন্ত তিনি তাঁভার খ্াখ্যা শেষ করিয়া খাইতে পারেন নাহ । বঙ্কিম চতুর্থ অপায়ের উনবিংশ 
হক পর্যস্ত বাখা লিখিয়া গিয়াছেন । 

মানোবিষ্তার দিক ভইতে আমি গীতার আলোচনায় নিযুক্ত হই । গীতায এমন 'গনেক 
তথ। আছে যাহা মানোবিদের দৃষ্টিতে মূল্যবান । বুক্তিবাদকে ভিত্তি করিয়! গীতার বত্তবা নির্ণয় 
আমার উদ্দেত্য স্ভরাং আমার এই ব্যাখ্যা যথাসম্ভব শিরপক্ষ ও সাম্পদায়িকততা দোসবন্ডিত 
হইবার কথা। পর্মতাবপ্রণোদিত হইয়! আমি এই ব্যাথায় প্রবন্ত হই নাই । শবে আমার 
াখ্যা যে অগ্ভ দোলে ছুষ্ট নুছ এ কথা খলিচ্তে পারি না। গীত।র সর্বরই একটা সংগতির 
'অবিচ্ছিন্ন পারা দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি । প্রতোক পুর্ববতী ও পরণদ্তী অধ্যায়ের মধোও এই 
সংগন্তি লি্তমান। এই সংগতিইহ যেন গীতার প্রাণ। যেখানে এই সংগতি উপলব্ধ হইয়াছে 
সেইখানেই বুঝিতে হইবে গীতার বাশ্যা মোটাষুটি নিত ল। 

সত্যসন্ধিৎসা লইয়া গীতার ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করিলে দেখা সায় এমন কতকগুলি ক্লোক 
শ্াাছে যাহার অর্থ বুঝা কঠিন। ক্সপাতদৃষ্টিতে এই সকল ক্গোক কবিকলীনা বা অনর্থক কষ্টকল্পন। 
বলিয়া মনে হয় । যেমন, 

| অগ্লির্জোতিরহঃ শুরুঃ ধণ্মাসা উত্তরায়ণম্‌। 

তত্র প্রয়াতা গচ্ছস্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদে| জনাঃ ॥ 
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পূমে! নীত্িস্তথা কৃষ্ণ নগ্মাসা দক্ষিণায়নম | 
ভর চাক্দ্রমসং জ্যোতির্ধোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ৮।২৪-২৫ 

অর্াৎ। অগ্নি, জোতি, দিন, শুরু ছয় মাস উত্তরাঁয়ণ। তাভাতে মৃত বক্গবিদগণ 
ব্রহ্গপ্রাপ্ত ভম ॥ পধূম) রাজি এবং কুষ্ণ ছয় মাঁস দক্ষিণায়ন, তাহাতে যোগী চন্দ্রজ্যোতি প্রা 
হইয়া পুনরাঁনর্তন করেন ॥ 

উত্তরায়ণে মৃত্া ডইলে একরূপ গতি এপং দক্ষিণায়নে মুত্যু হইলে অগ্তরূপ গতি ফেন 
ভইবে, আর যে যেভাবে ভইবে লণিত হইয়াছে, তাহার কোন প্রনীণ পাঁউ না| তিলক মহোদয় 
তাহার 'আীমদভগবদগীতা। রচস্ত” নামক গ্রন্থে দেখাইয়া! ছেন যে এই বিশ্বাস নভ কাল হইতে চলিয়া 
আসিতেছে । গ্লোক দুইটির নানাদপ বাখ্যা ভইতে পারে । যথা, (৯) রূপক ব্যাখা । 
“ধূমনপ বাঁসনা-বিরভিত, নিশ্চল এবং জোতিঃম্ব্ূপ যে মন, তাহাই 'অগ্রিঞ্জোতি নামে 
অভিষিত | দিবস সদ্রশ প্রকাশময় যে জ্ঞানে নিরস্তর জাগুতি, তাহাই "অহঃ? শব্দদ্বারা আখাত, 
স্ক্ুপক্ষীয় রারির নির্সল ও শান্ত চক্দ্িকার চ্যায় মনের যে অবস্থা, তাহাই এ স্কলে শুরুপক্ষা | 
চিত্তের পুর্ণ জ্ঞানময় অবস্থা এ স্বলে “ষগ্মাসা উত্তরাঁয়ণ' শাকের ব্যবভাঁর দ্বারা! উদ্দি্” উত্যাদি ॥ 
শ্রীঅমৃতলা'ল চক্রবর্তী কুত ব্যাখ্যা ॥ এই রূপক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কতকগুলি কথা বলা যায়। 
হঠাৎ গীন্তাঁকার কেন রূপকের আবরণে তাহার বক্তধা ঢাকিলেন তাহা বুঝা যায় না। ইনার 
পূর্ববর্তী শ্লোকে যত্র কালে ইত্যাদি বলা হইয়াছে । কালের অর্থ সময়, চিত্তের অবস্থা নহে । 
রূপক ব্যাখা! সমীচীন নহে । (২) অপক্ষরিক ব্যাখ্যা । এইরূপ ব্যাখাঁয়, গীতাকারের মতে 
উত্তরায়ণে মরিলে বক্ষপাভ হয় মানিয়া লইতে হয়। যুক্তির দিক দিয়া এ কথা আমরা সহজে 
স্বীকার করিতে পারি না। স্থতরাং নে হয় ইভা কবিকল্পনা অথবা তৎকালীন সাধারণ 
বিশ্বাসের সমর্থনে কষ্টকল্পানা কিন্তু শ্লোক ছুইটিকে কষ্টকল্পনা বা কবিকল্পনা মানিয়া লইতেও 
বাধা আছে । যিনি গীতায় অসামাগ্ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন সেই গীতাকার যে হঠাঁৎ 
একটা গাঁজাখুরি কথা ধলিবেন ইহা বিশ্বাস করা দুরূহ। অবশ্য একদিকে অলৌকিক জ্ঞান 
অপর দিকে ল্লাস্ত কুসংস্কারের একজ। সমাবেশ যে একেবারে অসম্ভব তাহভাও নভে। 
(৩) অলৌকিক ব্যাখা । এইদ্ূপ মরিলে সতাই' ব্রহ্মলাভ হয়। তবে তুমি আমি এ কথা 
বৃঝিতে পারিৰ না। যোগবলে এই সতা পাওয়া গিয়াছে, এবং স্বয়ং ভগবান্‌ যখন গীতায় 
এ কথা বলিয়াছেন তখন তোমাকে এ কথা মানিতেই হইবে। যৌগবল জন্মিলে এ কথার 
সতাতা উপলব্ধি করিতে পারিবে । 

উপরের কথাগুলি মনে রাখিয়া যুক্তিবাদীর পক্ষে শ্লোকটির অর্থ বুঝিতে পাঁরিলাম না 
পলাই সংগত | ব্যাখ্যা শুধু কথার মানে নহে । কেন কথাটি বল। হইল, পূর্ব বা পরের 
শ্বেকের সহিত ইহার সংগতিই বা কি, বিষয়টি বুক্তিসহ কি না, এই সমস্ত আলোচনাই 
বাখার বিষয়ীভূত। গীতার অলৌকিক অংশ বাদ দিলেও গীতাকারের উপদেশ 


ঘ 


বুঝিতে কিছু অন্থুবিধা হয় না। আধুনিক বুক্তিবাদীর দৃষ্টিতেও গীহা৫ উপদেশ অতি 
মূল্যবান। 

ব্যাখ্যাকালে আমি নিয়লিখিত পদ্ধতি বিশেবতাঁবে অস্থসরণ করিয়া. 

(ক) যেখাশে কোন শ্লোকের একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর সেখানে আপক্ারুত মড ও 
পাধারণের বোধগথ্য ব্যাখ্যাই গ্রণ করিয়াছি কারণ আমার শিশ্বাত গত] সহভারতের অস্তনত 
»ওমায় বুঝিতে হইবে তাহা জনখাধারণের জগ্তই লিখিত হইয়াছে, এবং গাতাকারের সাধ।বণের 
উপযোগী করিয়া লিখিবার যোগ্যতার অতাব ছিল না । অনপিকারীকে গীতার কোন কোন 
উপদেশ খলিতে নিষেধ আছে এ কথা সত্য কিন্তু ইহার অর্থ এমন নঙ্ষে যে ১ ধারণে গা; 
পড়িবেন না । অনধিকারীর নিকট গীতার কোন কোন শিশেষ কথ! ব্যাখা! কর। মমীগান 
৮7৯, ইহাই পলা উদ্েন্য | অপর পক্ষে ১৮৬৮ শ্রোকে এধিকারীর নিকট গীত] খা।খযা কর|এ 
ক এণিত আছে এবং ১৮৭০ প্লোকে সাধারণকে গীতা পড়িতে প্ররোচিত করা হইয়াছে । 

(খ) যেখানে কোন প্লোকের কোন প্রচলিত ব্যাখা! অগা) শ্লে।কের বিরোধী মনে 
হইয়|ছে, আমি তাহা ভ্রান্ত বলিয়া খর্জন করিয়াছি । 

(গ) যে ব্যাখ্যাতে সংগতির অভাখ লক্ষ। করিয়াছি তাহা জন করিয়াছি । 

(খ) কোনও অলৌকিক ব্যাখ্যা গ্রহণ কর নাই । 

গ্রন্থের শেষ অংশে শ্লোকের যথাযথ অঙ্থবাদ ও মুল সংঙ্কত শ্লোক বাংলা অক্ষরে 
পিয়াছি। পাঠক যদি গীতার শ্লোকগুলি কিংবা শাহার যখাযথ অন্থুখাদ বার খান একটানা 
পাঠ করেন তবে তাহার নিকট গ্লোকগুলির গ্ররুত অর্থ ও সংগতি আপনা হইতেই প্রতিভাত 
হইবে । এই উদ্দেশ্তেই শ্লোক ও তাহার যথাযথ অনুবাদ পৃথক দেওয়া হইয়াছে । যথাযথ 
অনুবাদের দোষ এই যে তা! অনেক সময় সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরূহ এবং শতিকটু হয় 
কিস্থ এইরূপ অন্থবাদেই গীতাকারের প্রকৃত বক্তব্য সুগম হইবে । যথাযথ অনুবাদ সকলপ্রকার 
পক্ষপাতদোষ হইতে যুক্ত হইবে আশা করা যায়। 

গ্রন্থের আরন্ডভে 'মুখবন্ধ,” “অবতরণিকা) “দুদ্ধক্ষেত্রে গীতার অবতারণা কেশ” এখং 
মহাভারতে গীতা” সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। পাঠককে এই কয়টি প্রশন্ধ অগ্রে 
পড়িতে অন্থরোধ করি । এই প্রবন্ধগুপির পর মুলগীতার ধারাবাহিক ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে । 
ব্যাখ্যা যাহাতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে পড়া যায় তৎ্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি। . ব্যাখ্য!র নীচে মুল 
শ্লেক দেওয়া আছে। ব্যাখ্যায় শ্লোকের যে অঙস্থুবাদ আছে তাহা যথাযথ অনুখাদের অঙ্গগামী 
তবে বোধপৌকর্ধার্থে তাহাতে স্থানে স্থানে শ্লে/কাতিরিক্ত শব্দ যোগ করিয়াছি এবং গ্লে।কোক্ত 
কোন কোন শব্দ, যথ|, চ, ছি, ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়াছি । শ্লোকের পৌবা পর্যও ছুই এক 
স্থলে সামাগ্য পরিবতিত হইয়াছে । ব্যাখ্যায় শ্লোকের থে অর্থ আছে তাহা কুক্রাপি যথাযথ 
অঙ্থুবাদকে অতিক্রম করে নাই। যেস্থলে প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমার নিজমতের মিল 


ইয় নাই কেধল সেহ সকল শ্েত্রেস্ন প্লে!কের অন্বর দিয়াছি। ব্যাথায় সমস্ত পারিভাবিক ও 
দুর শবের অর্থ যথাশক্তি নির্দেশ করিয়াছি । 
পরিশিষ্টে অনেক 'গ্রয়োজনীয় বিষয়, যেখন, 'গীহায় বিভিন্ন যাগ” শিটিতনণ 'পুনজন্ম” 
৮ পভ তমা উ'তাাদি সন্বান্ধে আলোচনা সমিবেশিত ভহয়াছে। এই শকল প্রবন্ধের কোনটি 
কখন পড়িলে গাতার বর্ধপ্য জুগম হইবে তাহা মূল গোকগুলির বাধা[কালে খাঙানে উল্লেখ 
করিয়াছি । রর 
ব্যথায় জিচ্ঞাস! রে %, উদ্ধার চিজ্ঞ “ ৮ ইত্]াদি পরিতাজ্ হ৪য|7ছ | কলিকাতি। 
বিশ্ববিহা(লায়ের পিত্ানা) সমিতির অনুমোদিত টি 'এখলমলন করিয়াছি | বাঁংশ। শট 
অন্তম্থ বিগ বর্জন ৫ ছি। গ্রচ্থশেদে পারিভাবিক ও নিশি শব্দের নির্ঘণ্ট আছে । 
'কাথায় কোন শের অর্থ বিচার কর। হহায়াছে এই নির্ঘণ্ট তাভ1রও নির্দেশ আ [7 | ঠাণ্ঠ|র7 
বিখয়কচীতত পএসংথ) উল্িখিত আছে কিন্ত নিঘন্টে গাভার শেকিসংখ্যা এবং গরিশিষ্টের 
এুচ্েদচংথ্য। প্রবুক্ত হহয়।ছে | ব্যাখ্যায় চতুর্দশ অদায়, পঞ্চত শ্লোক ইতাদি নির্দেশ ১৪এ 
অধ্যায়, ৫ শ্লোক এই ভাবে না লিখিয়া ১৪ অধ্যায়, ৫ প্লোক এই ভাবে লেখ হইয়াছে । 
অণশ্রণিকায় খাতার ফ্লোকের যে পঞ্সানুবাদ আছে তাহার কতক আমার পুজাপাদ 
খুরতা৬ ৬ শরদিন্দু খিএ মহাশয়ের দুষ্প্রাপ্য 'চিদানন। শীতা? হইতে গৃহীত, কিছু আমার পিতৃদের 
৬চক্জশেথর বন্গুব, কিছু ক।ণণর মবীনচন্জ্র সেনের । গীতার ব্যাখ্যার আট অধায় ১৩৩৮ ও 
১০১৯ সালে বাসী শাসিক পঞ্জে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই পুস্তকে তাহ! বহুলাংশে 
পরিবতিত করিয়া সমিশেশিত করিয়াছি । মুলব্যাথার মধ যে কয়টি পদ্যান্ুবাদ আছে তাঁহ। 
আমার নিজের । গ্রশ্গপ্রণয়নে গাতামর্জজ্ছ পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাচরণ সেন, পরালাক্গত। 
শল্ধু ৬লরেন্দ্রণাথ রায় এবং আমার স্খদুঃখভাগী স্ুগৎ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্্র লাহিড়ীর নিকট 
প্রনৃত উৎসা্ পাইয়াছি। ব্যা্যার যাথার্থা বিচারে অধ্যাপক পশ্ডিত শ্রীধুক্ত ছুগামোহন 
তট্টাচার্ঘ ও বন্ধুণর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্ত্র রায় বভ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। গ্রপ্থের শেষাংশে মুল 
শ্লোকের যে যথাষখ গচ্ঠানবাদ আচে তাহা প্রস্তুত করিতে আমার মধ্যমা গ্রজ শ্রীবৃক্ত রাজাশেখর 
বন্থুর লিখিত গীতার অন্থবাদের অপ্রকাশিত পাঞ্লিপি হইতে প্রচুর সাহাযা পাইয়াছি। গ্র্থ 
মুদণব্াপারে পণ্ডিত প্রর শ্রুক্ত তারাগ্রসন্ন ভটাচার্ধ মহাশয়, শ্রীঘুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত, শ্রীধুক্ত 
সুবলচজ! খন্দোপাধ্যায় এবং পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অক্লান্ত পরিশ্রম 
করিয়াছেন । | 


১৪ পারসীবাগান লেন, কলিকাতা । মহালয়া 
১৬ই আশ্বিন, ১৩৫৩ | ২ অক্টোবর, ১৯৪৬ শ্রীগিরীক্্রশেখর বন্দু 





অবতরাণকা 

পুরাঁকাঁলে মগধ দেশে শবিলক নামে এক মভাতে্সসী ধনবান আন বাস 
করিতেন । শবিলক শালপ্রাংশু মহাঁভুজ ও অসীম শক্তিশালী । ভাজার পাখির 
খাঁতি চতুদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল । নানাদেশ হইতে খন্ছু শিষ্য তাহার নিকট 
অপায়ন করিতে আসিত। যজন-যাঁজন ও শাস্সচচার তাহার গুহ সবদ। মুখরিত 
থাকিত। মগধে শবিলকের সম্মানের সীম! ছিল না । 

শবিলকের পুণ্ুরীক নামে এক পুর ছিল। পুর তাক্ষবুদ্িস্পন, অঙ্গ 
বয়সেই নান। শান্দে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল । পুণ্চরীক মোডশ বর্দে উপনীত হইলে 
একদিন ৬ তাহার পিতা তাহাকে ডাকিয়! বলিলেন, বিওস, মা অতি স্৩দিন, 
মা তোমাকে দীক্ষা! দিব স্থির করিয়াছি। তুমি আন সমন্ত দিন উপবাস করির। 
শ্ুঙ্গাচারে ক রাজি দ্বিপ্রহরে অমাবস্থা। পড়িলে তোমাকে আমাদের কৌলিক 
প্রথায় দীক্ষিত করিব; তুমি সন্ধ্যা হইতে নিজ গৃহে নিজনে অবস্থান করিয়! 
একা গ্রান্ড ভগবানের ধ্যান করিও 1, 

পিতার উপদেশমত পুগুরীক সারাদিন অনাহারে থাকিরা রাতে নিজগুহে 
তিগবানের নাম স্মরণ করিয়| পিতার প্রতীক্ষায় বসিয়| রভিল । অখবন্তার দিপ্রহর 
বাতি; সমস্ত পুরী নির্জন নিস্তব্ধ । সহস৷ পুগুরীকের গুহদার খলিয়। গেল । ক্ষণ 
দাপালোকে পুণ্তরীক দেখিল কৌপীনধারী এক বিরাট পুরুষ গুহদারে দণ্ডা়নান ; 
সর্বাঙ্গ তাহার তৈললিপ্ত, উভর স্বন্ধে শাণিত বুঠার। এই বাঙৎস মতি গুহমধে। 
প্রবেশ করিলে, ভীত প্ুপ্রীক নিজ পিতাকে চিনিতে পারিয়। অতাব বিস্মিত ভল | 
গন্ডার কগে শবিলক বলিলেন, িৎস, নির্ভয় হও | তোমার দীক্ষাকাল উপস্থিত । 
কাষায় বন্্ পরিত্যাগ করিয়! কৌগীান ধারণ কর ; সর্পাঙ্গে তেল লেপন করিয়| এই 
কুণার হস্তে আমার অনুগমন কর, কোন প্রশ্ন করিও না” এই বলির শবিলক 
প্রত্রের হাতে একখানি শাণিত কুঠার দিলেন, অপর কুগার ভাভার স্ষন্দে রহিল | 
পুগুরাক মগ্রমুদ্ধের মত পিতার নির্দেশ প্রতিপালন করিল । 


গীতা ং অবতরণিকা 


নানাপথ অতিক্রম করিয়| শবিলক পুত্রকে মগধ হইতে বারাণসী যাইবার 
রাজবত্বের পার্খে এক বুহত বটবুক্ষতলে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বলিলেন, 
তুমি এই অন্ধকারে সতর্ক হ্ইয়| স্থিরভাবে ঈাড়াইয়! থাক, কেহ যেন তোমাকে 
দেখিতে ন| পাঁয়।” শবিলকও পুত্রের পার্থে উদ্ভত কুঠার হস্তে অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন ভয়ে বিল্ময়ে ও অন্ধকারে ভ্রমণজনিত পথশ্রমে পুগুরীকের হৃগুকম্প 
হইতে লাঁগিল। অনিশ্চিতের প্রতীক্ষায় মুভতকে যুগ বলিয়! ভ্রম হইতে লাঁগিল। 
কপালে স্দেদস্ার হইল, শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল । 

ধনবীর শ্রেগ্ঠা বিশেষ প্রয়োজনীয় বাঁজকার্ধে রাঁজগৃহ হইতে বারাণসী 
যাইতেছিলেন। শীঘ্র পৌছিবার আদেশ থাকায় রাঁত্রেও তাহাকে পথ চলিতে 
হইতেছিল | সঙ্গে তাহার চর্মপেটিকায় বদ্ধ দশ সহজ স্ব্মুদ্র।। পথ বিপদসক্কুল 
বলিয়! শকটের সম্মুখে চারিজন ও পশ্চাতে চারিজন সশস্ক প্রহরী চলিতেছে । 
শকট যেখনি সেই বুহত বটবুক্ষের নিকট আসিয়! উপস্থিত হইল অমনি বিকট 
ভহ্কার করির|। শবিলক অতকিতভাঁবে শকট আক্রমণ করিলেন । শকটের শ্রান 
আলোকে তাভাকে অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতে লাগিল। শকটচালক ও রক্ষিগণ গ্রাণভয়ে 
যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিল। শাণিত কুঠার ঘুরাইয়। শবিলক ধনবীরের 
মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন, রুধিরাক্ত ছিন্নমুণ্ড ভূমিতলে লুটাইল। স্বর্ণমুক্্রার 
স্ুবৃহণড গুরুভার পেটিকা অক্রেশে পুষ্টদেশে ফেলিয়া! শবিলক বটবৃক্ষমূলে ফিরিয়া 
আঁসিলেন। এই নৃশংস ব্যাপার দর্শনে পুগুরীকের হস্ত হইতে কুঠীর স্মলিত হইয়া 
পড়িয়াছে, সে বেতসপত্রের মত কীপিতেছে। শবিলক কুঠার কুড়াইয়া লইলেন 
এবং পুত্রের ভাত ধরিয়! যন্ত্রচালিতের মত তাহাকে লইয়| গ্হীভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 
গৃহে উপস্থিত হইয়! পুত্রকে তাহার নিজ ঘরে বসাইয়া বহির্দেশ হইতে অর্গলবদ্ধ 
করিয়|,দিলেন। 

কিছুক্ষণ একাকী গৃহমধ্যে অবস্থান করিবার পর পুগুরীক প্রকৃতিস্থ হইল । 
তখন দ্বণায়, রোঁষে, ক্ষোভে তাহার মন মথিত হইতে লাগিল। মুতের জন্য আর 
সে এরূপ পিতার গৃহে অবস্থান করিবে না। দাঁরুণ উদ্বেগে অবশিষ্ট রাত্রি কাটাইয়া 
পৃড়ামে তাঁভীর নিদাকর্ষণ হইল। ঘুম ভাঙিলে দেখিল মুক্ত দ্বারপথ দিয়: প্রভাত 
সুঘকিরণ গৃহে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং গৃহমধ্যে প্রশান্ত সৌম্যমৃতি তাহার পিতা 
চিরপরিচিত বেশে টাড়াইয়। আছেন । রাত্রের সমস্ত ঘটনা দুঃস্সপ্ী বলিয়া মনে হইল 


গীতা রর অবতরাণকা 


কিন্তু পরক্ষণে নিজের কৌগীন ও তৈলাক্ত শরীরের প্রতি দৃষিপাত করিয়া শাজার 
সে ভুল ভাভিয়া গেল। পিতা কহিলেন, “বিঙস, বৃথা তলা হই না এমন 
কিছুই ঘটে নাই, যাহা তোমার মনঃকষ্টের কারণ ভইতে পাঁরে।' প্রপ্রীক বলিল, 
গতরাত্রে যাহা প্রতাক্ষ করিয়াছি তাহাতে আর মুহতকালণ এ গহে অবস্থান 
করিবার ইচ্ছা নাই । আমি এই দণ্ডে গুভত্াগ করিব, ক্আপনি পথ ছাড়িঘ। দিন 
পিতা বলিলেন, “অনাহারে, অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তায় তোমার মন প্রক্ুতিস্ত নাই: 
তুমি স্নানাহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রীম কর, পরে তোমাকে আমাদের বংশগত 
কৌলিক দীক্ষার বিবরণ বলিব। সমস্ত শুনিয়া তখন যদি গৃহত্যাগ করিতে ইচ্ছা 
হয় করিও, আমি তাহাতে বাঁধা দিব ন! কিন্তু এখন তুমি কোথাও যাইতে পাইবে 
না।? পুগুরীক বুঝিল পিতাঁর অমতে তাহার গৃহ হইতে বাহির হওর| অসস্তব | 
প্রয়োজন বুঝিলে তিনি বলপ্রয়োগেও দ্বিধাবোধ করিবেন না। অগত্যা নিতান্ত 
অনিচ্ছ! সন্তেও পুগুরীককে স্নানাহার সারিয়া বিশ্রাম করিতে হইল | 


দ্বিপ্রহরে শবিলক আঁসিলেন। বলিলেন, “যাহা বলি, অবভিতচিন্তে আব 
কর। তোমার কিছু প্রশ্ন থাকিলে পরে করিও ।” শবিলক বলিতে লাগিলেন, 
“আমাদের বংশ অতি প্রাচীন । পাগুবের রাজন্বকাল ভইতে অগ্ভাবপি আমাদের 
বংশে একই কৌলিক প্রথ! চলিয়া আসিতেছে । পুত্র ষোড়শ বর্মে উপনীত হইলে 
পিত। তাহাকে সর্বশান্ত্ে শিক্ষিত করিয়! কৌলিক প্রথায় দাক্ষিত করিবেন । আমিও 
ষোড়শ বর্ষে আমার পিতার নিকট হইতে দীক্ষা! পাইয়াছি এবং আশ! করি তুমিও 
পুত্রলাভ করিয়! তাহাকে ষোড়শ বর্ষ বয়সে এই সনাতন কুলপ্রথায় দীক্ষিত করিয়। 
ংশের কৌলিক আচার অক্ষুপ্ন রাখিবে। আমার যে এই অতুল এর দেখিতেছ, 
তাহার অর্ধিকীংশই পরের নিকট হইতে বাছুবলে অজিত । আমি দিবাভাগে লোকধর্ম 
পালন করি, অনাথ আতুর ছুঃস্ম অভাবগ্রস্ত লোকের প্রার্থনা পূর্ণ করি, এবং রাতে 
কৌলিক আচার পালন করিয়া অর্োপার্জন করি । এই কৌলিক আচার পালনে 
আমাকে কোনও প্রকার অধর্ম স্পর্শ করে না। আমি বুঝিতেছি তোমার মনে 
কি চিন্তা উদিত হইতেছে । ভূমি তোমার পিতাকে ভণ্ড, পরস্বাপহারক ও নরহস্তা 
বলিয়! মনে করিতেছ। ভাবিতেছ, এরূপ পিতার আশ্রয়ে বাস ও মন্নগ্রহণ মহাপাপ । 
ইহা অপেক্ষা! ভিক্ষান্নভোঁজন অথবা স্বৃত্যুও বাঞ্ছনীয় । তোমার মনে ছুঃখ ক্ষোভ 
ও নানাবিধ ব্যামোহ আসপিয়! চিন্তবিভ্রম ঘটাইতেছে । তোমার শরীর মন প্রকৃতিস্থ 


গাত। অবতরণি 


নাই। ভুমি তীক্ষদী। স্থিরভীবে সমস্ত কথ! বিচার করিলে দেখিতে পাইবে, 
বাস্থবিকপক্ষে তোমার মনঃক্ষোভের কোনই কারণ নাই। তুমি গীতাশান্ম অধ্যয়ন 
+রিয়াছ ও তাহার মর্ম উপলব্ধি করিয়াছ। অর্নেরও যুদ্ধকালে ঠিক এইরূপ 
চিভবিকার দেখ। দিয়াছিল। আমি নিজকর্মের জন্য তোমাকে কোনরূপ মনগড়া 
কারণ দেখাইয়। দৌধক্ষালনের চেষ্টা করিব না। সর্বলোকমান্ত গীতাশাঙ্গের 
উপদেশমার তোমাকে স্মরণ করাইয়! দিব; তুমি নানাশাক্সে ব্যুপত্তিলাভ করিয়াছ, 
সহজেই গীতাঁর উপদেশের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবে । তুমি মোহবশে 
অর্জনের মত কষ্ট পাইতেছ। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জনকে কুরুসৈম্যের সম্মুখীন করিলেন, 
তখন অর্জুনের মনে মোহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, 

দেখিয়া স্বজন, কৃষ্ণ, সমবেত রণোঁম্মুখ, 

অবসন্ন গাত্র মম, বিশুফ হতেছে মুখ । 

কাপিতেছে অঙ্গ মম, হইতেছে রোমাঞ্চিত, 

পড়িছে গাণ্ডীব খসি, হতেছে দেহ দাহিত। 

নাহি শক্তি থাঁকি শ্মির, হইতেছে ভরীস্ত মন, 

হে কেশব দুশিমিস্তড করিতেছি দরশন। ১।২৮-৩৭ 
দেখ, তোমারই মত অর্জুনের শরীরে ও মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল। তুমিও 
অর্ভানেরই মত এ অবস্থায় ভিক্ষান্নভৌজন শ্রেয় মনে করিতেছ, 


না বধিয়া গুরু, মহান আশয় 
ভিক্ষান্নভৌজন মঙ্গল আমার 
অর্থলুন্দ মন গুরু করি হত, 
ভুঞ্জিব কি ভোগ, শোঁণিত আধার । ২৫ 
“আমি দিবাঁভাগে লোকধর্ম ও রাত্রে কুলধর্ম পালন করি। সাঁধারণকে 
আমার কুলাচারের' কথা বলি না বলিয়া তুমি হয়ত আমাকে মিথ্যাচারী ও ভণ্ড মনে 
করিতেছ কিন্তু দেখ, সাঁধারণে ছুর্বলচিত্ত। তাহারা আমার কুলাঁচারের মহিমা 
কেমন করিয়া বুঝিবে ? আমার কুলধর্মের কথা জানিতে পারিলে ভাহারা আমাকে 
উৎুপীড়িত করিবে ; সে উৎপীড়ন হয়ত আমার পক্ষে অসহা হইবে । এই ছুর্বলতার 
ফলে আমাকে সত্য গোপন করিতে হয়। তুমি মনে করিও না আমি সত্যগোপনকে 
মিথ্যাচার বলিয়া মনে করি না। যে সত্য গোপন করে, সেই মিথ্যাচারী। অতএব 


গীতা ? মবতরণিক! 


ক্নীকার করিতেছি, আমি মিথ্যার আশ্রয়ে আছি। তুমি জাঁনিবে মিখাণ আশ্রয় 
বাতীত কাহারও সংসারযাঁর| নির্বাহ হইতে পারে না। সকলেই ন্মক্লবিস্তর ভুর্লি, 
এবং এই দৌর্বলাজনিত অনিষ্ট ইউতে আত্মরক্ষা! করিতে গেলে সকলকেই খিখার 
মাশ্রয় লইতে হয়। ধর্মপুর বুধিষ্টিরও এইরূপ মিথার আশ্রয় লইতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীরুন্ণ জরাসন্ধবধকালে নিজের উদেশ্য গোপন 
রাখিয়ছিলেন। মহাভারতে বিশে বিশেষ অবস্থায় মিথ্যা কথ| বলিবার ব্যবস্থ। 
আছে। আরও দেখ, শীন্সের উপদেশ মাক্রয।ৎ সত্যমপ্রিয়ম্‌ কিল্গু অপ্রিয় সত্য 
গোপন মিথ্যারই প্রকারভেদম!র। সর্বব্র সর্বাবস্থায় সত্যকথ! বলিতে গেলে 
ংসাঁরে বাস করা চলে না, এমন কি লৌকিক ভদ্রতাও রক্ষা! কর! দুরূহ হইয়। পড়ে। 
গীতায় আছে, 
কর্মেন্দ্িয ক্ষান্ত রাখে, কিন্তু মনে মনে থাঁকে 
ধ্যান যাঁর ইন্দ্রিয় বিষয় । 
মুঢ আত্মা মিথ্যাঁচারী তাহাঁকেই কয়। ৩৬ 

আমর! সকলেই মনে একরূপ ভাবি, আর সমাজভয়ে কার্ষে অন্যরূপ বাবহার করি। 
স্ততরাং আমর| সকলেই ভ ও মিথ্যাচারী। জয়ং স্থিকত| সমুদয় প্রাণীতে মিথা। 
আচরণ বিধান করিয়াছেন । প্রবল শক্তিশালী সিংহ ব্যান লুকায়িত থাকিয়। 
অতকিতভাবে সবগকে আক্রমণ করে। বন কীটপতঙ্গ আত্মরক্ষার জন্য অন্য প্রাণীর 
রূপ ধারণ করিয়া থাকে । এ সমস্তই মিথ্য। ব্যবহার বলিয়। জানিবে। অতএব 
আমাকে যদি মিথ্যাচারী ভণ্ বলির। ঘ্বণ| করিতে হয়, তাহ! হইলে পৃথিবীর যাবতীয় 
ব্যক্তিকেও ঘ্বণা করিতে হয়। সত্যের হ্যায় মিথ্যাও ভগবানেরই বিধান ; নচেঙ ক্ষুদ্র 
মনুষ্যের বা অন্য কোন প্রাণীর সাধ্য কি যে সর্বশক্তিমান ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
মিথ্যার স্ষি করে ? 

যদি আমাকে পরশ্থাপহারক মনে করির| দোষ দিতে প্রবৃত্ত হও, তবে 
তোমাকে আমি পুনরায় বলিব যে, পৃথিবীস্ুদ্ধ লোকই পরন্দীপভারক। তুমি যে 
শাক যে অন্ন যে ফল ভোজন কর, তাহ। সেই সেই বৃক্ষলতাদিকে বঞ্চিত করিয়াই 
কর। আমিষাশী "মনুষ্য অপর প্রাণীর প্রাণ হিংসা করে। প্রাণ অপেক্ষা শ্রিয়তর 
বস্ত কিছুই নাই। ধনাঁপহরণ অপেক্ষ। প্রাণাপহরণ গুরুতর অপরাধ বলিতে হইরে । 
আরও দেখ, ভগবান কাহাকেও কোনও ধন ব| এশ্রব্য দিয় পৃথিবীতে প্রেরণ করেন 


গীতা ৬ অবতরণিকা 


নাই। এই পরিমাণ ভমি মর্থ পশু তোমার এবং এই পরিমাণ অপরের, 
এমন বিভাগ তিনি কাহাকেও করিরা দেন নাই। মানুম নিজ বাছ ও বুদ্ধিবলে 
যাহ! অর্জন করে, তাহাই তাহার সম্পন্তি। রাজ। পরস্বাপহরণ করিয়া রাজা হন। 
ঘখন পাগুবদিগের রাজন্ব ছিল, তখন তাহার পরের নিকট হইতেই রাজৈর 
আহরণ করিয়াছিলেন ; আবার ঘখন তীহার| বিতাড়িত হইলেন, তখন কৌরবেরাই 
তাহা অধিকার করিয়া লইলেন। রাজার অধিকার বাহুবলেরই অপিকার, রাজার 
তাহাতে পাপ স্পর্শে না । শ্রীরষ্ণ অর্তনকে এই রাজাই পুনরায় অধিকার করিতে 
প্রবৃদ্ধ করিরাছিলেন | সেই কুরুপাগুবেরা এখন কোথায় ? বনুন্ধর| বীরভোগ্যা । 
রাজারা বুব্যক্তির ধনাপহরণ করেন ; সেই ভুলনায় আমি অল্প কয়েকজনেরই অর্থ 
ৰাছবলে লইয়াছি। 
নক্বহস্তা ভাবিয়া ভূমি আমাক্ষে মনে মনে ঘৃণা করিতেছ। সাধারণ বুদ্ধির 
বশবর্তী হইব! অর্জনেরও তোষার যতই নরহত্য| সম্থন্ধে ভ্রাস্তজ্ঞান মনে উঠিয়াছিল | 
একি মহাপাপ মোরা করিতে বসেছি হায়, 
রাজ্বাস্থখ লোভে ব্রতী বন্ধুবধ-বাবসায় । 
প্রতিহিংস| প্রতিহত অশব্গ আমারে হত 
করে যদি সশস্ত্র এ ধান্তরাপ্রগণ, 
তাহা মানিব মম মঙ্গলকারণ | ১৪৪-৪৫ 
কাহারও মৃদ্ভু ঘটিতে দেখিলে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির দ্রঃখবোধ ন্াঁভাবিক। শ্রেষ্ঠার 
মৃত্যুন্তে তূমি যদি অর্জুনের মত দুঃখবোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে শীকুষ্ণের কথায় 
তোমাফে বলব, 
অ-শোকে করহু শোক কহ কথ! বিজ্ঞপ্রায়, 
মৃত ঝা জীবিত জনে পণ্ডিতে না শোক পায়। 
কৌমায় যৌবনজয়া ঘথা এ দেহীর দেহে, 
গেহান্তর প্রাপ্তি তথা জ্ঞানী তাহে মুগ্ধ নহে। 
জেমো ভূমি অবিনাশী যেই আত্মা সর্বময়, 
নাশিতে অব্যয় আত্মা, কেহই সমর্থ নয়। 
অবিনাশী অপ্রমেয় নিত্য আত্মা যিনি, 
অন্তবন্ত এই সব দেহধারী তিনি। 


গীতা 4 অবতরণিকা 


নাশ নাই কভু তার শরীর সহিত, 
হে ভারত, হও তুমি যুদ্ধে উৎসাহিত। 
যে ইহারে হন্তা ভাবে, ষেব। ভাবে হত, 
উভয়ের কেহই ন| জানে স্বরূপত, 
ন। করেন হত্যা ইনি, নাহি হন হত। 
ন| জন্মেন না মরেন ইনি কদীচন, 
জন্মবিন| নন স্থিত না ভাব এমন । 
জন্মাহীন সদা এক পুরাণ শাশ্বত, 
শরীরের নাশে কভু না হয়েন হত | ২১১১১৩)১৭-২* 
তুমি বুদ্ধিমান; গীতাশাস্ত্রের এই সমস্ত উপদেশে মনোযোগ করিলে তোমার শোক 
অপনোদন হইবে । আত্ম! অবিনাশী হইলেও যদি মনে কর যে আমার দ্বারা শ্রেষঠীর 
শরীর বিনষ্ট হইয়াছে, তবে তাহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। 
যদি তার জন্মমৃত্যু নিত্য বলি কহ 
তবু মহাবাহো, তুমি শৌকযোগ্য নহ। 
জন্মিলে নিশ্চিত মৃত্যু, মৃতে জন্ম গ্রব, 
হেন অনিবার্ধে শোক অনুচিত তব। 
যথা জীর্ণ বন্্রভার করি নর পরিহার 
পরে নব বসন অপর। 
তথাঁব জীর্ণকায় দেহী পরিত্যজি ঘায়, 
পুন পায় নব কলেবর । ২২৬-২৭১২২ 
“নবীর বুদ্ধ হইয়াছিল অথচ তাহার ভোগবাসন! বিরহিত হয় নাই। দেহ 
বিনাশে তাহার উপকার হইল। সে এখন কামনা অনুযায়ী নব কলেবর ধারণ 
করিবে । ক্ষণবিধ্বংসী শরীরের জন্য শোক অনুচিত । 
সর্বদেহে দেহী নিত্য অবধ্য ভারত, 
অতএব কারও জন্য শোক অনুচিত। ২1৩, 
নবহত্যা করিয়া লোকাঁচার লঙ্ঘন করিয়া আমি পাপভাগী হইয়্াছি, এরূপ 
মনে করিবারও কোন কারণ নাই। দেখ, প্রত্যেকে নিজ নিজ্ব কুলধর্ম পালন 
করে, ইহাতে তাহাদের পাঁপ হয় নাঁ। বরং কুলধর্ম বর্জন করিলে পাপভাগী 


গীতা ৮ অবতরণিকা 


হইতে হয়। অর্জন আত্মীয়স্জনবধ ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছিলেন, 
সধমেও চাহি কর চলচ্চিভ পরিহার, 
ধর্মযুদ্ধ সম শ্রেয় ক্ষত্রিয়ের নাহি আর। 
যদৃচ্ছ! যুটেছে যুদ্ধ মুক্ত নর্গদ্বার প্রায়, 
স্থখী ক্ষত্র তাঁরা পার্থ, যার। হেন রণ পায় । 
আর যদি ক্ষান্ত রও এ ধর্ম আহবে, 
সপ ও কাঁতিত্যাগে পাপভাগী হবে। ২৩১-৩৩ 
কুলধর্ন জলাঞ্জলি দিয়! ধনবীরকে হত্য| ন| কৰিলেই আমি পাপভাগী হইতাম । 
আমিই ধনবীরকে হত্য| করিয়াছি, এরূপ মনে করাও সমীচীন নহে । ভগবানই 
সকলকে নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত করেন। মনুষ্য নিমিশমার । শ্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছিলেন, 
গোকাঁন্তক মহাকাল আমি ভই 
লোক সংহারেতে প্রবুন্ত হেথায় 
তুমি না হলেও রবে না কেহই 
প্রতি সৈন্যস্তিত যোদ্ধা সমুদয় । 
অতএব উঠ, লভ যশ তুমি 
ভপ্ত স্ুখরাজ্য জিনি শক্রদল 
পূর্বেই করেছি সবে হত আমি 
হও সব্যসাচী নিমিত্ত কেবল । ১১।৩২-৩৩ 
তোমার মনে যদি এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে পুর্ণজ্ঞানীর প্রতি এই সব উপদেশ 
প্রযোজ্য, তবে তাহাও ভান্ত বলিয়া জানিবে। অর্জুনের দিব্যদৃষ্টিলাভের বকুপূর্বেই 
জ্রীকুষ্ণ বলিয়াছিলেন, 
তম্মাদ্ত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয় 
অতএব হে পুগুরীক, সর্বভ্ঞানী স্বয়ং ভগবান গ্ক্রষ্চের গীতোক্ত বাণী 
স্মরণ করিয়া ভুমি শোক মোহ বঙ্জন কর; সনাতন কুলধর্মপালনে কৃতসঙ্ঈল্প হইয়া 
পর্ম অন কর। তৃমি অতি পবিত্র মভীন্‌ বংশের সম্থান ; সেই প্রাচীন বংশের 
কুলধর্মসূরর কতন করিও না। 


গীত! রি সণ শযাণকী। 


ভজো ন| ক্লীবন্ধ, নহে তব যোগা কদা৮ন 
হদয়-দৌর্বল্য ক্ষুদ্র ত্যজি উ$ অরিন্দম | ২৩ 
পুগুরাক একাগ্রমনে সকল কথা শুনিতেছিল । পিঠমুখে গীতোন্ত সন তন 
পরের উপদেশ শ্রবণ কত্রিয়। তাহার মনের সকল দন্দর সুধালোকে অন্ধকারের জায় 
অপশ্চৃত হইল | রোমাঞ্চিত কলেবরে পিতার ৮রণ বন্দন। করিয়। পুণ্চরীক বলিল, 
মোহ গেল স্মৃতি এল আচাত প্রসাদে তপ 
সন্দেহ বিগত হাল তপ আজ্ঞাকীরী ভব | ১৮1৭৩ 
শবিলক উপাখা।নে গাভার ধে উপদেশ আছে, প্রকূতপক্ষে কি গীতাশাস্ 
এরূপ উপদেশ দেয়? পুণ্তরাককে নরহতায় উৎসাহিত কর। ৩ অঙ্গুনকে যু্দ। 
নিয়োজিত করা কি একই ব্যাপার 2 অভিংসপশী জেন বা আধুনিক বেঞখব সম্প্রদায় 
খলিবেন উভয়ের মপ্ কোনই পাকা শা | শবিলক যদি গাতাশাপ্ধের খথা 
উপদেশ দিয়। থাকেন তবে সাপারণ নরহতা।|কারা, চোর, গগ, লম্পট প্রভৃতি সকলেই 
গীতার দোহাই দিবে । আর শবিলক বদি ভূল উপদেশ দিয়! থাকেন, হবে সে ভুল 
কোথায়? শখিশক ও [তত ডট ক্লোকগুলির খথাথ মগহ ব| কি? এই সমস্ত 
প্রশ্নের সন্ঠোষজনক সমাধান বাতাত গাতার কোন ব্যাখাইহ গ্রাহ। হইতে পারে না। 
শবিলকের পাখদন মনে রাখিয়া গীতা ব্যাথা | করিতে হবে| গীতারব্যাখ্যার আমি 
এই সকল প্রন্সের সর ুর দিবার চেস্টা করিব । 


৯ 





যৃদ্ধক্ষেত্রে গাতাপ্ন অবতারণা কেন £ 


গাতার উপদেশ সাংসারিক সর্ব ব্যাপারেই প্রযোৌজা ৷ গাতাকার তাহার 
বক্তব্য প্রচারের জন্য যুদ্ধের ঘটনার আশ্রয় লইলেন কেন, 'তাঁভ1ও ভাবিবার বিষয় । 
তিনি কথায় কথায় শ্রীরুষ্ণের দ্বার! বলাইতেছেন, 

তম্মাওমুন্তিষ্ঠ যশো লভম্ 
জিত্ব! শক্রন ভূঙস্ রাজাং সমুদ্ধম্‌। ৮১ ৩৩ 

অর্থাত, অতএব তুমি উঠ, যশোঁলাভ কর, শক্র জয় করিয়া সমুদ্ধ রাঁজা 
ভোগ কর। 

সমস্ত সনাতন ধর্মশান্দ্রের উপদেশের মুল উদ্দেশ্য আতঠ্ান্তিক ডঃখনিবুপ্তি | 
মোক্ষলাঁভের আগ্রহও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছুঃখনিবৃন্তির ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন । 
সাধারণে পুনঃপুন জন্ম গহণের কষ্ট লইয়া মাথা ঘাঁমায় না। এই জন্মেই সে য| কষ্ট 
ভোগ করে, তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় সে চিন্ত! করে। আতাস্তিক ঢঃখনিবুন্তি 
হইলে রোগ শোক ঢ্ঃখ দারিদ্র্য ইতা!দি সকল কস্টেরই নিবৃন্তি হইবে আশ। কর। 
যায়। সংসারে থাকিলে কিছু ন| কিছু কষ্ট সকলকেই ভোগ করিতে হয়। এই কষ্ট 
নিবারণের জন্য নান! উপায় কল্পিত ভইয়াছে। প্রাচা ও প্রতীচা দেশে সাংশারিক 
ঢঃখনিবৃত্তির উপায়-কল্পনার আদর্শের ধার! একেবারে বিভিন্ন । পাশ্চান্যের শিক্ষ! 
নিজকে সংসারসংগ্রামের উপযোগী কর, পরের সহিত প্রতিদ্ন্দ্িতায় যাহাতে নিজের 
অধিকার ও সত্তা অক্ষুপ্ন থাকে তাহার চেষ্টা দেখ, জ্ঞানাজন করির। প্রকৃতিকে নিজ 
স্খস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে নিয়োজিত কর; মোট কথা, পারিপাশ্বিক অবস্থাকে নিজের 
স্ববিধানুযাঁয়ী পরিবতিত কর। সংসাঁর-কণ্টকারণ্যের যতগুলি পার কন্টক উৎপাঁটন 
কর। প্রাচ্যে যে এরূপ চেক্টা নাই, তাহা নহে । তবে এখানকাঁর সনাতন আদর্শ 
অন্তরূপ। সংসারের সমস্ত কণ্টক তুমি কিছুতেই দূর করিতে পারিবে না । কাঁজেই 
তোমার নিজেকেই এমনভাবে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে কণ্টক তোমাকে না 
বেদন| দিতে পারে । রাস্তার কঙ্কর সব দূর করিবার বৃথা চেষ্ট। না করিয়া পায়ে জুতা 
পরাই ভাল। এক আদর্শে বহিঃপ্রকৃতির উপর প্রভৃত্ব,র এবং অপর আদর্শে 


গীতা ১৯. মুদধন্মেনে গীশার ম্ব্তারণা কেন? 


নিজের উপর প্রভৃত্বের সষ্টাই কাম্য । পাশ্চান্ড। আদশ মতে সমগ্র প্রকৃতির উপর 
গ্রভৃত্ব ও আত্যন্তিক ঃখনিবৃণ্তি সস্থবপর নভে, তবে প্রধৃতিকে আমি তোমার অপেন্স। 
বেশ পরিমাণে নিজের কাজে লাগাইতে শিশিয়। অধিকতর সুখলসাচ্ছন্দে থাকিতে 
পারি, প্রচুর ধনোৌপাঁজন করিয়। স্রখে ইচ্ছামত আহার বিহার করিতে পারি। 
একেধারেই আমার কোনও কষ্ট থাকিবে না, এমন কথা বলিতে পারি ন|। রোগ 
শাক ঢঃখ ইত্াদির হাত তইতে একেবারে নিস্তার পাওয়। অসম্ভব । 
ভিন্দ আদশ বলিবে মআশঙাথিক দ্ঃখনিধৃদ্তি সম্ভব | রোগ-শোক, ঃখ-দারিদ্রা, 
নৃত্য-ভয়, ইত্যাদি সকল প্রকার মশান্তি দুর কর| খাইতে পারে এবং তুমি আমি 
চেষ্টা করিলে এইনপ অবস্থায় পৌছিলেও গৌছিতে পারি। এত বড় কথ! বোধ 
হয় পৃথিবীতে আর কেহ কখনও বলে নাই। এই দ্লঃখময় সংসারের সকল ড্রঃখ 
থে মৃত্য ভিন্ন নিবারিত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করাই কঠিন। আমাদের 
দেশের আদর্শ ধীভারা মানেন তাহাদের ভিতরেও কি উপায়ে এইরূপ আত্যন্তিক 
চঃখনিবারণ হইতে পারে, সে সম্বন্দে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। কেহ বলেন, 
সংসার পরিত্যাগ করিয়। সমস্য আর্ীয়স্বজন ও ভোগবিলাসের মীয়ামমত| বিসজন 
দিয়! দণ্কৌপীন মাত্র সঙ্গল করিয়া নিনে আত্মচিন্তাই ইহার উপায়। কৌপীন- 
বন্থ; খল ভাগাবন্তঃ। তুমি আমি এই উপায় অবলঙ্গন করিতে বিলক্ষণ ইতস্তত 
করিব, কারণ সংসার পরিত্যাগের ইচ্ছামীত্রই সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে কষ্টকর । 
তবে যদি কাহারও সংসারে বিরতি হইয়া থাকে, তাহার কথা শ্বতন্্র। কেহ বলিবেন, 
বাগ-ঘজ্ঞ ও ভগবানের উপাসন! ইত্যাদি কর, শান্তি পাইবে £কিন্তু এই উপায়ে কিরূপে 
রোগ শোক ইত্যাদি কষ্ট নিবারণ হইবে তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগমা। অবশ্য বল। 
যাইতে পারে থে এই সকল প্রক্রিয়ায় মাঁনসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় ও কষ্ট সহ করিবার 
ক্ষমত| হয় কিন্তু কস্ট সহ্য কর! এক ও কৃষ্ট না হওয়! আর এক। কেহ বলিবেন, 
যোগ অভ্যাস কর, যোগীর পৃথিবীতে কষ্ট নাই। প্রাপ্তস্ত যোগাগ্নিময়ং শরীরং ন 
তস্য রোগে। ন জর! ন দ্রঃখম্‌। যোঁগাগ্নিময় শরীর পাইলে তাহার রোগ জরা, দ্রঃখ 
থাকে না। কথাটি বড়ই অদ্কুত। সত্যিই যদি এ প্রকার হয় তবে বাস্তবিকই এই 
মার্গ অনুসরণীয় । যোগ অভ্যাস সকলের সাধ্যায়ন্ড নহে এবং যদি কেহ যোগ অভ্যাস 
করিতে মনস্য করেন, তবে ভীহার মনে এরূপ সন্দেহ উঠ! স্বাভাবিক যে, এত কষ্ট 
করিয়| যোগ অভ্যাস করিবার পর যে আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃন্থি হইবে তাহার সঠিক 


*্7 


দক্ষেনে গীতার গবনতারণ। কেন ? ১৬ তা] 


প্রমাণ কোগখার? কোপার সেই গা ণিশি বলিতে পারেন এই দেখ আমি সাংসারিক 
সমস্ত হঃথ কন্টের শপে উগিয়াছি। গঙ্গায় প্রচার মোনা পাওয়। ঘায় শুনিলেও হয়ত 
আনেকেই সানা আনিকার জন্য কষ্ট সাকার করিয়া! সেখানে যাইতে রাজী ভইবেন 
ন। কাজেই মর্পিকাংশ। ব্যক্তিই অনশিশ্চিতের আশায় কগোর যোগ অভ্যাসে প্রবৃন্ত 
ন| ভর] সাংসাধিক কাজকর্মে পিপ্ত থাকিলে আমরা ভাভাদিগকে দা দিতে 
পারি না। 
৬ক্কিমা্গে ভগবতলাভি ভয় ও ভগবখুলাভি হইলে আস্তিক ছঃখনিবুপ্টি 
১উতে পরে, এ কথা হয়ত সা, কিন্তু আনার মনে বদি ভক্তি না উঠে, তার উপার 
কি? লঙ্কার বাঠলে মোন সিলিতে পারে কিন্তু আমার খাইবার শঙ্ডি কই ? ধাহাদের 
[ন ল্িপ্রুলণ হাতার ণেই এগের অনুসরণ করিতে পারেন । 
শিজ নিজ প্রবৃহি আন্রসারে আনন কেহ শক্তিমাঞ্গে, কেত ঘোগমাগ, 
কহ সহাসমার্গে নায় থাকে । গাকার বলেন, “তামাক কান শুতন 
পন্য] পরিতে হইবে না তোমার নিজের শাগে »লিয়াই কি করিয়। আতান্তিক খে 
শিবুটি হইতে পারে, আমি তাই বলিব । এরূপ আশঙ্কা করিও ন| যে, 
আমার উপদেশের সমস্ত না বুপালে বা তদন্বসারে পুর্ণমাত্রায় চলিতে না পারিলে 
সমন পরিশ্রমহ পণ্ড ১ইবে | ল্লামপ্যল্ঞ পর্মশ্তা দাযতে মতে! ভয়াখু। গাতা শান্সের 
সামান্য মার বুঝিয়।ও তুমি মহৎ ভয় হতে উদ্ধার পাইতে পার। সংসারে 
মে যতই কষ্টকর অবস্থার মধ্যে থাকুক না কেন গাতোক্ত ধর্মের মহিম। 
বুঝিলে ভাতা মনস্থ কষ্টের নিবৃন্তি হইবে । এ ভতি আশ্চর্ধ কথ।। তুমি ভিক্ষুক 
হও, পরের দাস হণ, রোগা হও, ভোগা হও, পনঝান হও, যাহাই হও না কেন এবং 
অবস্থাতেই থাক ন| কেন, গীতার মর্ম উপলদ্ধি রা তোঁমাকে কোন কৰ্ট স্পর্শ 
করিতে পারিবে না। কল্প উপলন্ধিতেত অনেক লাভ 
ংসাঁরে খত প্রকার কষ্ট আছে, কোন অবস্থায় তা'ভ।দের সকল্গুলি প্রকট 
হয় প্রন্ন উঠিলে বলা যায় যে যুদ্ধ। যুদ্ধে অঙ্গহাঁনির সম্তাবন1; রোগ শোক মৃত্যু ত 
আছেই, তাহ। ছাড়াও যাহা কিছ মাঁচিষের প্রিয়, সমাজের যাহ! কিছু কল্যাণকর বন্ধন, 
সমস্তই বিপর্যস্ত হইয়া যাঁয়। এমন কোনও কষ্$ই আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না 
যাহা যুদ্ধের ফলে উৎপন্ন না হইতে পারে। যে ব্যক্তি যুদ্ধে লিগ হয় সে নিজে ত 


চি 


ণেই সকল কম্টভোগ করিতেই পারে, পরম্থভ অন্যকেও এই সকল ঢুরঃখ-কস্টের অংশীদার 


গীতা রি মো, গালা আবতারণা কিন 


করে। অতএব এক কথার যুদ্ধের মত খের বা।পার আর কিছ নাত | এমএ 
অবস্থায় পড়িয়াও বদি দ্ুঃখনিবৃ্ডি সম্ভব হয়, তবে সব াবস্থাতেহ তাহা স্তর এ 
জন্যই গীতাক!র যুদ্ধের অবতারণ| করিয়াছেন । মহাভারতের যুদ্ধ বুকাল পুণে 
হইলেও গীতার উপদেশ সর্বব্যক্তির পক্ষে সর্বাবস্থায় গ্রযোজা। 





মহাভারতে গাত] 


গাতা মহাভারতের ভীক্মপর্বের অন্তর্গত | বন্গবাসী সংস্গরণ সংস্গত 
মহ ভারতে ভাগ্সপর্নে ঘোট ১১২ অধ্যায় আছে, তম্মদো ৩৫শ উততে মহশা এই 
শক্টাদশ অপার খাতা | গাতা আরন্ের পরবতী ভী্পর্বের রিনা 
বন্তবা মংঙ্গেপে নিদেশ করিতেছি | গাও অবতারণা কিজপে হইল ইভাতে 
বপা| ঘাহবে | 

মনন্তপপ্ক বা করুক্ষেত্রের সমতল জমিতে পাঞ্ছবেরী অবতাণ ভইর। কৌরবদের 

অভিমুখী হইলেন এবং ঢ্রধোধনের সৈনিকবর্গের সম্মুখ দিয়া গমন পুর্বক পশ্চিমভাঁগে 

পরমুখ ভইয়| সৈন্য সমাবেশ করিলেন | সমন্তপঞ্চকের বহিভাগে গাঞ্বদিগের সভজ্ 
সহন্গ শিবির স্ঞাপিত' হইল 1 উভয় পক্ষ শঙ্খ ভেরী ইতঢাদি শিনাদিত করিয়! 
আক্ষালন করিতে লাগি'লন | কি জ।বে যুদ্ধ চলিবে মে বিষয়ে উভয় পক্ষ মিলিয়া 
প্রতিজ্ঞ! ও পর্ম স্তাপন করিলেন । 

অনন্তর বাস জিডি সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ভাহাকে যুদ্ধসংবাদ 
সন[ইবার জন্য সঞ্জ়কে এ ত করিলেন । ব্যাস বলিলেন, সঞ্জয় তোমাকে 
যুদ্ধের বিবরণ শ্নাইবেন, উর কিছুই পরোক্ষ থাকিবে ন। | সঞ্জয় দিবাচচ্ছু সমনিত 
হইয়| তোমাকে যুদ্ধকথ| উরি ইনি সর্বজ্ঞ ভইবেন, গ্রকাশ্য খ! অপ্রকাশ্য ভাবে, 
দিব বা রাতিতে থাঁভ। কিছু ঘটিবে এবং মনে মনে যে খাভা চিন্ত। করিবে সঞ্জয় 
সমস্থই জানিতে পারিবেন, উহাকে শঙ্ম সকল ছেদন করিবে না, উহাকে পরিশ্রান 
কাতর করিবে ন!, ইনি এই যুদ্ধ হইতে মুক্ত থাঁকিবেন । 

যুদ্ধপ্রসঙ্গে ব্যাস তখন ধৃতরাষ্রকে নাঁন! ঢনিমিভ্ডের কথ। বলিতে লাগিলেন, 
কিরূপে বুদ্ধ পরাজয় ঘটে ও ঢুই এর ব্যক্তির কাপুরুষতার ফলে কিরূপে বৃহৎ বাহিনী 
ছিন্ন ভিন্ন হয়! খায় তাহ উল্লেখ করিলেন । ব্যাঁস প্রস্থান করিলে ধৃতরা% চিন্তিত 
হইয়] সঞ্জীয়কে বলিলেন, তুমি বাস প্রভাবে জ্ঞানচক্ষুরূপ দিব্যবৃদ্ধিপ্রদীপযুক্ত হইয়াছ, 
ধুদ্ধে মমাগত ব্যক্জিগণ যে দেশ হইতে আসিয়াছেন সেই সমস্ত দেশের বিবরণ আমি 
শুনিতে ইচ্ছ। করি । উন্রে সঞ্জয় ধৃতরাপ্রকে পুথিবীর থাঁবতীয় বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, 


তাহ 
এই 


নদা, পর্বত, কানন, দেশ বিদেশ ও জনপদসমূত ও তাহীদের অধিবাসাদের বিস্মাতিত 
বিবরণ শুনাইতে লাগিলেন । 

অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । খুদীর দশম দিবসে ধৃতরা& চিগ্ঠামন চেন 
এমন সময়ে বিদ্বান সর্ব বিষয়ে ভতভধ্যশুবিষ্যবিত প্রতাঙ্ষদশী সঞ্চয় যুদ্ধক্ষেতর হতে 
ইহার নিকট সহসা দ্ুতপদে আঁপিয়| ভীঙ্ষের পতনের সংবাদ জানাভনেন | পুতরাদ 
পরম বিষাদগ্রস্ত « আশ্চণাছ্িত ভইয়! কি প্রকারে ভীগ্গের মত মহাবার শি১ত ভইলেন 
তাহার বিশদ বিবরণ শুনিতে চাহিলেন | সঞ্জয় বলিলেন, শিখন্ডার হস্তে ভগ্ের মতা 
সস্তাবন। আশঙ্ক। করিধ। ছুযোধন প্রথম হইতেই গাগ্কে বিশেষরূপে রক্ষার জনয এবং 
শিখন্টী বধের জন্য যত্ববান ভইয়াঁছিলেন টি স্ক যুদ্ধস্থলে মন শিখঞ্চাকে বঙ্গ করায় 
ভাহার সে চেষ্ট। বার্থ ভয়। দশ দিন যেকপ নিদারুণ যুদ্ধের পর ভীগ্প নিশত ভইলেন 
সঞ্চয় তাহার বণন| করিলেশ | যুদ্ধোর সুচন। হ হই/তই উয় পক্ষীয় বেদানা কে কিরূপ 
আচরণ করিয়াছিল ধুতর1? তখন তাহ শনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন । 

ধৃতর|? বাললেন, সষ্তায়, সেই রণে কোন পক্ষের “খ|দ্লাগণ আএা হান্ট ভইয়| 
দ্ধ করিয়াছিল, কাহারা উৎসাহিত ছিল এবং কাহ।রাই ব| দাঁশচিভড হইয়াছিল, কোন 
পক্ষ আগ্সে অন্[ঘাত করিয়াছিল, কৌন পক্ষের সেনাদলে গন্ধ মালোর আপিক। ছিল । 
সঞ্জয় উদ্র করিলেশ, উভয় পক্ষ সমান ভ্যানি৩ ছিল এবং উয় পক্ষে গঙ্গনালোর সমান 
প্রাভীব ছিল | তর সেনার মান ব্যঠিকর হইয়া ছল, এক পক্ষ খাত] করিঠেছিল 
পর পক্ষ তদনুরূপ অ।5রণেই তাহার প্রত্যুন্তর দিতাঁছল | বুশরা কহিলেন, সঞ্জায়, 
অস্মৎ্পক্ষীয় যোধগণ ও পাঁুবগণ ধর্মক্ষের কুরুক্ষেত্রে যুদ্েচ্ছায় সমবেত হইয়। কিরূপ 
ম!১র৭ করিয়াছিল । ধৃঙরাগ্ের এই প্রশ্নই গাতার প্রথম শ্লোক । 


গীতাব্নাখ্যা 


ীতাব্যাখ্য। 
প্রথম অধ্যায় 


অর্জুনবিষাদযোগ 


॥১ ॥ ধৃতরা্ বলিলেন, সঞ্জয়, ধর্মক্ষে্র কুরুক্ষে্রে যুদ্দকামী হইয়। সমবেত 
ম্পক্ষীয়গণ এবং পাণগুবের| কি করিয়াছিল ॥১॥ 

ধৃতরা্ট অন্ধ ছিলেন। কথিত আছে যে তাহার পার্শচর সপ্তায় ব্যাসপ্রসাদে 
দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়| যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ন| থাঁকিয়াঁও সমস্ত ঘটনাবলী দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। দিব্যরৃষ্টি বাস্তবিক সম্ভবপর কি না সে সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কোন 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের জানা নাই। আমাদের দেশে দিব্যদৃষ্টির অস্তিত্বে 
অনেকেই বিশাস করেন এবং পাশ্চান্তেও অনেক মনীষী ক্রেয়ারভয়েন্স বা দিব্যদৃষ্টিতে 
বিশাসবান। আমি এ পর্বন্ত দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে যতগুলি প্রমাণ পাইয়াছি তাহাতে 
এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পান্ধি নাই। সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি হওয়া না হওয়ার উপর 
গাঠার উপদেশের মূল্য নির্ভর করে ন|| মহাভারতের অন্য অংশ বাঁদ দিলে সঞ্জয়ের 
থে দিবাযদৃষ্টি হইয়াছিল কেবলমাত্র গীতার মধ্যে এমন কথা নাই। ১৮।৭৫ শ্লোকে আছে, 
বাসপ্রসাদে আমি এই পরমগুহ্া যোগ স্বয়ং যৌগেশ্বরু কৃষ্ণ কর্তৃক সাক্ষাৎ কথিত 
হইতে শুনিয়াছি। এই শ্লোকেও সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি লাভের কথা নাই। আশখ্বও, 
বৃতরাষ্ত্রের প্রশ্নে অকুর্বত শব্দ আছে। এই শব্দ অনগ্ভতন ভূতকাল সুচক। অনগ্ভতনে 
লং। অর্থাৎ ঘটন! অগ্তকার নহে । যে ঘটনা পূর্বে ঘটিয়াছে ও অনেকে দেখিয়াছে 
সে সম্বন্ধে দিবাদৃষ্টির অবতারণ। নিরর্থক । “মহাভারতে গীতা” শীর্নক আলোচনায় দেখ। 
যাইবে যে মঞ্জয় ধখন হইতে ধৃতরাহ্কে গীত। শুনাইতে আর্ত করিয়াছেন তাহার পূর্বেই 


ধৃতরা্ উবাচ 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযু্সবঃ। 
মামকাঃ পাঁগুবাশ্চৈব কিমকুর্বত মঞ্জয় ॥ ১ 


২ ঞ্পোক ১৮ গীতাব্যাখ্যা | প্রথম 'মধ্যায় 


ভারতযুদ্ধের নয় দিন অতিবাহিত হইয়াছে । যুদ্ধের দশম দিনে ভীঙ্গের পতনের পর 
সপ্তীয় গীতা বলিতেছেন । মহাভারতের বিবরণ পাঁঠে মনে হয়, সঞ্জয় রণক্ষেত্র হইতে 
ধৃতরা্্র সমীপে বার বার যাঁতীয়াত করিতেন। তিনি সমস্ত ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ দর্শন 
করিয়! এবং নিজবৃদ্ধি সাহায্যে তাহাদের গুরুত্বাদি বিচার করিয়া ধৃতরাষ্ত্রকে 
গুনাইয়|ছেন | যাহা তীনার প্রতাক্ষ হয় নাই তাঁহ। বুদ্ধি ও অনুমান সাহাঁষ্যে স্থির 
করিয়াছেন । বার বার যুদ্ধক্ষেত্রে যাতায়াত সন্ধেও তিনি ক্লান্ত হন নাই, সৌভাগাক্রমে 
'আহতও হন নাই। এই বিষয়গুলি স্মরণ রাঁখিলে সঞ্জয়ের বরপ্রাপ্তির প্রকৃত 
তাঁৎপর্ধ বুঝ| ঘাইবে। প্রাচীন ইতিহাঁস ও পুরাণে বর্ণনার ধারা এই যে ব্যক্তিবিশেষের 
গুণাবলী ও সৌভাগ্য বরপ্রসৃত বলিয়! অভিহিত হয় এখং অবাঞ্চনায় ঘটনা শাঁপের 
ফলে ঘটিয়াছে বলা হয়। মতপ্রণীত 'পুরাণপ্রবেশ' পুস্তকের ২৫৯ - ২৬০ পুষ্ঠা দ্রব্য । 
সপ্তয়কে ব্যাস বর দিলেন, তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, দিব্যচক্ষুসমন্থিত, সর্বজ্ঞ, অপরের 
মনোভাবজ্ঞাতা, জ্ঞানচক্ষুরূপ দিব্যবুদ্ধিগ্রদীপযুক্ত হইবেন, শন্ত্ তাহাকে ছেদন করিবে না 
এবং তিনি পরিশ্রমে ক্লান্ত হইবেন না । দিবাদৃষ্টি অর্থে অমলদৃষ্টি অর্থাৎ যে দৃষ্টি ঘটনার 
যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করায়। 'জ্ভানচক্ষুরূপ দিব্যপ্রদীপযুক্ত' পদেও দিব্য শব্দ 
আছে। জ্ঞানচক্ষুই দিব্যপ্রদীপ। দিব্যদৃষ্টি শব্দ অলৌকিক দৃষ্টি অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই । সঞ্জয় নিষ্ে প্রত্যক্ষ দেখিয়া পরে ধৃতুবা কে 
যুদ্ধবিবরণ বলেন ভীক্ষপর্বে ইহাই পরিস্ফুট | 

কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র । কুরুক্ষেত্রের অপর নাম সমন্তপঞ্চক । ভারতযুদ্ধের 
বহুকাল পুর্ব হইতেই সরম্বতী 'তীরস্থ সমন্তপঞ্চক এক প্রধান তীর্থ বা ধর্মক্ষেত্ররূপে 
পদ্দিগণিত ছিল। কথিত আছে এই তীর্থে স্বীয় সন্তানগণের মৃত্যুর পর দিতি তপস্যা 
করিয়াছিলেন । এই স্থানেই পরশুরাম ক্ষত্রিয়বিনাশের পর পঞ্চ হ্রদে রুধিরতর্পণ 
করিয়াছিলেন । আজও কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রই রহিয়াছে । 

॥২॥ সঞ্জয় বলিলেন, পাগুবসৈন্য ব্যুহাকারে সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়। 
তখন বাজ। দুর্ধোধন আচার্ষের নিকট উপস্থিত হ্ইয়। বলিলেন ॥ ২ ॥ 


সঞ্জয় উবাচ 
দৃষ্ী ভু পাগুবানীকং ব্যুঢ়ং ছুধোধনস্তদ] । 
আঁচাধমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২ 


শ্লোকের আচাধ শব্দে দ্রোণাচাধ লক্ষিত হইয়াছে । বায়পুরাণ ৫৯ অধ্ায়ে 
আগচার্ধলক্ষণ বণিত আছে, যথা, ধাহাঁরা বৃদ্ধ, অলোলুপ, আত্মবান, দন্তহীন, মমাক 
বিনীত অর্থাৎ শিক্ষিত, সরলচেতা তাহাদিগকে আচার বলা হয়। স্বয়ং আচার 
পালন করেন ও অপরকে আচারে প্রবতিত করেন এবং ঘমনিয়ম সহকারে শাঙ্জীগ 
সংগ্রহ করেন বলিয়! তাহার! আচাধ কথিত হন । 


॥৩-৬॥ দুর্যোধন আচার্ধকে বলিলেন, আঁচার্য, আপনার শিষ্য বুদ্ধিমান 
দ্রুপদপু ধৃষ্টদ্যু্ কর্তৃক ব্যুহাকাঁরে সংস্থাপিত পাঁগুবদিগের এই বিশাল সৈন্য দেখুন । 
এই স্থানে বীর মহাধনুর্ধর যুদ্ধে ভীম ও অর্জনের মত শক্তিমান যুযুধান, মাত্যকি, বিরাট, 
মহারথ দ্রুপদ, ধুষ্টকেতু, ঢেকিতান, বীর্যবান কাশিরাজ, কুস্তিভোজ পুরুজিও, নরশ্রেষ্ট 
শৈব্য, পরাক্রান্ত যুধামন্ত্ু, বীর্ঘবান উত্তমৌজা, স্তৃভদ্রীপুরে অভিমনু। 'এবং ড্রৌপদার 
পুরগণ উপস্থিত আছেন। উঁহার। সকলেই মহাঁরথ ॥ ৩-৬॥ 

ধিনি একাকী দশ সহত্ম ধনুর্ধারীর সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন তাহাকে মহারথ 
বলে। ৫ শ্রোকের নরপুংগব শবের পুংগব অর্থে বৃষ । পুরাকালে বৃঘ অতি সম্মানিত 
প্রাণী বলিয়া গণ্য হইত। ব্লবান বুষে আরোহণ করিয়া অনেকে যুদ্ধ করিতেন । 
ভরতর্মভ শব্দের খষভ অর্থেও বৃষ । পুংগব, খষভ, শীল প্রভৃতি শব্দ শ্রেষ্টত্ববাঁচক | 

॥৭-১১॥ দুর্যোধন বলিতে লাগিলেন, দ্বিজোন্তম, আমাদের পক্ষে যে 
সকল বিশিষ্ট সেনানায়ক আছেন আপনাকে জ্ঞাপনার্থ তীহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি, 


পশ্যৈতাঁং পাতুপুলাণামাচার্ধ মহতীং চমুম। 

ব্যাং দ্রপদপুল্রেণ তব শিষ্েণ ধীমত] ॥ ৩ 
অত্র শুরা মহেঘাস! ভীমার্ভ্নসমা যুধি। 

যুযধানো! বিরাটশ্চ দ্রপদশ্চ মহারথঃ ॥ ॥ 
ধৃষ্কেতৃশ্চেকিতানঃ কাশিরাঁজশ্চ বীর্ধবান্‌। 

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গব ॥ € 
যুধামনুযুশ্চ বিক্লান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্ববান্‌। 
সৌভদ্দ্৷ দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ 
অন্মাকন্ত বিশিষ্টা যে তান্গিবোধ দ্বিজোন্তুম। 
নায়কা মম সৈন্স্ত সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥ ৭ 


তে 


৭:১১ লেক গীতাব্]াগযা। প্রথম অধ্যায় 


আপনি অবধরণ করুন। মাপনি এবং ভীদ্ম এবং কর্ণ এবং যুদ্ধজয়ী কপ, অশথামা। 
বিকর্ণ এবং তদ্ধপ সোমদন্ুপুন ভরিশ্রব| এবং অন্য অনেক বীর আমার জন্য জীবনের 
মায়া ত্যাগ করিয়। উপস্থিত আছেন। ইহার সকলেই নানা শঙ্গ্রহরণপটু ও 
যুদ্দবিশারদ | ভীঘ্ম দ্বারা অভিরক্ষিত আমাদের সেন। অপর্যাপ্ত মনে হইতেছে কিন্ত 
ভীমের দ্বার। মভিরক্ষিত উহাদের ব্ল পর্যাপ্ত । আপনার! ব্যুহের সকল দ্বারে 
যথা নিদিস্ট স্থানে অবস্থিত হইয়। ভীক্মকে সর্বতোভাবে রক্ষ। করুন ॥ ৭-১১॥ 

তিলক ১১০ শ্লোকের অপর্ধাপ্ত শব্দের ব্যাখ্যা অপরিমিত ও পণাপ্ড শব্দের 
অর্থ পরিমিত করিয়াছেন । সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যার এই শ্লোকের অর্থ দাড়ায় এইরূপ, 
নোধন বলিতেছেন, টহাঁদের সৈন্য বেশী, আমাদের কম। তিলকের ব্যাখ্যা ইহার 
সম্পূণ বিপরীত, ধথ|, উহাদের পধাপ্ত অর্থাৎ পরিমিত বা কম ও আমাদের অপর্যাপ্ত 
অর্থাৎ বেশী। আধুনিক বাংলায় পর্যাপ্ত ও অপর্যাপ্ত একই অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যথা, 
ভোজে পণাপ্ত আয়োজন হইয়াছে, ভৌজে অপর্ধাপ্ত আয়োজন হইয়াছে । একই কথ! 
থে অনেক সময় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়! থাঁকে বাংলায় ও সংস্কতের পর্যাপ্ত 
তাহার প্রমাণ । ভাঁষাবিদ্গণ একই শব্দের বিরুদ্ধ অর্থ সম্বন্ধে অনেক আলোচন। 
নরিয়াছেন। এখানে তাহ বল নিষ্্রয়োজন। আমার মতে সাধারণ প্রচলিত 
ব্াাখ/াই ঠিক। ১৩ শ্লোকে দুর্ধোধন পাগুবসৈন্য সমাবেশকে মহতী বিশেষণ 
অভিহিত করিয়াছেন। ছুধোধন মনে করেন, পাগুবদিগের উদ্দেশ্য সাধনাথে 
তাহাদের সৈন্য পর্যাপ্ত অর্থাৎ থথেন্ট কিন্তু ভীগ্ষকে রক্ষ! করিবার পক্ষে তাহ।র 
নিজ সৈন্য অপনাণ্» অর্থাৎ যথেষ্ট নহে। শিখন্তীর হস্তে ভীগ্গের মৃত্যু সম্ত।বন।র 


ভবাণ্‌ ভীত্মশ্চ কর্ণশ্চ কুপশ্চ সমিতিপ্ীয়ঃ | 
অশখখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদভিস্তথৈবচ ॥ ৮ 
অন্টেে চ বহবঃ শুরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঁঃ | 
নানাশস্ত্রগ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঁঃ ॥ » 
অপর্যাপ্ত, তদস্মাকং বলং ভীগ্াভিরক্ষিতম্‌ । 
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাঁভিরক্ষিতম্‌ ॥ ১০ 
. অয়নেধু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ | 
ভী্মমেবাভিরক্ষম্থু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১ 


গীতাব্যাখ্য। | প্রথম অধ্যায় ২১ ১২ উন ক্লাব 


কথা ঘে দ্ুর্োধনের মনে উঠিয়াঁছিল তাহার উল্লেখ ভীগ্মপর্বে গীতার পুরবতী শধ্যাধে 
মাছে। এই শঙ্কর বশেই দুর্ণোধনের চক্ষে কৌরবসৈগ্ঠ অপণাপ্ত বা যখেন্ট নহে মনে 
হইয়াছিল । ১।১১ শ্লোকে আছে, আপনার! সর্বতোভাবে ভীগ্রকে রঙ্গ করুন। 
দ্র্ধোৌপন মহাঘোদ্ধা ভীক্ষের রক্ষার জন্য এত বাস্ত কেন তাহ! অনুধাবনযোগা। 
জীক্ম সেদিনকার যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি, সেজন্য তাঁহাকে সর্বতোভাবে রক্ষ। করা 
কর্তবা। শিখন্টীকে দেখিলে ভীক্ষের অস্ত্ত্যাগের প্রতিজ্ঞা থাকায় তাহার অগ্গায় 
যুদ্ধে বিপদগ্রীন্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এজন্য রক্ষার আবশ্াক | নে দ্বধোপন 
পরে অভিমণুক্তক অন্যায় যুদ্ধে বধ করিয়াছিলেন তাঁভার পক্ষে এরূপ আশঙ্ক। 
গাঁভাবিক | 

তর্নোধন যখন আচার্ধকে ভীগ্স সম্মন্ধে নিজ শঙ্কার কথ! বলিতেছিলেন তখন 

॥ ১২ -১৯॥ তাহার আনন্দ উৎপাদন করিয়। শক্তিমান কুরুবুদ্দ পিতামহ 
তীক্স সিংহনাঁদ করিয়! উচ্চরবে শঙ্খ পরিপুরিত করিলেন । তখন বহু শঙ্খ, শেরী 
ও পণব, আনক, গোমুখ বাগ্য সকল সহসা বাঁদিত হওয়ায় তৃমূল শব্দ উখ্িত হইল । 
অনম্তর শেতমশ্যুক্ত বৃহ রথে অবস্থিত মাধব এবং পাব অর্জন দিব্য শঙ্খ নিনাদিত 
করিলেন। হষীকেশ শ্রীরষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, পনপ্ীয় দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং 
ভীমকর্ম৷ বুকোদর মহাঁশঙ্খ পৌপ্ু, বাঁজাইলেন। কুস্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় 
এবং নকুল ও সহদেব স্থঘোষ ও মণিপুষ্পক এবং মহাধনুর্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ী, 
ৃষ্টদ্যু্দ, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, এবং পৃথিবীপতে, দ্রপদ এবং দ্লৌপদীপুরেরা 
এবং মহাবাহু স্বভদ্রাপুত্র অভিমনুযু সকলেই সর্বদিকে পৃথক পুথক শঙ্খ বাজাইলেন। 
সেই তুমুল শব্দ আকাশ এবং পৃথিবীতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া ধাঁতরাপ্রীদিগের সদয় 
বিদীর্ণ করিল ॥ ১২-১৯॥ 


তস্য সংজনয়ন হন্* করুবুদ্ধঃ পিতামহ? | 
সিংভনাদং বিনগ্ভোৌচ্চৈঃ শঙ্খং দঝো। প্রতাপবান্‌ ॥ ১২ 
তত; শঙ্াশ্চ (ভর্ষশ্চ পণবাঁনকগোমুখা? । 
সহসৈবাভ্যহন্ন্তা স শব্দস্তমুলোভব ॥ ১৩ 
ততঃ শ্বেতৈর্য়ৈধুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতে। 1 
মাধবঃ পাঁগুবশ্চৈব দিব্যো শঙ্থৌ দধাতুঃ ॥ ১৪ 


গীতাব্যাখ্যা। প্রথম অধ্যায় 


লে 
বৈ 


১২-১০৯ গ্রোন 


পণব অর্থে ছোট ঢাক ব খঞ্চাপ। আনক অথ ঢাক। গোমুখ এক 
প্রকার ভেরী। ১২ হইতে ১২০ শ্লোকে মহাভারতীয় যুদ্ধ ব্যাপারের কতকগুলি 
কৌতৃহলোদ্দীপক বিবরণ আমর! পাই। তখন বুদ্ধের পুর্বে উভয় পক্ষ সজ্ভিত হইয়। 
পরস্পরের সম্মুণীন হইত ও নির্ধারিত সময় ব্যতীত যুদ্ধ হইত ন|। এই কারণেই 
অর্ভনের পক্ষে উভয় সৈন্যের মধ্যগত হইয়া কুরুসৈন্য পরিদর্শন করা সম্ভবপর 
হইয়াছিল। প্রত্যেক বড় বড় যোদ্ধাই যুদ্ধের পুর্বে শঙ্খ বাঁজাইতেন ও প্রত্যেকেরই 
শঙ্খনাদে বৈশিষ্ট্য থাকিত। শঙ্খের নামকরণ হইত। পঞ্চজন নামক অস্থরের 
অস্থি হইতে কৃষ্ণের শঙ্ঘ প্রস্তুত হইয়াছিল, এজন্য ইহাকে পাঞ্চজস্ট বলা হইত। 
কুদঃ এই অন্তরকে বপ করেন। যুদ্ধকালে দৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য 
শানাপ্রকার তুরী, ভেরী, ক্ক। ইত্যাদি নিনািত হইত। শঙ্ঘের নাদে শত্রুপক্ষের 
ভীতি উৎপাদিত হইত। এই শঙ্খনাদ আধুনিক শঙ্খনাদের মত বলিয়া মনে হয় 
ন|। বাজাইবার কৌশলে যে সাধারণ শঙ্খ হইতেও ভীতি উৎপাদক ধ্বনি নির্গত 
হইতে পারে, তাহ! আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। ১১২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, 
কুরুবৃদ্ধ পিতাঁমহ শঙ্খনাঁদের সহিত উচ্চ সিংহনাঁদ করিলেন । মনুষ্যক্টোখিত এই 
সিংহনাদ যে কত ভীষণ হইতে পারে, তাহা না শুনিলে অনুমান করা যায় 
না। এখনও ডাঁকাঁতেরা আক্রমণের পুর্বে কুঙ্কার করিয়া লোককে ভয়াভিভূত 
করে। 


পাঞ্চজন্যং হষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্য়ঃ | 

পৌণুং দধো। মহাঁশঙ্খং ভীমকর্মী বুকোদরঃ ॥ ১৫ 
অনন্তবিজয়ং রাজা কুম্তীপুজো যুধিষ্টিরঃ 
নকুল; সহদেবশ্চ স্ঘোঁষমণিপুস্পকৌ ॥ ১৬ 
কাশ্যশ্চ পরমেদ্াস শিখণ্তী চ মহাঁরথ; 
ধৃষ্টছ্যুন্সে! বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাঁজিতঃ ॥ ১৭ 
দ্রুপদো জভ্ৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাঃ শঙ্ঘান্‌ খত পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ১৮ 
স ঘোষো ধার্তরাষ্রীণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ 
নভশ্চ পুথিবীঞ্চেব তুূমুলো ব্যনুনাদয়ন ॥ ১৯ 


গীতাব্যাখ্যা | প্রথম অধ্যায় ২৩ ২০-২৫ শ্সেক 


॥ ২০ - ২৫ ॥ অনন্তর পাতরাষ্ুদিগকে প্রস্তুত দেখিয়। এবং শন্ত্রসম্পাত আসন্ন 
বুঝিয়া কপিধ্বজ পাঁগুব অর্জন ধনু উত্তোলিত করিয়া, মহীপতে, তখন হৃধীকেশকে 
এই কথা বলিলেন। অর্জন বলিলেন, অচ্যুত, যতক্ষণ আমি যুদ্ধার্থে অবস্থিত 
ইহাদের দেখি তুমি ততক্ষণ উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপনা কর। এই আসন্ন 
রণে কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে আমি দেখিতে চাই, ছুরি ধার্তরাষ্্- 
গণের প্রিয়কর্মসাধনকামী হইয়া এই ধাহারা এখানে সমাগত হইয়াছেন সেই যুদ্ধাথি- 
গণকে, আমি দেখিব। সঙ্জীয় বলিলেন, ভারত, গুড়াকেশ অর্জন কর্তৃক এই প্রকারে 
উক্ত হইয়! হৃধীকেশ ভীম্ম, দ্রোণ এবং সকল রাজাদের সম্মুখীন হইয়! উভয় সেনার 
মধ্যে রথশ্রেষ্ঠ স্থাপনা! করিয়। এইরূপ বলিলেন, পার্থ, এই সকল সমবেত কুরুগণকে 
অবলোকন কর ॥ ২০-২৫ ॥ 

প্রসিদি আছে যে অর্জনের রথের ধবজের উপর হনুমান বসিতেন। এজন্য 
আভনকে ১০ আ্লা।কে কপিধবজ বঙ্গ! হইয়াছে । যুদ্ধে কৌন জন্কুকে ম্যাসকট” রূপে 
রেজিমেন্টের সহিত লইয়| যাওয়ার প্রথ। এখনও আছে। মোটরকারেও ন্যামকষ্ট' 


অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্বী! ধার্তরাপ্্রীন্‌ কপিধবজঃ | 
প্রবৃত্তি শঙ্সসম্পাতে খধনুরুগ্ভম) পাঁগুবঃ ॥ ২ 
হষীকেশং তদ| বাক্যমিদমাহ মহীপতে | 
অর্জন উবাচ 
সেনয়োরুভয়োমধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ 
যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্ময়া সহ যোৌদ্ধব্যমন্কিন রণসমুদ্যমে ॥ ২২ 
যোত্স্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্রে সমাগতা2 | 
ধার্তরা্ীন্তা দুবু্দেষুর্ধে  প্রিয়চিকীর্সবঃ ॥ ২৩ 
সপ্য় উবাচ 
এবমুক্তে! হৃষীকেশে। গুড়াকেশেন ভারত । 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপযিত্বা রখোত্তমম্‌ ॥ ২৪ 
ভীক্ষপ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্‌। 
উবাঁচ পার্থ পশ্যৈতাঁন্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥ ২৫ 


২৬-৩৬ শ্লোক ২৪ গীতাব্যাখ্য। | প্রথম অধ্যায় 


বসান হয়। ২৭শ শ্লোকে অর্গুনকে গুড়ীকেশ বল। হইয়াছে । গিড়াকেশ” শব্দের 
অর্গ টীকাকারের! নানাভাবে করিয়াছেন । তিলক বলেন, “গুড়াকেশ' শব্দের অর্থ 
যাহার ঘন কেশ এইরূপ হইতে পারে কিন্তু অর্জনের এই নাম এখানে কেন ব্যবহৃত 
হইল তাহ। বিবেচা। “গুড়াকেশে'র অপর অর্থ নিদ্রা বা আলম্তাবিজয়ী। তিলক 
বলেন, 'এমন ভাবিবার কোঁনই কারণ নাই যে, গী তাঁকার বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ 
বিশেষ নাম ব্যবহার করিয়াছেন। ভ্টাহাঁর ঘখন যে নাম ইচ্ছ! হইয়াছে তখন তাহাই 
দিয়াছেন। এই যুক্তি আমার সমীচীন বলিয়! মনে হয় না । 'আঁমার মতে গীতাকারের 
নত শক্তিশালী লেখকের পক্ষে বিন। প্রয়োজনে কোনও শব্দ ব্যবহার কর! সন্তব নহে। 
মামি মনে করি 'আলঙ্ত ব| নিদ্রীবিজয়ী' অর্থই গুড়াকেশের ঠিক অর্থ । যে অর্জন 
যুদ্ধের আয়োজনে নিদ্রা ও আলম্ত পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াছেন 
তাহার সম্বন্ধে নিদ্রাবিজয়ী বিশেষণ উপযুক্ত । এত পরিশ্রম করিয়! যুদ্ধের আয়োজন 
কর|র পর কে কে লড়িতে আসিয়াছে দেখিতে ব৮ওয়! অর্জনের পক্ষে স্াভাবিক এবং 
'এই জন্যই এই স্থলে তীহাকে গগুড়াকেশ' বল। হইয়াছে । বষীকেশ' শব্দের অর্থ 
ইন্দিয়বিজয়ী। তিলক ধীকেশ শব্দের অর্থ করেন, ধাহার প্রশস্ত কেশ। এ অর্ণ 
সন্ঠোষজনক নহে। অর্জুন রথচালনার আঁদেশ দিবার সময় শ্রীরুষ্ণকে অচ্যত বলিয়া 
সম্বোধন করিলেন। অচ্যত ও ইন্দ্রিয়বিজয়ী এই ছুই নামই শ্রীকুষ্জের অবিচলিত 
এানসিক অবস্থা নির্দেশ করিতেছে । ২৯ শ্লোকেও হষীকেশ ও গুড়াকেশ শব্দের 
পয়োগ আছে, যথা, পরন্থপ গুড়াকেশ হৃযীকেশ গোবিন্দকে এই প্রকার বলিবার পর 
যুদ্ধ কবিব ন] 'এই বলিয়া মৌনাবলন্মন করিলেন । 

এখানে অর্জনকে পরন্তপ ও গুড়াকেশ বলা হইয়াছে, কারণ ষে অর্জুন 
শক্ষকে তাঁপ দেন ও ধিনি নিদ্র। ও আঁলম্কা শাঁগ করিয়। যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছেন, 
তিনি বলিলেন কি ন| যুদ্ধ করিব ন। এ অর্থ মানিলে গুড়াকেশ' শব্দের সার্থকতা 
নুঝ| যাইবে । 

॥ ২৬- ৩৬ ॥ অনন্তর পার্থ দেখিলেন, তথায় পিতৃশ্থানীয়গণ, পিতামহগণ, 
আ।চার্চগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতগণ, পুরস্থানীয়গণ, সখাগণ, শ্শ্ুরগণ এবং নুছদ্গণ 


তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্‌ পার্থ পিতুনথ পিতামহান্‌। 
আচার্ধান্মাতূলান্‌ জাতুন্‌ পুঞান্‌ পৌত্রান্‌ সখীংস্তথা ॥ ২৯ 


গীতাব্যাখযাা। প্রথম অধ্যায় ২? ২৬-৩৬ আক 


রহিয়াছেন। সেই কুন্তীপুর উ৬য় সেনাতেই সেই সঞ্চল গিরদনকে অবস্থিত দেখিধ। 
পরম কুপাবিষ্ট এবং বিষগ্র হইয়| এইরূপ বলিলেন । অর্জন বপিলেন, বুধ, এই 
নকল যুদধেচ্ছু স্বজনগণকে সমুপস্থিত দেখিয়| আমার অঙ্গসমূহ অবসন্ন হইতেছে, মুগ 
শুকাইয়। যাইতেছে, শরীর কাপিতেছে ও রোমহর্ম উৎপন্ন হইতেছে, হাত হইতে গছ 
খসিয়! পড়িতেছে, গাঁরদাহ হইতেছে, এক স্থানে স্থির হইতে পারিতেছি ন। এবং মন 
চঞ্চল হইয়াছে, কেশব, অমঙ্গল লক্ষণসমূহ দেখিতেছি, যুদ্ধে জন বে কোন শে] 
দখিতেছি না। কৃষ্ণ, আমি যুদ্ধে জয়লাভ চাহি না, রাজা ও ল্ুখতোগও 
চাহি না । গোবিন্দ, আমাদের রাজো কি হইবে, ভোগ বা জীবনেই ব কি 
প্রয়োজন । লোকে যাহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ ও স্থখ ৮র সেই তাহারাহ পন 
প্রাণের মায়! ত্যাগ করিয়। যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে, যথ|, আচাগগণ, পিঠশ্ানার়গণ, 
পুরগণ, পিতাঁমহগণ, শ্বশুরগণ, পৌব্রগণ, স্টালকগণ এবং সঙ্গঙ্গিগণ | অধুসুধন, 
পৃথিবীর কথ! দূরে থাক, তিন লোকের রাঁজন্বের জন্য নিজে হত হইলেও উহাদের 


এঞ্ঠরান্‌ স্থদশ্চৈৰ সেনয়োরুভয়োরপি । 
তান্‌ সমীঞ্য স কৌন্ছেয় সর্ব]ন্‌ বন্ধুনবস্থিতান্‌ ॥ ২৭ 
রুপয়।  পরয়াবিষ্টো বিষীদমিদম রবাৎ। 
অর্জন উবাচ 
দৃষ্টমান্‌ স্বজনান্‌ কু যুযুৎসুন সমবস্থিতাঁন ॥ ২৮ 
সীদস্তি মম গারাঁণি মুখর্গ পরিশুষ্যাতি | 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহনশ্চ জীঁয়তে ॥ ২৯ 
গান্তীবং অংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহাতে | 
ন চ শরুোম্যবস্থাতৃং ভ্রমতীব ৮ মে মনঃ॥ ৩" 
নিমিস্তীনি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব। 
ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ॥ ৩১ 
ন কাঁঙেক্ষ বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্থখানি চ। 
কিংনোরাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোৌগৈজর্ববিতেন বা ॥ ৩২ 
যেষামর্থে কাঙিক্ষিতং নো রাঁজ্যং ভোগা; স্খানি চ। 
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্তা ধনানি চ ॥ ৩৩ 


২৬-৬৬ শ্লোক ২৬ গাতাব্যাখ্যা। প্রথম অধ্যায় 


মারিতে ইচ্ছ। করি না । জনাদন, ধাতরাষ্টরদিগকে নিহত করিয়া আমাদের কি 
আনন্দ হইবে, এই সকল আততায়িগণকে বধ করিলে আমাদের পাঁপই আশ্রয় 
করিবে ॥২৬-৩৬॥ | 

অর্জন তাহার বিপক্ষে সমবেত আত্ীয়-কুটুন্দ প্রভতিকে দেখিলেন। দেখিয়া 
পরম করুণাগ্রস্ত হইলেন । যুদ্ধ করিতে গিয়া অর্জনের ছুঃখ স্বাভাবিক কিন্তু 
তাহার কৃপা হইল কাহার উপর, এবং কেনই বা হইল? অর্থন নিজ শক্তিতে 
এতই আসশ্বাবান যে তীহাঁর নিজের অনিষ্ট সম্তাবন! না মনে আসিয়া তাহার হল্তে 
আজ্ীয় স্বজনের মৃত্যুশঙ্ক! প্রথমেই মনে উঠিল। এই জন্যই তাহার মনে দয়! 
আসিল । ১৩১৯, ৩২, ৩৬, ৩৭ লোকে স্বজনদিগের মৃত্ত্য ও তাহার বিজয়লাভের 
কথাই মনে আসিতেছে | ইহার পর নানারূপ পাপের সম্তাবনা মনে আদিল। 
শেষে ১৮৫ শ্লোকে অন্ন বলিলেন, আমি লড়াই না করিলে উহা।রা ঘর্দি আমাকে 
মারিয়া ফেলে তবে তাহাও ভাল। নিজের মৃত্যুর কথা অনেক পরে অর্জুনের 
মনে পড়িল । 

যুদ্ধে নামিব।র পুর্বে যে তাহাকে আত্মীয় বুটুন্দের সভিত মারামারি, কাঁটা- 
কাটি করিতে হইবে অর্জন তাহা জাঁনিতেন না এমন নভে ; কাজেই পরব 
শ্লৌোকে যুদ্ধ না করিবার যে সব কাঁরণ দেখাইয়াছেন সেগুলি সাতার পুর্নেই ভাব। 
উচিত ছিল। যুদ্ধে অজন বধ হইবে, কুলধর্ম নষ্ট হইবে, তঙ্জন্য পাপ স্পর্শ 
করিবে, নরকে বাস করিতে হইবে, ইত্যাদি আপত্তির কথ! তাঁহার বন্ড পূর্বেই 
বিচার করা! উচিত ছিল। হয় অর্জন লোভপরবশ হইয়া সমস্ত ফলাফল ন! 
ভাবিয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিংবা আত্মীয় স্বজনের সম্মুখীন হওয়ায় 
তাহাদের বধাশঙ্কাজনিত ছুঃখে বিচলিত হইয়া এই সকল আপত্তি তুলিয়াছিলেন। 


আচার্ধাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ | 
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বদ্ধিন্তথা ॥ ৩৪ 
এতান্‌ ন হন্তমিচ্ছামি দ্তোহপি মধুসূদন । 
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্ন, মহীকৃতে ॥ ৩৫ 
নিহত্য ধার্তরাষ্্রীন্‌ নঃ কা গ্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন। 
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান" হত্বৈতাঁনাততায়িনঃ ॥ ৩৬ 


গীতা ব্যাখ। ॥ প্রথম অধ্যায় ৮ ২৬ -৩৬ আব 


প্রকৃতপক্ষে আপত্তিগুলি অর্জুনের অন্তরের কথ। নহে | দুঃখের বশে যু 
করিতে বীতরাগ হওয়ায় নিজ কাব সম্্থনের জন্য এইগুপি ছৃতীমান । অঙুন 
ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ের সমস্ত কাধ তিনি পূর্ব হইতেই মানিয়। লইয়াছিলেন। এতএপ 
এখনকার অনিচ্ছ। ছুঃখপ্রসৃত মাত্র, সমীজধবংসভয় বা পাঁপভয় হইতে উৎপন্ন নাভ । 
অবশ্য ইহ1ও সম্ভবপর যে নিজের কুলাচারের দেম ও কুলাচার পালনে পাপের 
সম্তাবন! চিরকালই অঞ্জনের ভিতরের মনে লুক্কায়িত ছিল। কগকাঁলে 'তাং| 
পরিস্মুট হইল । 

যুদ্ধ ন| করার কারণ দেখাহয়। পরবতী শ্রে(কগুলিতে আনন যে সকশ 
মপঞ্ডি ভুলিরাছেন তাশ। ঠিন ভাগে ভাগ কা বায় । প্রথম আপ [6 অস্কার দঘণ 
পপে দুঃখবোধ | ইহ] অন্রনের বাক্তিগ 5 আপি । দ্বিতীম পপ| সামাজিক | খুদে 
সমাজবঙ্গন শিথিল ভয়, 'এই জন্য যুদ্ধ করিব || তুতীয় আপন্তি অলৌকিক | মনুষ্যবপ 
করিলে নরকগা মী হইতে হ্য়। নরক খে আছে তাহার কোন প্রতাক্ষ প্রমাণ নাই এবং 
কহ সেখান হইতে ফিরিয়। আসিয়।ছেন 'এমন কথীও জানা নাই । অতএব নরকের 
ছয় যুক্তি আনীপ, নিশাসে গ্রাতিচিত মান । 

এম জিনিস বুদ্ধিবিচারের দ্বার। প্রমাণ কর। মাষ ন। অ৭৮ আমরা অনেকেই মাঠ] 
নিশ্খাস করি ও বাহ] দ্বার! জীবশবা,ন| নিয়লনিত করি, সেই লৌকিক পদাথ ই বছ 
ক্ষে্ে পর্মবিশ্াসের মূল | পরকালের অন্তিষ্থে বিশ্বাসের ভিত্তিও অলৌকিক ৷ একাদশী 
দিন বিধবা অননঞহণ করিলে তাঁহার পাপ হইবে, এবং ইহকাঁলে ব| পরকালে সেই 
প।পের ফলভোগ করিবে, এই যে বিশ্বাস ইহাও অলৌকিক | খুন করিলে ধর] পড়িয়। 
ফাঁসি যাইব, এই সামাজিক শাস্তির ভয় অলৌকিক নয়, লৌকিক, কিন্তু খুন করিলে 
নরকে পচিৰ ইহা অলৌকিক বিশ্বাস। সমস্ত পাপের কল্পনার ভিন্টিই অলৌকিক । 
সামাজিক ব্যভিচারকেও পাপ বল! হয়, কারণ সেইরূপ ব্যভিচারের বুদ্ধিগমা ফলাফল 
ব্যতীত যে একট! অলৌকিক ফলাফলও আছে তাহ! অনেকে মানেন। অর্জন যখন 
বলিতেছেন যে, কুলধর্ম ন্ট করিলে নরকবাঁস হয়, তখন সেই সঙ্গেই এই কথাও 
বলিতেছেন যে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি । 

অর্গুন প্রথমেই নিজের দুঃখজনিত বাক্তিগত আপন্ডির কথাই বলিয়াছেন । 
১৩৬ শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকের আপত্তিগুলি এক হিসাঁবে অর্জনের নিজেকে ঠকাইবার 
ছুতা মাত্র। দুঃখের আপঞ্ডিই মূল আপত্তি। অর্জন বলিলেন, পাতর়াষীদের বপ 


এ৭- ৪৬ হাক ১৮ গীতাব্যাধ্যা | প্রথম অধ্যায় 


করিলে পাঁপভাগী হইব, “জন|দন, কুলপর্ম হইতে উচ্ছিন্ন মনুষ্যদিগের নরকে নিয়ত বাস 
হয় এইরূপ শুনিয়াছি' ॥ ১9৪ ॥ 

॥ ৩৭-৪৬॥ সে জন্য সবাপ্ধব ধাঁতরাষ্টগণকে হনন কর|1,আমাদের উচিত 
নহে, ম।ধব, আজনবপ করিয়| স্থরখীই ব| কি প্রকারে হইতে পারি । যদিও ইহার! 
লোভের বশে হতবুদ্ধি হইয়| কুলক্ষয়জনিত দোঁষ এবং মিরহত্যার পাপ দেখিতেছে ন।, 
কিন্তু জনা্দন, আমর ত কুলক্ষয়ের দোষ দেখিতেছি, আমরা কেন ন| এই পাপ হইতে 
নিবৃন্ত হইব। কূলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম নকল নস্ট হয়। ধর্ম নষ্ট হইলে অধন্ম সমন 
কুলকে অভিডত করে। কৃষ্ণ, অধর্মের প্রভাবে কুলন্ত্রীর। দৌষযুক্তা হয়। বাকের, 
সী ছুট] হইলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়। সংকর সন্তান কুলনাশক বাক্তির এবং কুলের 
নরক প্রাপ্তির কারণ হয়, ইহাদের পিঞোদকক্রিয়া লুপ্ত পিতৃগণ নিশ্চর পতিত হয়, ফলে 
কুলহন্যাদের এই সকল বর্ণসংকরকাঁরক দৌষের দ্বার| সনাতন জাঁতিধর্ম ও কুলধর্মসমূহ 
উচ্ছিন্ন হয়| জনা্ন, কুলধন্মজষ্ট মনুষ্যাদিগের নরকে নিয়ত বাঁস হয় এইরূপ শুনিয়াছি। 
হাঁয়, আমর| মহাঁপাঁপ করিতে প্রবৃস্ত হইয়াঁছি, কাঁরণ রাঁজ্স্থখ লোভের বশে স্বজনবধ 


তশ্যান্নাহ। বয়ং হম্তং ধার্তরা্্রান বান্ধবান্‌। 

সজনং হি কথং হক। স্বখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ২7 
যগ্ঘপোতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ | 

কুলক্ষয়কুতং দোঁষং মিত্র্দোহে চ পাতকম্‌ ॥ ৩৮ 
কথং ন জ্ঞেয়মল্মীভিঃ পাঁপাঁদস্মানিবতিতৃম্‌। 
কূলক্ষয়কতং দোষ প্রপশ্যন্তির্জনার্দন ॥ 
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মী;ঃ সনাতনাঃ। 


ন্‌ 


৫ 
94 


ধর্মে নষ্টে কুলং কৃুস্নমধর্মোইভিভবত্যুত ॥ ৪ 
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুব্যন্তি কুলগ্িয়ঃ | 
স্নীষু দুষ্টাস্ু বাঞ্চেয় জাঁয়তে বর্ণসংকরঃ ॥ ৭১ 
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলক্পানাং কুলস্ চ। 
পতন্তি পিতঘো. হোষাং লুগ্তপিণ্োদকক্রিয়াঃ ॥ ৭২ 


দোষৈরেতৈঃ কুলদ্বানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ 
উৎসাগ্তন্তে জাতিধর্মীঃ কুলধর্মীশ্চ শীশ্বতাঃ ॥ ৪৩ 


গীতাব্যাধ্যা । প্রথম অধ্যায় ২৯ ৩)- ৭৬ ক্োক 
করিতে উদ্ভত হইয়াছি। নিজপ্রতি শস্বাঘাতে প্রতিকারবিমুখ এবং অশস্ম হইলে 


যদি শক্সধারী ধার্তরাষ্গণ আমাকে রণে বিনাশও করে তবে তাহা আমার অধিকতর 
মঙগলকর ॥ ৩৭-৪৬॥ 


এই সকল শ্লোকে যুদ্ধের সামাজিক বিষময় ফল দেখান হইয়াছে । বাক্তিগত 
আপন্তির পরেই ১৩১ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ হইতে এই সামাজিক পাপের আভাস 
দেখ! যাইতেছে । আততারী ধাতরাগ্্দের বধ করিলে পাঁপ হইবে । পরে বলিতেছেন 
সজনবধ করিয়া কি স্বখ হইবে । তগপরে কুলক্ষয় ও মিত্রপ্রোহের কথ। উঠিতেছে । 
তৎপরে কুলধর্ম নষ্টের কথা ও কুলধর্ম নষ্ট হইলে অধর্মের প্রভাব ও তণুফলে 
বর্ণসংকরের উৎপত্তির কথ! বল! হইল । ১1৪০-৪১ শ্লোকে ধর্ম ও অধর্ম কথা আছে। 
এই দুইটি শ্লোকে যদিও যুখ্যত কুলধর্মের কথাই বলা হইল তথাপি ধর্ম ও অধর্ম কথাটা 
যে সামাজিক হিসাবে ন্যায় ও অন্যায় আচার (০০1৪1151177 ও 5001211) 7021 
০011৮61161011 ০ ০০০) হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অনুমান কর! যায় । ধর্ম 
কথাটার মধ্যে এই সামীজিকতাঁর আদর্শ পরেও অন্যান্য শ্লোকে দেখাইবার চেষ্ট। করিব 
১১২-৪৩ শ্লোকে অলৌকিক পাঁপফলের কথাই প্রধানত বলা হইল | ১1৪৩ শ্লোকে 
জ।ভিধর্ম ও কুলপর্ দুইট| কথাও আছে । এখানেও ধর্মের অর্থ সামাজিক আচার ব! 
০1$010110)1 কর| বাইতে পারে । সামাজিক আচার নষ্ট হইলে পাপের উৎপঞ্ডি হয় । 

ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় স্ীলোকদিগের ভিতর সতীত্বের আদর্শ যে 
অনেকট। ক্ষু্ হইয়াছে তাহ! অনেকেই জানেন । “ওআর বেবী”দের জন্য পৃথক ব্যবস্থ। 
করিতে হইয়াছে । অর্জুনের কথাতেই বোঝ। যায় যে, পুরাকালে যুদ্ধের ফলে আমাদের 
দেশেও এইরূপ অবস্থ। ঘটিত। : যুদ্ধ সর্বপ্রকার সামাজিক বন্ধন শিথিল করি! দেয়, 
এ কথ। মুখবন্ধে বলিয়াছি। 


উৎ্সন্নকুলধর্মণাঁং মনুষ্যাণাং জনার্র্ন | 
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীতানুশুশ্রম ॥ ৪৭ 
অহ! বত মহত পাপং কতু ব্যবসিতা বয়ম্‌। 
যদ্্রাজ্ন্নখলোভেন হন্ধং পজনমুগ্ভতাঃ ॥ ৪৫ 
যদি মামপ্রতীকারমশক্্ং শঙ্্পাণয়ঃ। 
ধা্তরাষ্টী রণে হনুযুন্তন্মে ক্ষেমতরং ভবে ॥ ৪৬ 


৪৭ শ্লোক ৬০ গীতাব্যাখ্যা । প্রথম অধ্যায় 

॥ 8৭ ॥ সগ্তীয় বলিলেন, যুদ্ধকালে এই বলিয়! শোকাকুলহৃদয় অর্জন ধনুঃ শর 
পরিত্যাগ করিয়। রখোপস্থে উপবেশন করিলেন ॥ 8৭ ॥ 

এই শ্লোকে মর্নকে শোকসংবিগ্রমানসঃ অর্থাৎ ফাহার মন শোঁকে উদ্বিগ্ন 
ভইয়াছে, বলা হইয়াছে । শোকই যে নর্ভনের যুদ্ধত্যাগের প্রধান কারণ এখানে 
তাহাই সুচিত হইল | 

রখোপস্থ অর্থে রথের অভ্যন্তর বা পরিরক্ষিত আসন । তখনকার দিনে রথের 
উপর দীড়াইয়| লড়াই করিতে হইত, এই জন্যই রথাঁসনে বসিয়া! পড়িলেন বল! হইল । 
তিলক বলেন, “মহাভারতের কোঁন কোন স্থলে রথের যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে 
দেখ| যার যে, ভারতের সমসাময়িক রথ প্রায় দুই চাঁকাঁর হইত । বড় বড় রথে চাঁর 
»র খোড়। জো হইত এবং ব্থী ও সারথি উভয়ে সম্মুখভাগে পরস্পর পরস্পরের 
পাশাপাশি বসিঠ। রথ টচিনিবার জন্য প্রত্যেক রথের উপর একপ্রক।র বিশেষ ধনজ। 
পায1খ হইত 21 পসিদ্। কথখ। খে, আজনের ধ্বজ।র পর প্রয়ৎ হনুমানই বসিয়। 


থ।কিত্েন |? 


সঞ্জয় উব।৮ 
'এবমুন্ ভন; সংংখ। বঝোপস্থ উপা।বিশজ। 
শি্জ। পশগং ৮পত শ।কষংবিগমানপত ॥ এ+ 


অর্জনবিষাদখেগ নামক 
প্রথম অধ্যায় সমাগ্ু। 








গীতাব্যাখ্য। 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


সাংখ্যযোগ 


০ 


॥১-১০॥ সঞ্জয় বলিলেন, অর্জুনকে সেই প্রকার কুপাবিষ$, অশ্রপুণ 
'আকুলনেত্র ও বিষাদ গ্রস্ত দেখিয়! মধুসূদন এই বাক্য বলিলেন। শ্রীভগবাঁন বলিলেন, 
অর্জন, এই বিষম সংকটকালে তোমার অনার্বজনোচিত, স্বর্গহানিকর, অকাতিকর 
চিন্তমলিনত|। কোথ| হইতে উপস্থিত হইল, পার্থ, দুর্বলত| পরিহার কর, ইহ| তোমার 
উপযুক্ত নহে, পরন্তপ, ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপযুক্ত এই হাদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া উঠিয় 
দাড়াও । অর্জুন বলিলেন, অরিসূদন মধুসূদন, ভীক্ম এবং দ্রোণের মত পুজার পাত্রের 
প্রতি শরনিক্ষেপ করিয়া! আমি কি করিয়। যুদ্ধ করি, মহানুভাব গুরুজনদিগকে হত্য। 
কর! অপেক্ষা ভিক্ষাণব বস্তু ভোগ কর! ভাল, গুরুজনদিগকে বিনাশ করিলে সংসারে 
রুধিরলিপ্ত অর্থকামলমূহ ভোগ করিতে হইবে । আমাদের জয় লাভ বা পরাজয় 
কোনটি আমাঁদের পক্ষে মঙ্গলকর তাহ] বুঝিতে পারিতেছি না, যাহাদের হত্য! করিলে 
আর বাঁচিতে ইচ্ছ| করে ন| সেই ধাতরাষ্রগণ সম্মুখে উপস্থিত, আমার স্বভাব দৈন্যাদোষে 
অভিভূত হইয়াছে, আমি কতব্যাকতব্য বিষয়ে মোহ গ্রস্ত হইয়াছি, তোমাকে জিজ্ঞাস| 
করিতেছি, যাহাঁতে আমাদের মঙ্গল হয় তাহ! আমাকে নিশ্চিত করিয়া! বল, আমি 
তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দাও । যদি পৃথিবী অপ্রতিদন্দ 
সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ হয়, এমন কি দি দেবভাগণের আধিপত্য পাই হথাপি এমন 
কিছুই দেখিতেছি ন| যাহাতে ইন্দ্রিয়গণের পীড়াদায়ক আমার এই শোক দূর হইতে 
পারে। সঙ্য় বলিলেন, পরন্তুপ গুড়াকেশ হৃধীকেশ গোবিন্দকে এই কথ| বলিয়! আমি 
যুদ্ধ করিব না বলিলেন এবং মৌনাবলন্বন করিলেন। ভারত, উভয় সেনার মধ্যে 


১-১০ ঞ্লেক ৩৪ গীতাব্যাখ্য।। দ্বিতীয় অধ্যায় 


অবস্থিত বিষাদগ্রস্ত অর্ভনকে তখন হৃধীকেশ যেন ঈষশ হাস্ট সহকারে এই কথা 
বলিলেন ॥ ১ - ১০ ॥ 

এখাঁনে ২ শ্লোকে অনাগজ্ষ্টমন্বগ্যম কথা আছে। নৈতিক ব| সামাজিক 
অন্যায় কার্কে অনার্ধসেবিত ও স্ব্গহানিকর বিশেষণে অভিহিত করার ধারা 
বনকাল হইতে প্রচলিত | রামায়ণ ৮২1১২-১৪ শ্লোকে ভরত বলিতেছেন, আমি যদি 
রামের রাজ্য গ্রহণ করি তবে অনার্ধজূষ্ট, অন্বর্গ পাপকার্ধ করিব এবং ইন্ক।কুকুলপাঁংসন 
হইব। ৮ শ্লোকে দেবতাগণের আধিপত্য শব্দে ইন্দ্রত্ধ বুঝাইতেছে। 

অন যখন ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়। রথে বসিয়। পড়িলেন, তখন শ্রীরু 
তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য ঈষৎ হাঁস্ত সহকারে বলিলেন, তোম।তে এইরূপ 
তোমার অনুপথুক্ত মোহ কোথ। হইতে উপস্থিত হইল, দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়। 
উঠ, যুদ্ধ কর। কৌোথ। হইঠে অর্জনের এই দৌর্বল্য আসিল বুদ্ধিমান শ্রীরুষ্ণ ঘে তাহ। 
বুঝেন নাই এমন নহে। তিনি অর্জনের দুঃখ দূর ধরিয়। তাহাকে উৎসাহিত করিবার 
জন্যই এইরূপ কথ| বলিয়াছিলেন। সখ! সখাঁকে যে ভাবে উত্সাহিত করে শ্রীকৃষ্ণ 
ঠিক তাহাই করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার মোটেই অতিমানবের মত.নহে । তিনি 
সাধার"ভাবেই অর্জুনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিতেছেন । এইরূপ পিঠ চাপড়াইবার 
ফলে কিছু উপকার হইল । অর্জন বলিলেন, আঁমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, আমার 


সঞ্জয় উবাচ 
তং হথা কুপয়াবিষ্টমর্পুর্ণাকুলেক্ষণম্‌। 
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসুদনঃ ॥ ১ 
শ্রীভগবানুবাচ 
কুতস্্র| কশ্মলমিদং বিষমেসমুপস্থি 5ম 
অনার্ধজূষ্টমন্বর্গ্যমকীতিকরমর্জন ॥ ২ 
ক্লেব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্ভাতে | 
ক্ষু্রং জদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোতিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ 
অঞ্জন উবাচ 
কথং ভীগ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন | 
ইযুভিঃ প্রতিযোতস্ামি পুজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ 


গীতাব্যাখ্যা। দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৫ ১-১* ;ইঈাক 


কি করা উচিত হইবে, রুষ্ট, ভূমিই আমাঁকে উপদেশ দাঁও। অর্জনের মন যদ্দে 
এখন আর তত অনিচ্ছুক বলিয়া মনে হইতেছে না। পরক্ষণেই অর্জনের আবার মনে 
আসিল যে শ্রীক্ুঞ্ণ বদি যুদ্ধ করিতে বলেন তবে যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও আমার এই 
ভয়ানক শোক কিসে যাইবে, আমি শ্রীরুষ্ণের কথ! শুনিব না, যুদ্ধ করিব ন| : 'এই 
বলিয়। পুনরায় তিনি যুদ্ধ করিব ন। বলিয়। চুপ করিলেন । 

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে শুধু উৎসাহ দিয়া ফল হইল না। উৎসাহে কার্ধসিদ্ধি ন! 
হইলে অনেক সময় শ্রেষে কার্ধোদ্ধার হয়। সাধারণ লোকের মতই প্রীকুঞ্চ এইবার 
শ্লেষের আশ্রয় লইলেন। আমার মতে এই শ্রেষোক্তি ২১১ হইতে ২1১৮ শ্লোক 
পর্ণন্ত চলিয়াছে। শংকরাচার্ণ প্রভৃতি অন্যান্য সকল ব্যাখ্যাকারই মনে করেন যে ২1১১ 
শ্লোকেই এই শ্রেষ শেষ হইয়াছে ও পরের শ্লোকগুলি সমস্তই শ্রীরুষ্ণের আন্তরিক 
উক্তি। আন্তরিক উক্তি হিসাবেই তীহার। এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 
শ্লেষোক্তির উদ্দেশ্য অপরকে নিজমতে আনয়ন করা, এজন্য সব সময়ে তাহ! সত্য ন। 
হইতেও পারে। পরস্পর-বিরোঁধী কথা বলিয়াও যদি কাহাঁকেও নিজমতে আন 
যায় তবে শ্রেষপ্রয়োগকারী তাহ! বলিতে দ্বিধ| করেন ন| কিন্তু যিনি কোন বিষয়ের 


৬রূনহত্ব! হি মহান্ুভাবান্‌ শ্রেয়ে! ভোক্তুং ভেক্ষ্যমপীহ লোকে । 
হ্গার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুপ্তীর ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিপ্ধান্‌॥ « 
ন চৈতদ্বিত্ন; কতরন্নে। গরীয়ে! যদ্ব। জয়েম যদি বা নে! জয়েয়ঃ 
যানে হত্ব। ন জিজীবিষামঃ তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধাতরাষ্রাঃ ॥ ৬ 
কাপণ্যদেযষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি স্বাং ধ্মসংমুটচেতাঃ। 
যচ্ছেয়ঃ স্তানিশ্চিতং ব্রহি তন্মে শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥ ৭ 
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুগ্ভা বচ্ছোঁকমুচ্ছোষ"িন্দ্রিয়াণাম্‌ । 
অবাপ্য ভূমাবসপত্রমৃদ্ধং রাজ্যং স্থরাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥ ৮ 
সঞ্জয় উবাচ 
এবমুক্। জষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ | 
ন যোতস্ত ইতি গোবিন্দমুক্ত। তৃষ্দীং বত ৬ ॥ » 
তমুবাচ খষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত | 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১৭ 


১১-২৫ খেক ৩৬ গতাব্যাখ্যা । দ্বিতীয় অধ্যায় 


সঠিক মর্ম বিচারের দ্বার| বুঝাইতে চাহেন তিনি কখনই পরস্পর-বিরোধী বাক্য 
প্রয়োগ করিতে পারেন না! । শ্রেষ হিসাবেও সত্য কথ! যে বল হয় ন| তাহা নহে, 
তবে তাহার উদেশ্য কাবসিদ্ধি, স্ত্যপ্রচার নহে । কেন আমি ২1১১ হইতে ৩৮ শ্লোক 
পর্যন্ত শ্রীরুঞ্জের উক্তিকে শ্রেষ বলিয়া ধরিতেছি শ্লোকগুলির অর্থ বিচারের পর তাহার 
আলোচনা করিব। অর্জুনের যুদ্ধ ন| করিবার শোক ভিন্ন অন্যন্তি কারণগুলি যেমন 
নিজের মনকে ঠকাইবার উপায় মাত্র, এই সব আপত্তির উত্তরও সেইরূপ শ্রীক্চের 
আন্তরিক উক্তি ন। হইয়| শ্লেষোন্তি মাঁর। এই শ্লোকগুলিতে শ্রীরুষ্ণ যথাক্রমে 
অঞ্গুনের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অলৌকিক আপঞ্ভিগুলির উত্তর দিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । 
শংকরভাষ্যে গীতার প্রথম হইতে ২।১০ পর্বন্ত শ্লোকের কোনও ব্যাখ্যা নাই । 
শংকর ২১১ শ্লোক হইতে ধারাবাহিক ব্যাখ্যা আর্ত করিয়াছেন। পুর্ববর্তী 
শ্লোকগুলির সংক্ষেপ তাঁৎপর্ন মাত্র শংকর কতৃক তল্লিখিত ভাঙ্তের অবতরখিকায় 
আলোচিত হইয়াছে । শংকর যে উদ্দেশ্যে গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সে 
হিসাবে ১১ হইতে ২।১০ পথন্ত শ্লোকগুলির বিশেষ কোন মূল্য নাই। শংকরবাদ 
প্রমাণের পক্ষে এই কল শ্লোক নিরর্থক | 
॥ ১১ - ২৫ ॥ ভগবান বলিলেন, যাহাদের জন্য শোক কর! উচি* নয় 
তুমি তাহাদের জন্য শোক করিতেছে আবার জ্ঞানের কথ। বলিতেছ, মৃতই হউক ঝ৷ 
জীবি ই হউক কাহারও জন্য পঞ্চিতের| শোক করেন না। জন্মের পূর্বে তোমার 
আমার ব। এই সকল রাজাদের অস্তিত্ব ছিল না এ প্রকার মনে করিও ন1, আবার 
মরিবার পর আমাদের কাহারও অস্ঠিত্ব থাকিবে ন| তাহাও নহে, মনুস্তের যেমন জন্ম 
হইতে পর পর কৌমার, যৌবন ও জর| দেখা দেয় সেইরূপ মৃত্যুর পর অপর দেহ লাভ 
ঘটে, সে জন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি কাহারও মৃত্যুতে মোহগ্রন্ত হন না। কৌন্তের, ইক্জিয়ের 


শভগবানুবাচ 
অশোচ্যানম্থশোচস্থং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ 
ন ত্েবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ | 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম ॥ ১২ 


গীতাব্যাগ্যা | দ্বিতীয় 'অধায় ৩৭ ১১-২৫ (শ্বাক 


সহিত বিষয়ের সংযোগ ঘটিলে শীতলতা, উন্ণতা, স্থখ, ভুঃখ প্রভৃতির বোধ জন্মে, এ 
সকলের আরম্ভ ও শেষ আছে, সে জন্য এ সকল অনুভ্ততি অনিত্য। ভার*, 
তোমার শোক, গাব্রদাহ প্রভৃতি যাহ| কম্ট হইতেছে সে সকল সহ্য কর। পুরুষনভ, 
যে বুদ্ধিমান পুরুষ এই সকলে কষ্ট পান ন| এবং যিনি স্তখ দুঃখে সমভাব 
তিনি অমৃতত্ব লাভের যোগা। যাহ! অনিতা তাত। আসত, তাহার বাস্তবিক 
মস্তিত্ইই নাই, সঙ বসুর কোনও কাঁলে অবিষ্ভমানতা বা অভাব নাই । জ্ঞানীর! 
সৎ ও অসৎ উভয়েরই অন্ত অর্থাৎ চরম তথ্য অবগত আছেন । এই সমস্ত বিনাশশীল 
পদার্থ এক সৎ বস্র দ্বার! ব্যাপ্ত, ইহাকে অবিনাশী সন্তারূপেই জানিও, কেহই এই 
অবায় সন্ভাকে বিনাশ করিতে পারে না। আমাদের এই দেতসমূহ বিনাশশীল 
কিন্তু দেভবাসী আম! নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয় অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ প্রভৃত্তি 
ইন্দিয় তাঁহার হয়ত পায় না। জ্ঞানিগণ কর্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়াছে । 
অঠএব, ভারত, যুদ্ধ কর। যে মনে করে আত্মা অপরকে হত্যা করিতে পারে 
এবং ঘে মনে করে আত্মা হত হইতে পারে ইহাদের উভয়ের কেহই ঘথাথ ৩ 


দেহিনোহস্মিন ঘথ| দেহে কৌমারং যৌবনং জর! | 
তথ! দেহান্তরপ্রাপ্তিধীরস্তর মন. মহ্াাতি ॥ ১৩ 
মাত্রাম্পর্শাস্্ কৌন্তেয় শীতোগ্ভখছঃখদা? | 
আগমাপায়িনোশনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষত্ম ভারত ॥ ১ 
যং হি ন ব্থয়ন্ত্েতে পুরুষং পুরুষমভ। 
সম্ঃখস্তখং ধীরং সৌহমুতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ 
নাসতো! বি্ভতে ভাবে নাভাবো বিছ্ভতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তন্বনয়োস্তব্বদিভিঃ ॥ ১৬ 
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যয়ন্তান্য ন কম্চিং কতৃমিহতি ॥ ১৭ 
অন্তবন্ত ইমে দেহ! নিত্যন্তোক্তীঃ শরীরিণঃ | 
অনাশিনোহপ্রমেয়স্ত তন্মাদ যুধ্যস্ত ভারত ॥ ১৮ 
য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যাতে হতম্‌। 
উভৌ তে ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যাতে ॥ ১৯ 


৩০ 


১১- ২৫ শ্লোক ৩৮ গীতাব্যাধা! | দ্বিতীয় অধ্যায় 


জানে না, আহ্ম! হনন করে না হতও হয় না। ইভ| কদাচ জন্মে না, কদীচ 
মরে না, পুর্বে জন্মিয়াছিল এবং পরে জন্মিবে তাহাও নহে। আত্ম জন্মারহিত, 
নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ। শরার বিনন্ট হইলেও ম্মাস্ম নষ্ট হয় না। পার্থ, 
যে আত্মাকে বিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত এবং অব্যয় বলিয়া জানে সে কি 
করিয়। বলিতে পারে যে, সে কাহাকেও হত্যা! করাইয়ছে ব| হত্যা করিয়াছে । 
মনুষ্য যেমন বন্ধ জীর্ণ তইলে তাহ| ছাড়িয়া নুতন কাপড় পরে সেইরূপ আতা 
জীর্ণ শরীর তাাগ করির়। অন্য নৃতন শরীর শ্রীহ্ণ করে। শঙ্প আত্মাকে কাঁটিতে 
পারে না, অগ্নি ইহাকে পোড়াইতে পারে না, জল ইনাকে পচাইতে পারে ন। 
এবং বায় ইভাকে শুঙ্গ করিতে পারে না। ইহ! অস্টেগ্ভ, অদাহ্য, অক্রেদ্ধ এবং 
মশোধ্য, ইহ। নিন্য, সর্ববাণগী, শাখাহীন বৃক্ষকণ্ডের মত ন্ির, অচল এবং সনাতন | 
ইহা চক্ষ, প্রভৃতির গ্রাহ্য নহে, ইহা চিন্তার অগম্য ও ইহার কোন বিকার ব! পরিপর্ন 
নাই। আত্মাকে এই প্রকার জাণিয়। শোঁক কর কহব্য নহে ॥ ১৯ - ২৫॥ 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০ শ্লোকের অন্বয় এই প্রকার করিয়াছি, অয়ং কদাচিৎ 
নজায়তে ন বামিয়তে, ভৃত্বা ভুয়ঃ ভবিতা বা ন, অয়ং অজঃ নিত্যঃ শাশত; পুরাণঃ 
শরীরে হন্টমানে ন হন্যতে। অজ অর্থে যাহার কোন কালে জন্ম নাই, 
নিত্য যাহ| চিরকাল আছে, শাশ্বত যাহ|। পরবশী কালেও অপরিবতিত থাকিবে, 
পুরাণ যাহা পুরাকালেও বর্তমানের মতই ছিল। ২১ শ্লোকে অব্যয় শব্দের অর্থ 
যাহার অপচয় নাই, অবিনাশী অর্থে যাহার বিনাশ নাই। অজ প্রভৃতি এই 
সমস্ত শব্দই আত্মার বিশেষণ | 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ শ্লোকে শ্রীকঞ্চ বলিলেন, তুমি অবিজ্ঞোচিত কার্ধা 
করিতেছ অথচ বিজ্ঞের মত বড় বড় কথা বলিতেছ, বিজ্ঞের| কাহারও মরা বাঁচার 


ন জাঁয়তে অ্রিয়তে বা কদাচিৎ 

নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ। 

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো 

ন' হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ 
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্‌। 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌ ॥ ২২ 


গীতাব্যাখ্যা। দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৯ ১১-২৫ সোক 
জন্য কখনও কি শোক করেন। তার পর শ্রীকৃষ্ণ যে সব কথা বলিলেন তাহ! বিজ্ঞ 
জনেরা কি বলেন সেই হিসাবেই । অর্জনের কথা ও কার্ষের অসামপ্রস্ত দেখাইয়। 
তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য । এ জন্য শ্রেষ হিসাবেই এই 
সকল কথা বল! হইয়াছে । ২। ১৬ শ্রোকে তন্বদর্শীরা এই সবের মর্ম অবগত 
আছেন বলা হইয়াছে, ইহা হইতেও বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তই 
বলিতেছেন। ১৯-২০ শ্লোকও এইরূপ উদ্ধত মত। তর্কে কোন ব্যক্তিকে 
পরাস্ত করিয়া নিজের মতে আনিতে হইলে নিজে মানি বানা মানি আমর! 
স্ববিধামত অপরের মত উদ্ধার করিয়া থাঁকি। ২।১৯-২০ শ্লোক কঠোপনিষদের 
দ্বিতীয়া বল্লীর ১৮ ও ১৯ শ্লোকের অনুরূপ । কঠোঁপনিষদে আছে, ্‌ 

ন জায়তে ভ্রিয়তে বা বিপশ্চি- 

ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বব কশ্চিৎ। 

অজো! নিত্য: শাশতোহয়ং পুরাঁণো 

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ 

হস্তা চেন্মন্যতে হচ্তং হতশ্চেন্ন্যতে হতম্‌। 
উভোৌ তে। ন বিজাঁনীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ 
গীতায় এই ছুই শ্লোকে যে পারম্পর্ব আছে, কঠোপনিষদে তাহার বিপরীত । 

ন জায়তে শ্লোক কঠোপনিষদে প্রথম, গীতায় দ্বিতীয় । গীতা ও কঠোপনিষদের 
শ্লোকগুলি ঠিক একরূপ নহে কিন্তু এ কথ! বল। যাইতে পারে যে কঠোপনিষদ 
হইতেই এই দুই শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধত করিয়াছিলেন । কঠোপনিষদের কোঁন সংস্করণেই 


বাসাংসি.জীর্ণানি যথা বিহীয় নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাঁণি বিহাঁয় জীর্ণান্যন্যানি সংযাঁতি নবাঁনি দেহী ॥ ২২ 
নৈনং ছিন্দন্তি শক্্াণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ব্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ 
অচ্ছেছ্োহয়মদাহোহয়মক্রেঘ্তোহশোধ্য এৰ চ। 
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ 
অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকাঁো হয়মুচ্যতে । 
তম্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্থসি ॥ ২৫ 


২৬-৩* ক্লক ৪০ গীতাধ্যাখ্যা । দ্বিতীয় অধ্যায় 


এই শ্লোক দুইটি ঠিক গীতার ভাঁষায় নাই। শ্লোকের গীতানুযাঁয়ী পাঠ কঠৌপনিষদের 
সময় প্রচলিত থাকিলে কোন না কোন সংস্করণে তাহা পাইবাঁর সম্ভাঁবন! ছিল। 
কার্ধসিদ্দির জন্য যে পরের মত উদ্ধত করে, সে অপরের ভাষা! ও ভাব বিশুন্ধভাবে 
ৰলিবাঁর জন্য বিশেষ প্রয়াসী হয় ন।। কঠের শ্লোকে বিপশ্চিৎ কথা! আছে ও সেই 
স্থানে গীতায় কদাচিৎ আছে। বিপশ্চিৎ অর্থে মেধাবী, জ্ঞানবান, অর্থাৎ জ্কানবান 
আত্মার জন্মমৃত্যু নাই । কঠে আছে যে এইরূপ আত্ম! কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় 
নাই এবং ইহ] হইতেও অন্য কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় নাই | জ্ঞানবান আত্ম! মায়! দ্বার 
অভিভূত নহে । কাজেই তাহা পুনঃ পুনঃ শরীরে জন্মগ্রহণও করে না, মরেও ন। ও 
তাহা হই বহির্বস্তরূপ কিছু উত্পন্নও হয় না। গ্রীকৃষ্ণ শ্লোকটি বদলাইয়া বলিলেন, 
কোন আত্বাই কখনও জন্মীয় না, আর মরেও ন!। ইহাঁও নহে যে ইহা একবার 
হইয়! আবার জন্মিবে। শ্রীকৃষ্ণ নিজের উদ্দেশ সিদ্দধির জন্যই শ্লোকটি বদ্লা ইয়াঁছিলেন 
মনে হয়। অবশ্য আমি এমন কথা বলিতেছি ন! যে শ্রীকুষ্ণ এই শ্লোকে মিথ্যাকথা 
বলিয়াছেন । 

॥২৬ - ৩০ ॥ আর যদি তুমি আত্মীকে জন্মরহিত ও অবিনাশী না মানিয়৷ 
তাহা নিত্য জন্মিতেছে ও তাহার নিত্য মৃত্যু হইতেছে মনে কর তাহা হইলেও, 
মহাঁবাহে!, ইহার জন্য তোমার শোক কর। উচিত নহে, কারণ যে জন্মায় তাহার মৃত্যু 
নিশ্চিত এবং মরিলে পর তাহার আবার জন্মও প্রুব অতএব এরূপ অপরিহার্য 
অবশ্যন্তাবী ব্যাপারে তোমার শোক করা উচিত নহে । ভারত, প্রানিসমূহ জন্মিবার 
পূর্বে ও মরিবার পরে অব্যক্ত অবস্থায় থাঁকে অর্থাৎ তাহার! কি ভাবে থাঁকে তাহা 
প্রকাশ পাঁয় না৷ এবং কেহ তাহ! জানে ন1, কেবল তাহাদের মধ্যাবস্থাই ব্যক্ত অর্থাৎ 
যত দিন তাহার! জীবিত থাকে তত দিনের ব্যাপারই আমরা জানিতে পারি, একত্রে 


অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্াসে মৃতম্‌। 
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ 
জাতম্ত হি ধ্রুবোস্বত্যুপ্ধবং জন্ম মৃতন্ত চ। 
তস্মাদপরিহার্ষেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্সি ॥ ২? 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ 


রীতাব্যাখ্য। | দ্বিতীয় অধ্যায় ৪১ ২৬-৩* ক্লক 


মৃত্যুর পরবর্তী অজ্ঞাত অবস্থার জন্য কিসের শোক। লোঁকে আত্মাকে অন্তত 
ভাবে দেখে, অদ্ভুত বস্তুর ন্যায় ইহার কথা বর্ণনা করে এবং আশ্চর্য হইয়! ইহার 
কথা শোনে কিন্তু আত্মার বর্ণনা শুনিয়াও কেহই তাহাকে জানিতে পারে ন। 
ভারত, এই আত্মা যে কোন দেহেতেই থাকুক না কেন তাহা সর্বকালেই অবধ্য 
ব! অবিনাশী অতএব তুমি পুথিবীর যাঁবতীয় প্রাণীর মধ্যে কাহারও জন্য শোক করিতে 
পার না ॥২৬-৩০ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে প্রথমে বলিলেন আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই, পরে ২1২৬ শ্লোকে 
বলিলেন যদি বা জন্ম মৃত্যু আছে মনে কর তত্রাপি শৌক উচিত নহে। এই প্রকার 
তর্ক কেবল কাহাকেও নিজ মতে আনিবার জন্যই আমর! করিয়া থাকি। আত্মার 
জন্মা মৃত্যু নাই ও আত্মার জন্ম মৃত্যু আছে, এ দুই-ই সত্য হইতে পারে না। যিনি 
সত্যকথ| বুঝাঁইতে চাহেন তিনি একই কথা বলিবেন। যে দিক দিয়াই যাও আমি ঠিক 
বলিতেছি এ কথা কাধোদ্ধারের কথ।। দুই পরস্পর-বিরোধী প্রতিজ্ঞ! 
(:০১০১1০০।) মানিয়! লইয়! তর্ক করিচে যাঁওয়। সত্যনির্ধারণের অনুকূল নহে। 

ক্ষণবিধবংসী বস্তুরও বিনাঁশে শৌক স্বাভাবিক । এরূপ শোক উচিত নহে 
বলিলেই সে শোক কাহারও যাঁয় না । শরীর স্বভাবতই নষ্ট হয় জানিয়াও শরীরের 
ধ্বংসে শোক যাইবার নহে। শ্রীরষ্জচ এখন পর্যন্ত এমন কোন উপাঁয়ই দেখাইতে 
পারেন নাই যাহাতে এই শোক দূর হয়। তিনি বেন-তেন-প্রকারে অঙ্জুনকে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত করিবাঁর চেষ্ট। করিতেছেন । এতক্ষণ অর্জনের বড় বড় কথার বড় বড় জবাৰ 
দিলেন মাত্র । চিরকাঁল হাত দিয়! খাগ্গ্রহণে অভ্যস্ত থাকিয়। কেহ যদি হঠাঁশ বলে, 
আমি আর হাতে করিয়া! ভাত খাইব না কারণ হাতে বেরিবেরির বীজাঁণু আছে, এবং 
তখন যদি তাহাকে বোঝান যাঁয় যে হাঁতে কখনও বেরিবেরির বীজাণু থাকে না, আর 
যদিই বা থাকে মনে কর, পাকস্থলীর অগ্নরসে তাহ! যে নষ্ট হয় তাহা কি তুমি জান 
না, তবে এই জবাব শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের অনুরূপ হইবে । 


. আশ্চর্ধব পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ বদতি তখৈব চাগ্িঃ | 
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্াঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈৰ কশ্চিৎ ॥ ২৯ 
দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্থ ভারত । 
তন্মা সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমহ্াসি ॥ ৩ 


৩১-৩৮ শোক ৪২ গীতাব্যাখ্য! । ছিতীয় অধ্যায় 


॥ ৩১- ৩৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, আর স্বধর্মের দিকে দেখিলেও 
তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নহে, কারণ তুমি ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যে যুদ্ধে 
ধর্মলাভ হয় তাহাঁর তুলনায় অন্য কিছুই মঙ্গলকর নাই এবং সেইরূপ যুদ্ধই আজ 
সবগদ্ধার উম্মুক্ত করিয়া আপন] হইতেই উপস্থিত হইয়াছে। পার্থ যে সকল ক্ষত্রিয় 
সৌভাগাশালী তীহারাই এ প্রকার যুদ্ধে যোগদান করিবার স্থুযোগ পান। আর তুমি 
যদি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তবে স্বধর্মচ্যুত হইবে, কীতি হারাইবে এবং পাপভাগী হইবে 
এবং লোকেরাও তোমার চিরস্থায়ী অধশ ঘোঁষণ! করিবে । তোমার মত সম্মানিত 
ব্যক্তির পক্ষে অকীতি মরণেরও অধিক | মহাঁরথগণ ভাবিবেন তুমি ভয়ে যুদ্ধত্যাগ 
করিয়াছ, তাহারা তোমাকে বহুগুণবাঁন্‌ মনে করেন কিন্ত্বু যুদ্গত্যাগে তূমি তীহাঁদের 
নিকট মান হারাইবে। তোমার শক্ররা এই স্থযৌগে তৌমাঁর বীরত্বের নিন্দা করিয়া 
বহু অকথ্য কথা বলিবে, তাঁহার অপেক্ষা আর কি অধিকতর দুঃখকর হইতে পারে। 
যুদ্ধে নিহত হইলে তোমার স্বগপ্রপ্তি ঘটিবে আর জিতিলে তুমি পৃথিবী ভোগ করিবে, 
অতএব কৌন্তেয়, যুদ্ধের জন্য মনস্থির করিয়! উঠ, স্তবখছুঃখ লাভালাভ, জয়পরাজয় 
সমান বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে যোগ দাও ইহাতে তোমার কোন পাপ 
হইবে না! ॥ ৩১-৩৮॥ 

পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে অর্জনের ব্যক্তিগত শোকের আপত্তির জবাব দিয়! 
এইবার শ্রীকৃষ্ণ সামাজিক ও অলৌকিক বিষয়ভূত আপত্তির উত্তর দিলেন। তুমি 
যুদ্ধ করিলে কুলধর্ম লোপ হইবে বলিয়া ভয় করিতেছ কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই স্বধর্ম 
এবং তাহা না করিলেই তোমার পাঁপ হইবে, লোকে তোমাকে কাপুরুষ বলিবে, তোমার 


স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য নবিকম্পিতুমর্থসি। 
ধর্মাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎ ক্ষজিয়স্য ন বিদ্ভতে ॥ ৩১ 
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্‌। 
স্থখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥ ৩২ 
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি | 
ততঃ স্বধর্ম. কীতিঞ্ হিত্বা পাপমবাপ্দ্যসি ॥ ৩৩ 
অকীতিঞ্চাপি ভূতানি কথ্যিস্থাস্তি তেহুব্যয়াম্‌। 
সম্তাবিতস্তয চাঁকীতির্মর ণাঁদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ 


গীতাব্যাখ্যা । দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৩ ৩১-৩৮ শ্লোক 


সামাজিক মানহানি হইবে; বুদ্ধে মরিলে তোমার স্বর্গলীভ ও জিতিলে রাঁজ্যলীভ, 
অতএব কোন দিকেই তোমার ক্ষতি নাই, তুমি সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় 
সমান মনে করিয়া যুদ্ধ কর। 

গীতার ২।৩১ শ্লোকে স্বধর্ম কথ। ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩1৩৫ শ্লোকে স্ধর্মে 
নিধনং শ্রেয়ঃ বাক্যের মানে লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক আছে। ১৮1৪৭ শ্োকেও স্বধর্ম 
কথ! আছে। শেষোক্ত দুইটি শ্লোকে স্বধর্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইলেও ২৩১ 
শ্লোকের স্বধর্মের সামাজিক কতবা (১০০৪1 100) অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ সমীচীন হয় 
না। অতএব আমি সর্বস্থলেই স্বধর্মের এই অর্থই করিব । 


স্বজনবধে পাপ হয়, এ কথার উত্তর ন! দিয়া শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করাই ধর্ম বলিলেন, 
কারণ অর্জ্নকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই তীহার উদ্দেশ, তিনি তর্কে স্রবিধামত নিজের 
দিকটাই দেখাইলেন। ২।৩৭ শ্লোকে বলিলেন, মরিলে ব্বর্গলাভ, জিতিলে রাঁজ্যলাভ, 
অতএব যুদ্ধ কর। অর্জুন ইহার উত্তর দিতে পারিতেন, জিতিলে আত্মীয়বধের পাঁপে 
নরকবাস ও মরিলে রাজ্যনাশ। বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ যে নিজের তর্কের ফাকি জানিতেন 
ন| তাহ! মনে করিবার কারণ নাই। তিনি কার্ধসিদ্ধির জন্যই এইরূপ বুঝাইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। 


আমি কেন ২১১ হইতে ২৩৮ শ্লোককে শ্লেষোক্তি বলিয়াছি এইবাঁর তাহ 
পরিস্ফুট হইবে । ২৩৯ শ্লোক হইতে শ্রীকৃষ্ণ আন্তরিক সত্য কথ বলিতে আবরম্ত 
করিয়াছেন, ইহাই আমার মত। শ্লেষোক্তির প্রমাণ গুলি পুনরায় উল্লেখ করিলাম, 


ভয়াদ্রণাছুপরতং মংস্যান্তে ত্বাঁং মহা রথাঃ। 
যেষাঞ্চ ত্বং বুম! ভূত্বা যাস্তসি লাঘবম্‌ ॥ ৩৫ 
অবাঁচ্যবাঁদাংশ্চ বহুন্‌ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ | 
নিন্দন্তস্তব সাঁমর্থ্যং ততো! ছুঃখতরং নু কিম্‌॥ ৩৬ 
হতে বা! প্রাপ্প্যসি ব্বর্গং জিত্ব। বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 
তন্মাদৃত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ 
স্থখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভে জয়াজয়ো। 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাঁপমবাপ্দ্যসি॥ ৩৮ 


৩৯ ঞ্সোক ৪8 গীতাব্যাখ্য। | দ্ধির্তীয় অধ্যায় 


(১) ১।১০। অর্জন চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ হাঁসিয়! এই সকল 
কথ! বলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের হাস্য শ্লেষের পরিচায়ক । 

(২) ২।১১। তুমি বিজ্ঞের মত কথ। বলিতেছ বলিয়। ঠাট্টার,ছলে শ্রীকৃষ্ণ 
জবাব আরম্ত করিলেন । 

(৩) ২।১৯-২০। কঠোপনিবদের শ্লোক দুইটি পরিবতিত করিয়া উদ্ধৃত 
করিলেন। 

(8) ২। ২৬1 মাত্র জন্ম মৃত হয় মানিয়া লইলেন । 

(৫) ২ ৩১৩৩ । আত্মীয়বধের পাপের কথা উল্লেখ না করিয়া যুদ্ধ না করা 
পাপ বলিলেন । 

(৬) ২।৩৭। ফাঁকির বুঝান বুন্াইলেন, মরিলে স্বর্গলাভ ও জিতিলে 
রাজ্যলীভ | 

(৭) শোক দূর করিবার কোন কার্কর উপায় এখন পর্যন্ত দেখাইলেন না। 

(৮) ২ ৩৭। এই শ্লোকে নর্গলাভের লোভ দেখাইয়াছেন কিন্তু ২৪৩ 
শ্লোকে স্বর্গকামীদের নিন্দা করিয়াছেন । 

(৯) ২| ৩১। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই ধর্ম এ কথা বলিলেন কিন্তু যে ধর্ম শ্রুতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত সেই শ্রুতিকে ২1৫৩ শ্লোকে নিন্দা করিলেন । 

(১০) শ্রীকঞষ্জের এই উক্তিগুলিকে যথার্থ ও তাহার অন্তরের কথা বলয়! 
মাঁনিলে পূর্ববণিত উপাখ্যানে শবিলকের ব্যবহার ও তর্ক অনুমোদন করিতে হয়। 

(১১) পরবর্তী শ্লোকগুলির ব্যাখা! দেখিলেও এই প্লেষ সম্বন্ধে প্রমাণ 
পাঁওয়। যাইবে । আমি যে ভাবে এই সব শ্লোকের ব্যাখা করিয়াছি তাহা সকল স্থানে 
সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। সমস্ত শ্লোকগুলির সংগতির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিলে আমার ব্যাখ্যার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে । 

আত্মার জন্মমৃত্যু নাই, তাহা! অবিনাশী, জন্মম্ৃত্যু অপরিহার্য ব্যাপার, শৌক 
কষ্ট অস্থায়ী অতএব তাহ সহা কর! উচিত, যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম, তাহা হইতে 
চ্যুত হইলে নিন্দা ও পাঁপভাঁগী হইতে হয় ইত্যাদি উপদেশ দিয়া কৃষ্ণ পরে অর্জুনকে 
বলিতেছেন 

॥ ৩৯॥। পার্থ, যে বুদ্ধির দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিতে পারিবে 
সাংখ্যমতে সেই বুদ্ধির কথা এতক্ষণ তোমাকে বলিলাম কিন্তু এইবার যোগমতে সেই 
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বুদ্ধির কথ! শুন, যে বুদ্ধি অবলম্বন করিলে তুমি যুদ্ধ করিয়াও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত 
থাঁকিবে ॥ ৩৯॥ 

তিলক এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সাংখ্য অর্থাৎ সন্াস নিষ্ট। 
অনুসারে তোমাঁকে বুঝাইলাম এখন যে বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইলে তুমি কর্মবন্ধান ছাড়িবে 
মেই কর্মযোগের কথা তোমাকে বলিব। 

আমার মতে ভাবার্থ এইরূপ হইবে, 

এতক্ষণ তোমাকে বড় বড় জ্ঞানীদের বড় বড় বুপির কথ! বা সিদ্ধান্ত বলিলাম, 
এসব কথা ছাড়িয়া দাঁও, কর্মযোগ বিষয়ে বুদ্ধি বা সিদ্ধান্ত বুঝিবার চেষ্টা কর, এই 
বুদ্ধিদ্বারাই তুমি কর্মবন্ধ এবং তদানুষঙ্গিক শোক, মোহ, পাপ পুণ্য ইত্যাদির উপরে 
উঠিবে। শ্লোকে “যোগে তু ইমাং শৃণু আছে। এখানে তু নিরর্থক নহে ও কেবল 
পাদপুরণে ব্যবহৃত হয় নাই; বড় বড় জ্ঞানের কথা বলিলাম কিন্তু এইবার কর্্মষোগ 
বিষয়ে বুঝিবার চেষ্টা কর এইরূপ মানে করিলে তু কথার সার্থকতা বুঝা যায়। 

এই শ্লোকে ও পরবর্তাঁ অনেক শ্লোকে বুদ্ধি কথা আছে। বুদ্ধি কথাটার 
সোজাসুজি বুদ্ধি বা বিচারবুদ্ধি অর্থ করিয়াছি। তিলক এখানে জ্ঞান অর্থ করিয়াছেন 
ও পরে কোথাও বাসন! ও কোথাও বুদ্ধির অর্থ বুদ্দিই করিয়াছেন । 

॥৪০ ॥ আমি এখন তোমাকে যে ধর্ম ব| সাংসারিক জীবনযাঁর! বিধির কথা 
বলিব তাহাঁর কালক্রমে ফলক্ষয় হেতু বার বার আরস্তের আবশ্যকতা নাই ব। অনুষ্ঠানের 
দোষে সমুদাঁয় ফলহানির কিংব! পাঁপের সম্ভাবন| নাই। যাগ যজ্জাদির ফল ক্ষয় হইলে 
স্বর্গ হইতে পতন হয় ও অনুষ্ঠানের ক্রুটিতে যাগধজ্ঞাদি সম্পূর্ণ বিফল হয় কিন্তু এ ধর্ম 
সেরূপ নহে। ইহার অল্পমাত্রও অনুষ্ঠিত হইলে তুমি শোকতাপ ইত্যাদির মহৎ ভয় 
হইতে উন্গার পাইবে ॥ ৪০ ॥ 

পুর্বেবের শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ বেদপন্থীদের কথাও বলিয়াছেন, কাজেই ২৩৯ 
শ্লোকে যে সাংখ্যবুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে বেদবাদও তাহারই অন্তর্গত হইল । অতএব 


এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুক্ধিধোগে ত্বিমাং শৃণু। 
বুদ্ধ্যা যুক্তো য়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যাসি ॥ ৩৯ 
নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্ভতে। 
স্বল্লমপ্যন্য ধর্মস্য ব্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪৭ 
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এস্থলে সাংখ্য মানে আধুনিক সাংখ্যযোগ মাত্র না বুঝিয়! সাধারণ জ্ঞানীদের কথা বল। 
হইতেছে বুঝিতে হইবে, নচেৎ স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানমার্গ বা সাংখাযোগকে 
২৪০ শ্লোকে কর্মযোগের তুলনায় অনেক ছোট করা হইল। যদি ২৩৯ শ্লোকের 
আমার ব্যাখ্য। মান। হয়, অর্থাৎ বড় বড় জ্ভানের কথ| ছাঁড়িয়। দাও এই অর্থ ধর! হয়, 
তবে কোন গোলই থাকে না। পরের শ্লোক গুলিতেও এই ব্যাখ্য। সমধিত হইবে । 

॥ ৪১ ॥ কুরুনন্দন, এই মার্গ মতে চলিলে বুদ্ধি ব্যবসায়াত্বিকা ও একমাী 
হয় অর্থাশ কি করিতে হইবে তাহ| নিশ্চিত ও দৃঢ় রূপে বুঝা যাঁয় ও সেই এক 
উদ্দেশ্যেই সমস্ত চেস্টা নিয়োজিত হয় কিন্তু অব্যবসায়ীদের বুদ্ধি বহু শীখ। যুক্ত ও 
অশেষ প্রকারের অর্থাৎ তাহা নান! পথে লইয়। যায ॥ ৪১ ॥ 

অব্যবসায়াদের অর্থাৎ আনাডীদেব বুদ্ধি নানা দিকে ধাবিত হয়। আসল 
কাজ তাহাদের দ্বারা সাধিত হয় না কিন্তু ব্যবসায়ী বুদ্ধি মান্ুবকে একই অভীষ্ট পথে 
লইয়] যায়। অর্গন শোক দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি চাঁন। তিনি বেদবাদীদের 
কথামত চলিলে তীহার অভীষ্ট লাভ হইবে না । কিসে নাঁনাগ্রকার ভোগ এঁশর্ধ লাভ 
হয় বেদমাগাঁর৷ হাহারই নান| পন্। দেখাইতে পারেন কিন্তু আসল কথ শোক দূর 
করাঁর উপায় তাহার! জানেন না, অতএব এ বিষয়ে ঠাভার। অব্যবসায়ী। 

তিলক এক শব্দের মানে একাগ্র করিয়াছেন ও হ্লোকের অর্থ ভিন্ন প্রকারের 
করিয়াছেন যথা, হে কুরুনন্দন, এই মার্গে ব্যবসাঁযবৃদ্ধি অর্থাৎ কার্যাকাধের নির্ণায়ক 
( ইন্ড্রিযরূপী ) বু্ধি এক অথাৎ একাগ্র রাখিতে হয় : কারণ ধাহার বৃদ্ধি ( এই প্রকার 
এক) স্থির ন| হয়, ভাহীর বুদ্ধি অর্থাৎ বাসন। সকল নাঁন। শাখাতে যুক্ত ও অনন্ত 
( প্রকারের ) হয়| 

পরের শ্লোকে ভৌগৈশ্বর্য ও স্বর্গকামীদের নিন্দ। আছে। আমি যে ব্যাখ্যা 
দিয়াছি তাহা ব্যতীত এই নিন্দার উদ্দেশ্য সন্তোষজনকরূপে উপলদ্ধি হইবে না। কৃষ্ঃ 
বলিলেন, তুমি আত্মীয়ন্বজনবধে পাঁপভোগ ও নরকবাসের কথা বলিয়াছিলে ও আমি 
তোঁমাঁকে ধর্মুদ্ধে স্বর্গলাভের কথা বলিয়াছি। বেদে ব৷ শ্রুতিতে কিসে স্বর্গলাভ ও 
কিসে নরকবাঁস হয় ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বেদনির্দিষ্ট ন্বর্গলাভেও তোমার 


ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন | 
বৃহুশাখা হানন্তাশ্চ বুদ্ধয়ো হুব্যবসাঁয়িনাম্‌ ॥ ৪১ 
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শোকদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃন্তি হইবে না, অতএব যাহারা বেদের কথা বলিয়া তোমার 
মনকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিতেছে তাহাদের কথা শুনিও ন|। আমি তোমাকে মন 
এক মার্গ নির্দেশ করিব যাঁহাঁতে তোমার অভীষ্ট ফল লাভ হইবে । 

উপরে উক্ত অর্থ মনে রাঁখিলে বৃঝ| যাইবে, কেন শ্রীরুষ্ণ বেদবাঁদীদের অব্যবসাঁয়ী 
ও বলুশাখা বৃদ্ধিযুক্ত বলিয়াছেন | নচেৎ হঠাৎ বেদনিন্দার কোন কারণ খঁজিয়া 
পাওয়া যায় না। 


॥ 8২ - ৪8৪ ॥ পার্থ, বেদবাদে নিরত ব্যক্তিগণ মনে করেন খে, বেদের উপদেশ 
বহিভূতি অপর কিছুই করণীয় নই, এই মতাঁবলন্দীর! নাঁন। পুষ্পিত বাঁকো নাঁন| বৈদিক 
ক্রিয়ার মাহাস্মা বর্ন! করেন । কামশাময্ দ্রর্গাভিলাধী এই অঙ্ভানীর। ভোগৈশবের 
লোভ দেখাইয়। ভোগৈশর্বকামী ব্যক্তিদের চিন্ত মোহিত করেন, ফলে তাহাদের পুনঃ 
পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতত হর এব তাঁহাদের বৃদ্ধি নিশ্চিত পথ নির্দেশ করিতে পারে ন। 
এবং একাগ্রও হয় না )॥ 8২ -৪8৪। 

এই শ্লোকের সমাধি শবের অর্থ ২1৫৩ শ্লোকের ব্যাখাায় দ্রষ্টব্য । 

বেদবাদীদের বাঁক্যে মোহিত হইয়| যাহার! নানাপ্রকার সথখৈশ্বর্ষের প্রতি ধাবিত 
হয়, সমাঁধিসাঁধনে তাহাদের ব্যবসায়বৃদ্দিলাভ হয় না অর্থাৎ তাহার! শ্রেয় স্থির করিতে 
পাঁরে না এবং তাঁহাঁদের মন একনিষ্ট ভয় না । ইহাই বলা উদ্দেশ | 

গীতাতেই বে কেবল বেদনিন্দ। আছে তাহা নহে । এই শ্লোকগুলির অনুরূপ 
ভাঁব মুণ্ডক উপনিষদে ১২।৭-৮,১০ শ্লোকগুলিতে দেখিতে পাওয়া যীয়। যথা, 

প্লাবা হোতে অদৃঢ়া য্তরূপ। অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম। 
এতচ্ছ্েয়ো েহভিনন্দন্তি মূঢ়াঃ জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি ॥ 


যামিমাং পুষ্পিতা বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ 
বেদবাদরত1ঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ 
কামাত্বানঃ ত্বর্গপর1! জন্মকর্মফলপ্রদাঁম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশরর্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ 
ভোগৈশর্ধপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্বিক! বুদ্ধি; সমাঁধে। ন বিধীয়তে ॥ ৭৪ 


৪৫-৪৬ শ্সোক ৪৮ গীতাব্যাখ্যা । দ্বিতীয় অধ্যায় 


অবিষ্ঠায়ামন্যরে বররমাঁনাঁঃ আয়ং ধীরাঃ পগ্িতম্মন্যমানাঃ। 

জন্ঘন্যমানাঃ পরিষন্তি মুঢ়াঁঁ অন্দেনৈব নীয়মীন! যথান্গী2 । 

ইম্টাপুনং মন্যমান| বরিষ্ঠং নান্যঙ্ছেয়ে। বেদয়ন্তে প্রমুঢাঃ। 

নাকন্ পৃষ্ঠে তে স্তরুতেহমুভস্বেমৎ লোকং হীনতরং বাবিশস্তি। 
অর্থাৎ, এই অধ্টাদশাঙ্গ অর্থাৎ ষোড়শ পুরোভিত, ঘজমান ও তৎপত্থী এই অক্টাদশাশ্রয় 
যজ্তরূপ ভেলা সমৃত, যাহাতে শান্্র কর্তৃক আশ্রঠ কর্ম উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত অদৃঢ, 
যে সকল দূর্খ ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয় মনে করিয়া প্রশংস! করে, তাহার৷ পুনরায় জরামৃত্যয 
প্রাপ্ত ভয়। ৭। 

যাহার। অজ্ঞানতায় অবস্থিত অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলির। 
মনে করে, সেই সকল মৃঢ় ব্যক্তিরা জর! রোগাদি অনর্থসমূহ দ্বার অতিশনর গীভ্যমান 
হুইয়! অন্ধ কর্তৃক নীয়মীন অন্ধদিগের ন্যার পরিভ্রঘণ করে । ৮। 

অজ্ঞানী লোকের! ইন্ট অর্থাৎ ঘাগাদি কর্ণ ও পূর্ত শর্থাৎ বাগী কুপ খননাঁদি 
কর্ণকে প্রধান মনে করে এবং অন্ত শের জানে না। (নান্দস্তীতি বাদিনঃ-_ গীতা, 
২৮২) তাহার নিজ পুণ্যকর্মল্ধ বর্গের উপরিস্তানে কর্মফল অনুভব করিয়া 
পুনরায় এই লোক কিংব| ইহ] 'অপেক্ষা ভীনতর লোকে প্রবেশ করে। ১০ । 
(সীতানাথ তন্দভূষণ) 

॥8৫-৪৬॥ বেদ ভিিগুণবিষয়ক 'এবং ধতক্ষণ ব্রি আছে ততক্ষণ শোক 
তাপের হাত হইতে উদ্ধার নাই । 'অতএব তুমি বেদের কথ। ছাড়িয়। দিয় ত্রিগুণাতীত 
হও | ব্রিগুণাতীত হইতে হইলে তুমি নিদ্বন্দ অর্থাৎ রাগদ্েষ, স্বখছুঃখ ও 
শীতোষ্জাদিরূপ যে দ্বন্দ, নির্যোগক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তর প্রাপ্তি ইচ্ছারূপ যে 
যোগ ও প্রাপ্ত বস্তর রক্ষাকরণরূপ যে ক্ষেম, তাহার অতীত ও নিত্যসন্বস্থ অর্থাৎ 
নিত্য সন্তগ্তণে প্রতিষ্ঠিত ও আত্মজ্ঞানবান হও। বেদের শিক্ষা! ছাড়িয়া দিলেও 
তোমার কোনই ভাঁবন| নাই। সর্বত্র জলগ্লাবিত হইলে কূপের যেমন আবশ্যকত! 


ত্রৈগুণ্য বিষয়! বেদ] নি্সৈগুণ্যে! ভবার্জুন | 
নিদ্দন্দো নিত্যসত্বস্থ্ে। নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫ 
যাঁবানর্থ উদপাঁনে সর্বতঃ সংগ্লুতাদকে | 
তাবান্‌ সর্বেষু বেদেষু ব্রাঙ্গণস্ত বিজানতঃ ॥ ৪৬ 


গীতাব্যাখ্যা | দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৯ নত 


থাকে না সেইরূপ আমার উপদেশ মত চলিয়া ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ ভইলে বেদের 
আবশ্যকত| থাকিবে ন ॥ ৪৫ - ৪৬॥ 

দন্দর অর্থে রাগ দ্বেষ, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীত্ষ প্রভৃতি পরস্পর বিখোধী অবস্থ। | 
ক্ষুধাতৃষ্ণাকেও অনেক সময় দন্দ বলা হয়। ব্রাঙ্গণ অর্থে ব্র্ষবিৎ | ত্রিঞ্চণ সন্বন্দে 
পরে আলোচনা করিব । গীতায় ৮। ২৮ শ্লোকেও এই ভাবের কথা আছে, 

বেদেষু যক্দেষে তপঃস্ত চৈব 

দানেযু যু পুণ্যফলং গরদিষ্টম্‌ | 

'অআত্যেতি তত সর্বমিদং বিদিত্র। 

যোগা পরং স্থানমুপৈতি টাগ্যন্‌॥ ৮:৮ 
অর্থাৎ, বেদে যচ্ছে তপন্যায় ও দানে যে প্রণ্যফল দেখান হ্ইয়াছে ইভ। জানিল 
যোগী সে সমুদয় অতিক্রম করিয়া! মাগ্ভ পরম স্থান ল।ভ করেন। 

॥8৭॥ কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে কদাচ নহে, কমক্চলের হেড 
হইও না! অর্থাৎ এমন ভাবে কর্মানুষ্টান করিও না| যাহাতে বন্ধনপ্রদ কর্মফল 
উৎপন্ন হয়, কর্ম করিব না এমন আঁগ্লহও ঘেন তোমার ন। হয় ॥ 8৭॥ 

এই শ্লোকের প্রথমার্ধে যে ফল শব্দ আছে তাহার অর্থ কমের সিদ্ধিরূপ 
ফল এবং দ্বিশীয়াধের কর্মফলহেতু শব্দের অন্তর্গত ফল শব্দের অর্থ বঙ্গনরূপ 
ফল। আসক্তি লইয়! কর্ম করিলে সিদ্ধিরপ ফল লাঁভ হউক বা না হউক, বন্ধনরূপ 
কর্মফল ভোগ করিতে হয়। অক অর্থে কর্মত্যাগ | 

তোমার কর্মের অধিকার, ফলের অধিকার নাই, হঠাৎ এ কথা কেন বলিলেন 
এবং ইহার সহিত পূর্ববর্তী শ্লোকের সংগতিই বা কি? হিতলাল মিশ্র বলেন, বদি এমত 
বল তবে সমস্ত কর্মের ফল সকল পরমেশ্বর আরাধনার দ্বার সিদ্ধ হইবেক, এই 
বিবেচনায় ভগবদারাধনাতে প্রবৃত্ত হই, অন্য কর্গ করিবার প্রয়োজন কি? 
এই আশঙ্কা করিয়া তাহা নিবাঁরণপুর্বক সিদ্ধান্ত করিতেছেন । তিলক বলেন, এক্ষণে 
জ্জানী ব্যক্তির যাঁগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মের কোন প্রয়োজন ন থাকায় কেহ কেহ এই 


কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাঁচন। 
মা কর্মফলহেতুভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্কর্মণি ॥ ৪? 


৪৮-৪৯ শ্লোক ৫০ গীতাব্যাখ্য। । দ্বিতীয় অধ্যায় 


যে অনুমান করেন যে, এই সকল কর্ম জ্ঞানী ব্যক্তি করিবেন না, সমস্ত পরিত্যাগ 
করিবেন, এই কথা গীতার সম্মত নহে। 

আমার মতে শ্লোকের অর্থ অন্যরূপ হইবে। পূর্ববর্তাঁ শ্রোকে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন, অর্জন, তুমি বেদবিহিত ভোগৈশর্-ফলপ্রদ কর্মের আচরণ করিও 
না। ব্িগুণবিষয়ক বেদের উপরে উঠ। ব্রহ্গজ্ঞানীর বেদে আবশ্যকতা নাই। 
এই শ্লোকে সেই কথাই অন্য প্রকারে বুদ্ধিদ্ধারা বুঝাঁইতে চেষ্টা করিতেছেন । 
শ্রারুঞ্ বলিলেন, দেখ ফলাফল অনিশ্চিত, তাহা মনুষ্যের অধিকারে বা আয়ত্তে 
নহে ; বেদবিহিত কর্মেরও ফলাফলের নিশ্চয়তা নাই। ফল আশা করিয়া যে 
কর্ম করে, কোনও কারণে সেই ঈপ্সিত ফললাভ না| হইলে তাহাকে দুঃখ পাইতে 
হয়। অতএব তুমি ফলের আশ। রাখিয়া কোন কাজ করিও নাঁ। এমনও 
মনে করিও ন যে, ফলের আশ। ঘদি নাই রহিল তবে কাঁজ করিয়া লাভ 
কি? কাজের সমস্ত আগ্রহ পরিত্যাগ করাই ভাল। সঙ্গ মানে আমি জোড়, 
আসক্তি ব| আগ্রহ ধরিয়াছি। ২৬২ শ্লোকেও সঙ্গ কথ। আছে। সেখানেও 
এই মানেই করিব। ব্যাখায় আমি শ্লোকের অর্থ পরিক্ষার করিয়! বুঝ্ঝাইবাঁর জন্য 
শ্লোকে যাহা নাই এমন কথাঁও বলিলাম । কর্মফলে তোমার অধিকার নাই, 
এখানে অধিকার মানে শান্জীয় অধিকার ব| ধর্মের অধিকার বা 11701] 
1117 নহে । কর্ফলে অধিকার নাই মানে তাহা সাঁধনায়ন্ত নহে। কর্মের 
সম্যক অনুষ্ঠান সন্বেও ফললাভ ন| হইতে পারে । ১৮১৪ শ্লোকে কু বলিতেছেন 
যে, কর্মের সিদ্ধি পাঁচটা কারণের উপর নির্ভর করে, যথা (১) অধিষ্ঠান বা থে 
দ্রব্য লইয়া! কর্ম (01)160), (২) কত (500)100), (৩) করণ ব। সাধন দ্রব্য 
(11150701216), (৪) চেষ্টা বা সাধন দ্রব্য উপযুক্ত ভাবে ব্যবহারের ক্ষমত। 
(০3:০10101) 0110 001১8011৮ ) এবং দৈব €071511011 000-)1 এই কারণ বা 
£90০[গুলির মধ্যে দেব একেবারেই অধিকারের বাহিরে । এই শ্লোকের বিশদ 
আলোচনা যথাস্থানে করিব । | 

॥৪৮ -8৯॥ ধনগ্রয়, আসক্তি ত্যাগ করিয়া সফলতা বিফলতায় সমজ্ঞান 


যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যন্তা ধনঞ্জয়। 
সিদ্ধ্যসিদ্ব্যোঃ সমে! ভূত্বা! সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ 


গীতাব্যাখ্যা । দ্বিতীয় অধ্যায় ৫১ রিতা 


হইয়। যৌগ আশ্রয় করিয়া কর্ম সকল কর, সমন্বকে যৌগ বলে। ধনপ্রীয়, বুদ্ধিষোগ 
হইতে দূরে থাকিলে ঝ| বিচ্ছিন্ন হইলে কর্ম নিকুষ্টই হয়, অতএব বুদ্ধির শরণ লও, কর্ম- 
বন্ধনরূপ ফলপ্রদ কর্মের অনুষ্ঠাতগণ কপার পা ॥ 8৮ -8৯॥ 

ফললাভের আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়! কর্ম কর। এখানে 
যোঁগস্থ কথার ধ্যাঁনস্থ বা রাজমোগ ব। ভঠযোগ প্রভৃতি উদ্দিষ্ট হয় নাই। যোঁগের 
মাধারণ প্রচলিত অর্থ এখানে ধরিলে চলিবে না । পাছে এইরূপ ভুল হয়, সে জন্য 
প্রীকৃষ্জ এই শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে এবং ২৫০ শ্লোকে যোগ শব্দের সংজ্ঞার্থ নির্দেশ 
করিয়াছেন । কর্মের সিনি বা অসিদ্ধি উভয়কে সমান মনে করিয়া কাজ করার নাম 
যোগস্থ হইয়। কর্ম কর।। ২1৫৩ শ্লোকের ব্যাখয। দ্রষ্টব্য । 

আমার মতে ২৪৯ শ্লোকের অন্বয় এইরূপ হইবে, ধনঞ্জর, বুদ্ধিযোগাৎ দুরেণ 
( হেত্বথে তৃতীয়) কর্ম অবরং হি, ( তস্মাৎ ) বুদ্ধে। শরণমধিচ্ছ। ফলহেতবঃ 
কৃপণাঃ। এখানে দূর শব্দ অব্যয় না হইয়া বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
বিশেষ্যরূপে দূর শান্দের প্রয়োগ মহাভারতের অপর স্থানে, শতপথ ব্রাঙ্ধণে এবং 
কাব্যেও দেখ। খায়। মুগডক ৩১৮৭ শ্লোকে আছে 'দুরাৎ স্থদুরে' ; এখানেও দূর শব্দ 
বিশেষ্য পদ । সাধারণ প্রচলিত অর্থ অন্যরূপ | বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কাম্য কর্ম অ শ্যন্ত 
শিরুষট অথবা কর্ম 'অপেক্ষ। বুদ্ধির সাম্যধোগ শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি । আমার ব্যাখ্যায় বুদ্ধি 
কথাটার সোজান্তজি মানে ধরিয়াছি | 

॥৫০ -৫৩॥ বে বুদ্দিযুক্ত হইয়। ফল।ফলে সমজ্ঞান রাখিয়! কর্ম করে সে 
পপ পণ্যের উরে উঠে । অতএব যোৌগযুক্ত হও । যোগ আর কিছুই নহে, 
উপযুক্ত ভাবে কর্ম করিবার কৌশল মাত্র । কর্ম করিবার উপযুক্ত বুদ্ধিলাভ হইলে 
মনীষীণ| কর্মজনিত ফল তাগ করিয়াই জন্মবন্ধ হইত মুক্ত হইয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত 


দূরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাঁদ ধনপ্ীয়। 
বুদ্ধে শরণমন্থিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ 
বুদ্ধিযুক্তো৷ জহাঁতীহ উভে স্তথৃকৃত ছুক্ধতে। 
তম্মাদ যোগায় যুজ্যস্ যোগঃ কর্মন্থ কৌশলম্‌ ॥ ৫* 
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যন্কা| মনীষিণঃ। 
জন্মবন্ধবিনিমুক্তীঃ পদং গচ্ইন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১ 


৫*-৫৩ ক ৫২ গীতাব্যাখ্যা | দ্বিতীয় অধ্যায় 


হন। তোমার বুদ্ধি যখন মোহরূপ কালুষ্য হইতে মুক্ত হইবে তখন তৃমি যাহা কিছু 
শুনিয়াছ ব| যাহা কিছু শুনিবে সকল বিষয়েই নির্বেদ অর্থাৎ সুখ ছুঃখ বোঁধহীন 
হইবে । আুতির অমুক কর্মের অমুক ফল, অমুকে পাপ, অমুকে পুণ্য, এই সকল 
কথায় তোঁমাঁর বুদ্ধি বিকল হইয়াছে ও ইতস্তত ধাবমান হইতেছে । শ্রুতি অনুযায়ী 
জীবনধাত্র। নির্বাহের চেষ্টা না করিয়া বুদ্ধিকে স্থির ও নিশ্চল কর। এইরূপ 
স্থিরবৃদ্ধি হইলে সমাধিতে অচল! স্থিতি লাভ করিবে ও তখন যোগপ্রাপ্তি 
ঘটিবে ॥ ৫০ - ৫৩ ॥ 

৫১ শ্লোকে অনাময় পদ শব্দের অর্থ সর্বপ্রকার রোগ অর্থাৎ উপদ্রব 
রহিত ব্র্গপদ । মোহ শব্দের অর্থ অন্ায় আসক্তি, কলিল কথার অরণ্য অথ 
ন] করিয়! শংকরামুযাঁয়ী কালুষ্য করিয়াছি । শ্রেতীশ্বতর উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ে ১৩ 
শ্লোকে কলিল কথ। আছে । এ স্তলে কলিলের সংগত অর্থ অবিষ্ভ! বলিয়া! মনে 
হয়। থা, 

অনাগনন্তং কলিলস্ত মধ্যে বিশ্বস্ত অফ্টীরমনেকরূপম্‌। 

বিশ্বস্যৈকং পরিবেগ্িতারং জ্ঞাত্ব! দেবং মুচ্যতে সর্বপাঁশৈঃ ॥ 
অর্থাৎ, অনাদি অনন্ত অবিষ্ভা মাঝে বিশের ত্রষ্টা বন্তরূপে রাঁজে 

বিশ্বের এক পরিবেষিতারে, জানিলে সর্ব পাশ বিদাঁরে । 

গাতার ২৩৯-৫৩ শ্লোকগুলিতে যে যোগ ও যে সমাধির কথা আছে তাহ] 
পাতগ্জল যোগ ও তদন্তর্গত সমাধি নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঘে যোগ বিবৃত হইয়াছে 
তাহ! শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপাদ্দিত বুদ্ধিষোগ । এই যোগকে কৃষ্ণ ধর্ম নামে অভিহিত 
করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিযোগ জীবনযাত্রা নির্বাহের এক বিশেষ আচার 
পদ্ধতি ॥ ২1৪০ ॥ ফলাফলে সমবুদ্ধি হইয়া অনাসক্ত চিন্তে কর্মফলের বন্ধন এড়াইয়া 
একমাগ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে কর্ম করিবার কৌশলই এই যোগ। বুদ্ধিকে নানা দিকে 
দৌড়াইতে না দিয়া একমাাঁ করাকেই এই যোগের সমাধি বল! হইয়াছে । অর্জুনের 


যদ। তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যুতি | 
ত্দা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্ শ্রুতম্ চ॥ ৫২ 
শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন৷ তে যদ! স্থাস্ততি নিশ্চল । 
সমাধাবচলা বুদ্ধিত্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ 


গীতাব্যাখ্যা ৷ দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৩ €০.- ৫৩ শ্লোক 


প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ সমাধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণসমূহ বলিয়াছেন তাহীতেও 
সমাধির এই অর্থ পরি্ষুট হইবে । স্থিতবুদ্ধি সমাধিপ্রাপ্ত হইয়! জড়ব মবস্থান 
করেন না, তিনি নিস্পুহ, নির্মম, নিরহংকার হইয়| বিচরণ করেন, এই অবস্থাকে ব্রাঙ্গা 
স্থিতি বলা হইয়াছে ও ইহা হইতেই ব্রঙ্গনির্বাণ লাভ হয়। ২৬১ শ্লোকের ব্যাখ্য। 
দ্রষ্টবা | 

বেদের নিন্দা! করিয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের বক্তব্য শেষ করিলেন ॥ ২1৫০ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বেদের উপর এই আক্রোশ কেন? পূর্ববর্তী শ্লোকেও এই আক্রোশ দেখ। 
গিয়াছে । ইহাঁর উত্তরে অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারই বলেন যে, সমগ্র শ্রুতিকে নিন্দা কর| 
শ্রীকষ্ণের উদ্দেশ্য নহে । ঘে সকল শ্রুতিবচনে স্বর্গ ফলাঁদির উল্লেখ আঁছে কেবল 
সেই সকলেই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রযোজ্য । আমার মতে ঞারুঞ্জের বেদ নিন্দার উদ্দেশ্য 
এই যে, বেদকে জীবনযাত্রার প্রদর্শক করিও না । বুদ্ধিকে জীবনযাত্রার নিয়ামক কর । 
অর্ভনকে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিলেন তাহার সার মর্ম দাড়াইতেছে এই যে, বেদোক্ত 
ক্রিয়কলাঁপের বশীভূত ন| হইয়! সহজ বুদ্ধিতে নিজের জীবনযাত্র| নির্বাহ করিবার চেষ্টা 
কর। উপযুক্ত বুদ্ধিদ্ধারা চালিত হইলে তুমি ধর্মাধর্ম পাঁপপুণ্যের উপরে উঠিবে ও 
সংসারের সর্বকষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া ব্রঙ্গলাভ করিবে । জীবনযার্র! বিধির অলৌকিক 
ভিন্ডি (1০11217015 ০০৭০ ০111০) না মানিয়া বুদ্ধির উপর (1710110101৮ পা 
11০) নির্ভর কর । 

এই ব্যাখ্যা হয়ত অনেকের অনুমোদিত হইবে না কিন্তু সমস্ত শ্লোকগুলির 
সংগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ইহার যাঁথার্থ্য উপলব্ধি হইবে । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোক পধন্ত শ্রীকৃষ্ণ যাহ! বলিলেন, তাঁহার ভাঁবার্থ 
বিচার্ষ। কৃষ্ণ যখন অর্জনকে সাংখ্যবুদ্ধি বলিতেছিলেন তখন বার বার বলিতেছিলেন, 
ন শোচিতুমহসি, কাঁরণ অর্জনের দুঃখ দূর করাই উদ্দেশ্য । অতএব আশ করা যাইতে 
পারে যে, যখন তিনি নিজের প্রিয় ও অনুমোদিত যোগবুদ্ধির ব্যাখ্যা করিলেন তখন 
নিশ্চয়ই দুঃখ দূর করিবার উপাঁয়ও দেখাইলেন। ২1৫২ শ্লোকে উীকুষ্ণ বলিলেন, 
তাহার নিদিষ্ট মার্গে কেবল যে আত্মীয় বধ ও যুদ্ধজনিত শোঁক তাঁপ দূর হইবে তাহা 
নহে কিন্তু বুদ্ধি স্থির হইলে তাবৎ সাংসারিক বিষয়ে নির্বেদ প্রাপ্তি হইবে | কথাট! 
অত্যন্ত অদ্ভুত। এজন্যই অর্জনের মনে প্রশ্ন উঠিল, স্থিরবুদ্ধি ব স্থিতপ্রজ্ঞ কি প্রকার 
ব্যক্তি। পরে তাহা বণিত হইয়াছে । যুদ্ধ করিব না বলিয়া অর্জন যে সব আপত্তি 
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করিয়াছিলেন, যথ| আত্মীয় বধে শোক ও পাঁপ, সমাঁজে ব্যভিচার, নরকবাস ইত্যাদি, 
তাহাতে বোঝা যায় যে, তিনি বেদবিহিত ও সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট 
লোকধাত্র। বিধির বশে চলিতেছিলেন | কু্ণ বলিলেন, ভোগৈশর্ধের দিকেই বেদের 
বৌক, তাহাতে তুমি বিভিন্ন স্থখের পথে চালিত হইবে বটে কিন্তু তাহার দ্বার| সংসার 
যাত্রার নানাবিধ অবশ্যস্তাবী শোক দুঃখ কি করির। দূর হইবে, এই উপায়ে তুমি যাহা 
চাও তাহ| পাইবে না, আনাডীদের মত নানাদিকে বুথ] ঘুরিয়। বেড়াইবে, আসল কাজ 
হইবে না। আঁমি যাহা! বলিতেছি সেই মত লোকযার| নির্বাহ করিলে সর্বপ্রকার 
শে।ক কন্ট হইতে মুক্তি পাইবে । গীতার অন্যান্য অধ্যায়ে দেখ। যাইবে থে 
এই ব্যাখাই সংগত ব।খ্য| | 

শীকুঘঃ ধখন বলিলেন ঘে, বৃদ্দিযুক্ত হয়| সকল বিষয় দেখিবার চেস্ট| করিলে 
নির্বেদ প্রাপ্তি হয়, তখন দুঃখ|বিষ্ট অর্জনের মনে দ্বতই প্র্ম উঠি বে, ভীকুঞকথিত 
স্থিরবৃদ্ধি লোক নিশ্চয়ই অদ্ভুত ব্যক্তি হইবে । তাহার লাভ।ল[হ হুদ্রান নাই, শোক 
ঢুঃখ নাই, কর্মে আসক্তিও নাই অনিচ্ছা নাই, এ আবার কি প্রকার! ভর্ভনের 
মনে এখন শোকের বদলে কৌতুহল উঠিয়াছে। অর্জুন জিজ্ঞাস] করিলেন, 

॥৫৪॥ কেশব, সমাধিস্ত অর্থাৎ ব্যবসায়ান্সিক। একমাগী স্থিতপ্রজ্জের ব। 
বা স্থিরবুদ্ধিযুক্ত লোকের লক্ষণ কি? এইরূপ লোক কি সাধার। লোকের মতই 
থাকেন, কথাবাত। ও চলাফের| করেন, না তাহাদের ব্যবহার অন্য প্রকারের ॥ ৫8 ॥ 

সমাধি কথার অর্থ ২1৪৪ ও ৫৩ শ্লোকের অনুযায়ী করিয়াছি । অর্জনের প্রশ্নে 
শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন সমস্ত গীতার তাহাই সার কথ|। পরব অধ্যায়সমূতে 
কি করিয়া এই স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থায় পৌছিতে পার] ধায়, ্রীকুঞ্ণ তাহাই বলিয়াছেন | 
২৫৫ হইতে ২1৭২ পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞের 
কথা আছে। এই শ্লোকগুলির পৃথক পুথক ব্যাখ্য। করিয়! পরে ইহাদের সারাংশ 
উদ্ধত করিব। তাহা পাঠ কৰিলে বুঝা যাঁইবে যে, পরবতাঁ তৃতীয় অধ্যায়ের 
বক্তব্য কেন আসিয়াছে । 


অর্জুন উবাচ 
স্থিতপ্রজ্ঞস্ত ক ভাষ! সমাধিস্থস্ত কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥ ৫৪ 
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॥ ৫৫ - ৫৮ ॥ বাহার মনৌগত সমস্ত কামনার বিষয় ত্যাগ হইয়াছে 
এবং যিনি আপনাতে আপনি তুষ্ট, ধাহার দুঃখে কষ্ট নাই, স্থখে আসক্তি 
নাই, কোনও বিষয়ে স্পৃহা নাই, ভয় নাই, ক্রোধ নাই, যিনি সর্বত্র ন্েহবজিত, 
নিজের ইঞ্টানিষ্টে আগ্রহান্বিত ব| বিরক্ত হন না, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি, তীহারই 
বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কচ্ছপ যেরূপ নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শরীরের মধ্যে 
গুটাইয়া লইয়া! বহিঃশক্রর হস্ত হইতে আত্মরক্ষ! করিয়| নিজের আবরণের মধ্যে 
স্থির থাকে, সেইব্ূপ ধিনি ইন্দ্রিয-বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্িয়গুলিকে গুটাইয়! লই* 
পারেন তাহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত ব| স্থির হইয়াছে ॥ ৫৫ - ৫৮ ॥ 

গীতায় ৫€ শ্লোকের কাম শব্দের অর্থ কামনার বসত । ২।৭০ শ্লোকের 
ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । কঠোপনিষদে আছে, 

পরাঞ্চি খানি ব্যহৃণৎ স্বরস্তৃস্তম্মাৎ পরা পশ্যতি নান্তরাত্বান্‌। 

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃন্তচক্ষুরম্ৃতত্বমিচ্ছন্॥ 

পরাঁচঃ কামাননুযন্তি বাঁলাস্তে মৃবত্যোর্বন্তি বিততস্য পাঁশম্‌। 

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা প্রবমপ্রবেষিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ 
অর্থাও্, পরমুখ হ'ল দ্বার স্বয়স্তুবিধানে, দৃষ্টি পরমুখী, নহে অন্তরাত্মা পানে । 
কদাচিৎ কোন ধীর অন্ন সন্ধানে আবরিয়! চক্ষু দেখে প্রত্যক্‌ আত্মনে ॥ 

পর কাম লোভে ধায় বালমতি যার, বিস্তৃত মৃত্যুর পাশে পড়ে বার বার । 

কিন্তু ধীর জন সদ| অমতে জাঁনিয়! অঞ্রবে ন| বাঞ্চ। করে ফ্ুবকে মানিয়। ॥ 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ 
প্রজহাতি যদ! কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্েবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ভস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ 
ছুঃখেষনুদিগ্নমনাঃ স্বখেযু বিগতস্পৃহঃ | 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিত ধীরু্নি রুচ্যতে ॥ ৫৬ 
ষঃ সর্বত্রানভিস্সেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌। 
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তন্ত প্রজ্ঞ| প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫ 
যা সংহরতে চায়ং কুর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ। 
ইন্ড্রিয়াপীন্দরিয়ার্থেভ্যন্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ॥ ৫৮ 
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অথাৎ, স্বয়স্তু ইন্ড্রিযদরার সমূহকে বহিমুখ করিয়া বিধান করিয়াছেন, 
সেই জন্য মানুষ বাহিরের জিনিসিই দেখে, অন্তরাত্ীকে দেখে না । কোনও কোনও 
ধীর ব্যক্তি অমুতকামী হইয়া! বহিবিষয় হইতে চক্ষুকে আবৃত করিয়| প্রত্যগাত্নার দর্শন 
লাভ করেন। বালবুদ্ধি ব্যক্তি বহিধিষয়ের অনুসরণ করে। তাহারা বারংবার 
মৃত্্যর বিস্তীণ পাঁশবন্ধনে গিয়া পড়ে । ধীর ব্যক্তি অম্বতকে জানিয়া সংসারের অঞ্রব 
বস্তুসমৃহে আকৃষ্ট হন না। কঠের এই শ্লোক গীতার ২৫৮ শ্লোকের একেবারে 
অনুরূপ । কঠে স্থিরবুদ্ধির বদলে ধীর কথ! ব্যবজ্গত হইয়াছে । অতএব বুঝা যায় 
যে এই অধাঁয়ে বৃদ্ধি কথার সৌজাস্থজি মানে ছাঁড়। তিলক প্রভৃতি ব্যাখ্যাকার 
কৃত অন্য অর্থ সমীচীন নহে । 

শ্রীকৃষ্ণ এই কয়টি শ্লৌকে বড়ই সব মাশ্চর্ধ কথা বলিতেছেন । স্থিতপ্রজ্জের 
ভয় ক্রোধ বা কোনও বিশেষ কামন|। নাই। কি করিলে এই অবস্থা হইতে 
পরে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাহা পরে বলিবেন। উপযুক্ত স্থানে তাহার আলোচনা 
করিব। ক্রোধ না হওয়া, ভয় না পাওয়। অবশ্য ক্রোধ ও ভয় চাপিয়া রাখা 
নহে। ভয় ক্রোধ ইত্যাদি ন| থাকার অর্থ আমরা সহজেই বুঝিতে পারি কিন্তু 
ইন্দ্িয়-বিষয় হইতে ইন্ড্রিয়ের প্রত্যাহীর কি তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক । কেহ মনে 
করিতে পারেন যে বিষয়ের উপলব্ধি না হওয়াই ইন্ড্িয়ের প্রত্যাহার; চোখ বুজলেই 
বিষয় দেখিলাম না, অতএব ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হইল । ক্লৌরোফর্ম প্রয়োগে 
অজ্ঞান করা হইল ও তাহার ফলে বহির্ভগতের কোঁন জ্ঞানই রহিল না, অতএব 
সমস্ত ইন্দ্িয়ের প্রত্যাহার হইল। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই শ্রীক্রুঞ্ণ পরের শ্লোকে 
বলিলেন, 

| ৫৯ || নিরাহারী পুরুষের ইক্জিয়সকল অশক্ত হইলে বিষয়ের জ্ঞান হয় 
ন| কিন্তু মনের বিষয়বাসন| থাকিয়া! যাঁয়; পরম তত্ব উপলব্ধি করিলে বিষয় 
ও তাহার বাসনা উভয়ই চলিয়া ঘাঁয় ॥ ৫৯ ॥ 

এই শ্লোকে নিরাহার কথার অর্থ যে খাওয়! পরিত্যাগ করিয়াছে । ইহাই 
সহজ অর্থ । ন! খাইলে ক্রমে দুর্বলতায় মানুষকে অজ্ঞান করে ও তখন বিষয় উপলবি 


বিষয় বিনিবতন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। 
রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট1 নিবর্ততে ॥ ৫৯ 
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হয় না। শংকর নিরাহাঁরের অর্থ করেন অনাহাররত আঁতুর 'এবং বিষয়োপিভোগ- 
পরাস্ুখ ক্লেশকর তপস্ত।নিরত মুর্খ । 

ছাঁন্দোগ্য উপনিষদে এ বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ আছে। শেতকেত 
পিতৃআজ্ঞায় পঞ্চদশ দিবস উপবাঁসী ছিলেন। পরে যখন পিত| তীভাকে বোদমন্ত 
আবৃত্তি করিতে বলিলেন তখন অনাহারে দুর্বল শেতকেত্র অপাঁরক হইয়া উত্তর 
করিলেন, এ সমুদাঁয় আমাঁর নিকট প্রতিভাত হইতেছে না। শ্েতকেতু ভোজন 
করিলে তাহার স্বাভীবিক ক্ষমত। ফিরিয়। আসিল । 

বিষয়ভোগে অক্ষমত! ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার নহে । তবে এই সংহরণ বা 
প্রত্যাহার কি? কি উপায়ে ইহ হইতে পারে তাহা এখানে আলোচন! 
করিব না । ব্যাপারটা কি তাহাই বলিব । 

ইন্ড্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগে বিষয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। হাত 
দিয় বরফ ছুঁইলাম, একটা ঠাণ্ডা জিনিসের বোধ হইল । এই বোধকে প্রতাক্ষ 
বা ০০৫1১৮01 বল! হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে থে 
ইহাতে উপস্থিত অনুভূতি ভিন্ন অপর প্রকারে লব্ধ জ্ঞানও মিশ্রিত আছে। 
ঠাপ্ত। ভিজা ও শক্ত জিনিস হাঁতে লাগিলে বলিলাম বরফ ছঁইয়াছি। ত্বকের দ্বার! 
কেবল শৈত্যানুভূতি ও কঠিন বস্তর স্পর্শবোধ পাইয়াছি। শৈত্যানুভূতি ও 
স্পর্শবোধ যে একটা বহির্বস্ত হইতে আসিতেছে ও সে বহির্বস্থটি যে বরফ, 
এই জ্ঞান আমার উপস্থিত অনুভূতির মধ্যে নাই, তাহ। অন্য প্রকারে লব্ধ। 
অবশ্য আমি ধরিয়। লইতেছি যে কেবল মাত্র স্পর্শ দ্বারাই বস্থ বিচার করিতেছি, 
চক্ষে দেখিয়া নহে। প্রত্যক্ষের মধ্যে দুইটি দিক আছে । একটি বহির্বস্তুবিষয়ক ও 
অপরটি নিজের অনুভূতিবিষয়ক | একটির বশে বলি বরফ ছুঁইয়াছি ও অপরটির 
বশে বলি ঠা লাগিতেছে। এই গীণ্ড লাঁগাটার মধ্যে বাস্তবিক হিসাবে কোনও 
বস্তজ্ঞান নীই। ইহা বাহিরের জিনিস নহে, নিজের অনুভূতি মাত্র। স্পর্শের 
সম্বন্ধে যে কথ| বলিল।ম, অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে । শব্দের অনুভ্ভতি 
ও বাহিরের শব্দ বা শব্দায়মান বস্ত পৃথক । আলোর অনুভূতি ও আলো জিনিষটা 
পৃথক, যদিও এ কথা বোঝা সহজ নহে । পরিশিষ্টে জ্ঞানেন্দ্রিয় নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য | 
ইন্দ্রিয় যদি অনুস্ূতি ভিন্ন অন্য কিছুই না জানিতে দেয়, তবে বস্ুজ্ঞান আসিল কোথা 
হইতে? আঁবার অনুভূতি ব্যতীত বস্তু যে আমাদের জ্ঞানে আসিতে পারে তাহা বোঝা 
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যায় না । অনুভূতি হইতেই যে বস্তজ্ঞীন তাহ! মানিলে বিশ্বাস করিতে হয় যে আমার 
অনুভতি বহিধিষয়ে তদাকারাকাঁরিত হয়! বহির্বস্কর উপলদ্ধি করাঁয়। বহির্বস্তর 
সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে অনুভূতির উৎপন্তি হইলেও সেই অনুভূতির কিয়দংশ 
বহির্বস্ততে অভিক্ষিপ্ত (1)010000) হইয়া বিষয়-জ্ঞান উৎপন্ন করে। বাহিরের 
বস্তুর সহিত আমার ত্বকের সংযোগের ফলে আমার শৈত্য অনুভূতি হইল । এই শৈত্যের 
এক অংশ বাহিরে অভিক্ষিপ্ত হইলে পর বরফ ছুঁইয়াছি বুঝিতে পাঁরিলাম। নচেৎ 
অনুভূতি অনুভূতি মাত্রই থাকিত। বস্থর জন্যা অনুভূতি, এ কথ! বোঝা যাইত না। 
বৈদান্তিক বলেন ষে বহির্বস্তই নাই। আমারই ভিতরকার অনুভূতি প্রক্ষেপিত হইয়] 
জগ স্থগ্টি করে। বৈদীন্তিক আরও বলেন অনুভূতির ভিতরে নাঁনাহ্ব নাই। নেহ 
নানাস্তি কিঞ্চন। নানাত্ববোধও এই প্রক্ষেপণ বা মায়ার ক্রিয়া। আছে কেবল 
একমাত্র সঙ অদ্বিতীয় বস্তু, এবং 'এই একমেবাদ্বিতীয় সৎ বস্তই আমি, আত্ম! ব| 
পরমব্রঙ্গ। সকল বেদীন্তবাদী অবশ্য এ কথ। বলেন না। কি করিয়| বস্ত্র উৎপন্তি 
হইল দীর্শনিকদের সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। আমি সে আলোচনা করিব না, 
আপাতত ধরিয়া লইব বস্ত আছে। 
বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের সংহরণের অর্থ এইবার বুঝা যাইবে । অনুভূতির ষে 
অংশ অভিক্ষেপের ফলে বহিরস্তৃতে গিয়াছে, স্থিতপ্রজ্ঞ কচ্ছপের অঙ্গসংহরণের ন্যায় 
তাহাই সংহরণ করিতে পারেন। চোখ বুজিয়! হাতে শৈত্যানুভূতি হইলে যাহার বরফ 
ছু'ইয়াছি মনে না আসিয়া ঠাণড! লাগিতেছে মনে আসে, তাহার ত্তরগিন্দিয়ের সংহরণ 
হইয়াছে । এইরূপে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সংহরণ কবিতে পারে সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। এইরূপ 
ংহরণ করা বড় সহজ ব্যাপাঁর নহে । চোখ খুলিলেই গাছপাল। মানুষ বাঁড়ি ইত্যাদি 
সব জিনিসই দেখি। আমার ভিতর কি অনুভূতি হইতেছে সে বিষয়ে লক্ষ্য থাঁকে 
না। এই জন্যই কঠোপনিষদে বল! হইয়াছে, স্বয়স্তু ইন্দ্রিয়দ্বার বহিমুখ করিয়| বিধান 
করিয়াছেন এবং কোন কোন ধীর ব্যক্তি দৃষ্টিকে অন্তমূ্খ করিতে পাঁরেন। সাধারণের 
পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। সর্বসময়ে সর্বাবস্থায় দৃষ্টি অন্তমুখ থাকিলে লোঁকযাত্রা নির্বাহ 
হয় না এবং ইহাঁতে বিপদের কথাও আছে। বাঘের সামনে পড়িয়! ঘি নিজের কি 
অনুভূতি হইতেছে কেবল তাহারই দিকে লক্ষ্য থাকে, তবে সে অবস্থা বিশেষ 
নিরাপদ নহে । ধীহার পক্ষে মরা বাঁচা সমান হইয়াছে ও ধাহার কোন বিশেষ কামনা 
নাই, কেবল তিনিই এ কাজ করিতে পারেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বলিলেন, 
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প্রজহাতি যদ] কামান সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্, তখনই স্থিঙপ্রজ্ঞ হয়। এইকপ 
অবস্থায় থাকিয়াও কি করিয়| জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতে পাঁরে তাহা পরে বিচার করিব। 
কেহ যেন এমন মনে না করেন, যে কালে কদাঁচিৎ কোন ধীর ব্যক্তি এই অবস্থায় 
পৌছিতে পাঁরে, তবে আর সাঁধারণের পক্ষে গীতার উপদেশের সার্থক হা কি। ইঠাঁরও 
উত্তর পরে পাওয়া যাইবে । শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বলির রাঁখিয়াছেন যে গীতোক্ত পর্মের 
প্রত্যবায় নাই এবং স্বল্পমপ্যস্ত ধর্মস্ত পাঁয়তে মহতে| ভয়াও, অর্থাৎ এই ধর্মের সল্প 
মাত্রও আচরি হ হইলে মহাভয় হইতে মুক্তি পাঁওয়| ধায় । 

সংহরণ করা যে কত শক্ত হাহা বলিতেছেন । 

॥ ৬০ - ৬১॥ কৌন্তেয়, বিদ্বান ব্যক্তিও এই বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও 
ইন্দ্রিয় সকল মনকে নিজের অভিপ্রে * দিকৈ বলপুর্বক আকষণ করে। এই সকল 
ইন্ড্রিয়কে যে সংঘত করিয়া নিজবশে রাখিতে পারে ও যে যোগযুক্ত ও মতপরাঁয়ণ 
হইতে পাঁরে, তাভারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৬০ - ৬১ ॥ 

গীতার ২৬১ শ্লোকে সংঘম ও যুক্ত এই ছুই পারিভাষিক শব্দ আছে। 
পাতগ্জল যোগে সংযম কথার অর্থ কোন ধ্যেয় বস্ততে ধ্যান, ধারণা ও সমাধির 
প্রয়োগ । যুক্ত কথার অর্থ যোগবুক্ত। ২।৫৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি, এই 
অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বুিযোগ বিবৃত করিতেছেন, পাঁত্ঞল যোগ নহে। গীতার ষষ্ট 
অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগের বিবরণ আছে। বুদ্ধিযোৌগে যোগ শব্দের অর্থ সিদ্ধি 
অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি হইয়। একা গ্রচিত্তে কর্ম করিবার কৌশল, এই যোগে সংযম অর্থে 
ইন্দ্িয়গণের সংহরণ ও তাহাদিগকে বশে রাখা । বুদ্দিযোগধুক্ত ব্যক্তিই ৬১ শ্লোকে 
যুক্ত শব্দের উদ্দিষ্ট। পরবর্তী শ্লোকে ধাঁয়তঃ শব্দ আছে, এই ধ্যানও পাঁতগ্ল 
' ধ্যান নহে, বিষয় ধ্যান অর্থে বিষয়ের প্রত্যয় বা প্রত্যক্ষানুভূতি। ৬২ শ্লোকে ধ্যান 
কথার অর্থ বিচার করিয়াছি । 

ইন্ড্রিয়গণকে নিগ্রহ করার কথা নাই। নিগ্রহঃ কিং করিহ্যতি। তাহাদের বশে 
আনিতে হইবে বল! হইয়াছে অর্থাৎ ইচ্ছামত ইন্দ্িয়গণ বহিমুথ বা অন্তমুখ হয়, বশে 
কথার ইহাই উদ্দেশ্য । স্থিতপ্রজ্ঞের অনুভূতির ক্ষমতা নষ্ট হয় না। মণ্পর কথার 


এ যততো! হাপি কৌন্তেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ | 
ইন্ত্রিয়াণি প্রম্যথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ 


৬৪ -৬৯ গ্লোঁক ৬০ গীতাব্যাখ্য। | দ্বিতীয় অধ্যায় 


অর্থ আমার দিকে মন। ঠিলক বলেন, এস্থলে ভক্তিমার্গের আরস্ত হইল । শ্রীকৃষ্ণ 
নিজেকে এই প্রথম ভগবান বলিলেন । সাধারণ হিসাবে কথাটা বড়ই অহংকারের 
কথ! । শ্রীকৃষ্ণের কথার যথার্থ উদ্দেশ্থ বুঝিলে কথাটাকে ভক্তিমার্গের বা অহংকারের 
কথা বলিয়া মনে হইবে না। ২1৫১ শ্রোকে বলিয়াছেন, বৃদ্দিযুক্ত হইলে অনাময় 
পদলাভ হয়। ২।৫৯ শ্লৌোকে বলিয়াছেন, বুদ্ধিযুক্ত হইলে পরমতন্ত লাভ হয় ও 
বিষয়বাসন| রহিত হয়। বিষয়বাসনা রহিত হইলে মন অন্তমু্খ হয় ও তখন 
আক্মদর্শন হয় ও মন আত্মাতেই তৃপ্ত থাকে । আত্মনি এব আত্মনা! তুষ্টঃ ॥ ২৫৫ ॥ 
ইন্দিয-সংহরণের ফলে আত্মদর্শন হয়, এ কথ| কঠোপনিষদেও আছে দেখাইয়াছি। 
এইজনু) আত্মদর্শন ব| নিজেকে জানা, ব্রহ্মদর্শন ব! ব্রহ্মকে জাঁনা বা পরমতন্ব বা অনাময় 
পদলাঁভ সব একই কথা । মুপরায়ণ হও বলাও যা, নিজেকে জান বলাও তা। 
ইহাতে কোনই অহংকারের কথা নাই । 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে ॥ 8181১৩ ॥) এই গহন শরীরে প্রবিষ্ট আত্মাকে 
যিনি লাভ করিয়াছেন এবং সাক্ষাঁঙড করিয়াছেন তিনিই বিশ্বকৃৎ্, হিনিই সকলের কত | 
সবর্গাদিলোক তীহাঁরই এবং তিনিই এই সমুদায় লৌক। ( দীতাঁনাথ তব্বভষণ )। 

রাজশ্খের বহু বলেন, 

সিদ্ধপুরুষ ব্রদ্মের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিয়! যখন উপযুক্ত শিষ্কে 
জ্জানোপদেশ দেন, তখন যদি আব্রন্গস্তন্ধ পধন্ত আপনাতে আরোপ করিয়! কথ! কহেন, 
তবে কিছুমাত্র অতুযুক্তি হয় না । কোন বিরাট প্রতিষ্ঠান বা সমবায়ের একজন বিশ্বস্ত 
কর্মী যখন বলেন, আমরা এই করি, এই আমাদের নিয়ম, তখন তিনি এ প্রতিষ্ঠান 
আপনাতে আরোপিত করিয়াই কথা কহেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পূর্ণ একীভু ত 
নহেন, অঙ্গ মাত্র, সে জন্য “আমি” বলিতে পারেন না; অপরাপর অঙ্গের স্বাতন্ত্র্য 
অনুভব করিয়! বুবচনে বলেন, “আমরা” । কিন্তু ব্রহ্ম অদ্দি তীয় 901 £:০11079 ; 
কোনও প্রতিষ্ঠান, কোনও সন্ত ব্রন্মের সহিত উপমেয় নহে। বিশের সহিত, তথা 
ব্রন্মের সহিত একীভূত মানব যদি কেহ থাকেন, তিনি নির্ভয়ে নির্লজ্জায় বলিতে পাঁরেন, 
অহং কতন্সস্তয জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৭1৬ ॥ 


তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। 
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ 


গীতাব্যাখ্যা। ছিতীয় অধ্যায় ৬১ ৬২-৬৩ শ্লোক 


রামমোহোন রায় লিখিয়াছেন, 
অধ্যাত্বিষ্ভার উপদেশকালে বক্তারা আত্মতত্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পরমা! 
স্বরূপে আপনাকে বর্ণন করেন 1***শ্রতএব অধ্যাক্স উপদেশে পরামাত্মান্বরূপে বক্তার 
যে কথন, তাহার দ্বারা সেই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষে শতপর্য না হইয়া পরমাত্মীই 
প্রতিপাগ্ভ হয়েন, ইহাঁর মীমাংসা বেদান্তের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাঁদের ৩০ সূত্রে 
করিয়াছেন ।...কৌধীতকি উপনিষদে ইন্দ্র উপদেশ করেন মাঁমেব বিজানীহি কেবল 
আমাকেই জাঁন |".'বাঁমদেব কহিতেছেন যে “আমি মন্তু হইয়াঁছি ও সূর্ধ হইয়াছি' 
(শ্রুতি )। শ্ীভাগবতে ৩ স্কন্দে ২৫ অধ্যায়ে ভগবান কপিল কহিতেছেন, তাবৎ 
অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যে বিশ্বস্বরূপ আমাকে যে ব্যক্তি অনন্য ভক্তির দ্বারা 
ভজন করে তাহীকে আমি সংসার হইতে তারণ করি। এই মীমাংসা তাবৎ অধ্যাত্ব 
উপদেশে খধষির! ও আার্ষের। করিয়াছেন | (গ্রন্তাবলী, ২৯৫) 
বিষুপুরাণ ২২৮৫ শ্লোকে আছে, 
অহং হরিঃ সর্বমিদং জনার্দনে। 
নান্যৎ ততঃ কাঁরণকার্জাতম্‌। 
ঈদৃঙমনো বস্য ন তস্য ভুয়ে। 
তবোন্তব! দন্দগদা ভবন্তি॥ 
অর্থাৎ, আমি হরি, এই সমস্ত জনীর্দন, তন্টিন্ন কারণকার্ধজাঁত অন্য কিছু নাই, 
যাহার মনে এই ধাঁরণ| হয় তাহার আর অবিষ্ভা হইতে উৎপন্ন দন্দ্রূপ রোঁগ হয় নাঁ। 
প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সংহরণের আবশ্যক কি? বিষয় উপলদ্ধি হইলেই 
বা। তাহাতে লাভ বই লোকসান কোথায়? কি কি অবস্থায় বিষয়জ্ঞান দোঁষের 
হয় ॥ ২।৬২-৬৩ ॥ এবং কি অবস্থায় বিষয়োপলব্ধিতে দোঁষ হয় না ॥ ২1৬৪-৬৬ ॥ তাহা 
দেখাইয়াছেন | 


ইন্দ্রিয় বহিমু'খ হইয়া বিষয়ের উপলদ্ধি হইলে কি দোঁষ হইতে পাঁরে, তাহা 
বলিতেছেন। 


॥ ৬২-৬৩॥ বিষয় সমূহের ধ্যান করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে সঙ্গ 


ধ্যায়তে! বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেযুপজায়তে। 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ 


৬২ -৬৩ ক্োক ৬২ গীতাব্যাখ্যা । দ্বিতীয় অধ্যায় 


জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, 
সন্মোহ হইতে স্বৃতিবিভরম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিলোপ হইতে বিনাশ 
হয় ॥ ৬২-৬৩॥ 

এই দুই প্লোকের শংকরপ্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় আমি তৃপ্ত হইতে পারি 
নাই। তিলকের ব্যাখা। উদ্ধীত করিলাম, ইহ! শংকরানুায়ী | বিষয়ের চিন্তা যে ব্যক্তি 
করে, তাহার এই বিষয়সমূহে আসক্তি বাড়িয়। যায়, আবার এই আসক্তি হইতে এই 
বাসন। উৎপন্ন হয় যে আমার কাম ( অর্থাৎ এ বিষয় ) লাভ করিতে হইবে । এবং 
( এই কামের তৃপ্তি বিষয়ে বিদ্ন হইলে ) এ কাম হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়, ক্রোধ 
হইতে সন্মোহ অর্থাৎ অবিবেক আনে, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে 
বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে ( পুরুষের ) সর্বন্ব নষ্ট হয়। এই অর্থ অনুসারে প্রথমে 
বিষূয়চিন্তা, তৎপরে বিষয়াসক্তি বা প্রীতি, তত্পরে বিষয়কীমনা, ততপরে ক্রোধ, 
তগুপরে সন্মোহ অর্থাৎ অবিবেক অর্থাৎ কার্য ও অকার্ধ বিষয়ে বিভ্রম, ততপরে 
স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ শাস্ত্র এবং আচার্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট অর্থ বিস্মৃতি এবং শেষে বুদ্ধিনাঁশ 
বা কার্ণাকার্ণ বিষয়ে অবিবেকতাঁ, অবিবেকতা হইতে অন্তঃকরণের বুদ্ধিনাঁশ হয়। 

শ্লোকে ধ্যান ও সঙ্গ কথা আছে। প্যান মানে চিন্তা ধরিলে গোল বাঁধে । 
বিষয়চিন্ত। হইতে বিষয়ে আসক্তি আসে, ন| আসক্তি হইতে চিন্তা আসে? আসক্তি ও 
কামনায় পার্থক্যই বা কি? আবার সন্মোহ মানেও কাধাকাধ বিষয়ে বিভ্রম, বুদ্দিনাশ 
মানেও তাই। এতএব উপরের ব্যাখ্যায় অর্থ পরিক্ষার হইল ন।। ইতরাঁজীতে কথ! 
আছে 157 15 201০7 00 ঢ16 0700817, এখানে কি তাহার বিপরীত বল! 
হইল ? মনোবিদেরা বলিবেন এবং সাঁধারণেও বলিবে, আঁগে কামনা পরে তদনুষায়ী 
চিন্তা । আমার মতে বিষয়ধ্যান মানে বিষয়চিন্ত। নহে, বিষয়বোধ বা [)010619002 
০৫ ৫0৫:11001 | পর্বের শ্লোকে ইন্ড্রিয-সংহরণের কথা বল! হইয়াছে। বিষয়ের 
সহিত ইন্দ্িয়ের যোগই বিষয়ধ্যান বলিয়। ধরিলে পূর্বের শ্লোকের মহিত অর্থের সংগতি 
থাকে। ১৩২৫ শ্লোকে ধ্যান কথ! আছে। সেখানে শংকর মানে করিয়াছেন তৈল 
ধারাবৎ সন্ভতোহুবিচ্ছিন্ন প্রত্যয় ধ্যানম্‌ অর্থাশ তৈলধারার ন্যাপ অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিই 


ক্রোধান্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। 
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশে। বুদ্ধিনাঁশাঁৎ প্রণশ্থাতি ॥ ৬৩ 


গীতাব্যাখ্যা । দ্বিতীয় অধ্যায় ৬৩ ৬২-৬৩ শ্লোক 


ধ্যান। মনোৌবৃত্তি মাত্রই চিন্তন নহে । বহিবিষয়-সংস্পর্শে বস্তুর প্রত্যয় হয়। এই 
প্রত্যয় ইচ্ছাকৃত নাও হইতে পারে । বাঁর বার বস্তুর প্রত্যয় হইতে থাকিলে তাহাতে 
অবিচ্ছিন্নত| আসে ও তখন সেইরূপ প্রত্যয়কে ধ্যান বল! যায়। পাতঞ্জল যোগসূত্র 
ধ্যানকে প্রত্যয়ৈকতানতা বা কেবল এক বিষয়ের প্রত্যয় বা অনুভূতি বলা হইয়াছে ॥৩।২॥ 
প্রত্যয় ও চিন্তন সমার্থবাচক নহে যদিও চিন্তনের ফলে প্রত্যয় হয় এ কথা সত্য । 
৬১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । গীতার ২৬২ শ্লোকে ইচ্ছাকৃত ধ্যানের কথ বল! হয় নাই। 
ইচ্ছাকৃত ধ্যানের মুলে কামনা আছে। সঙ্গ মাঁনে জোড়া লাগা । বিষয়ের সহিত 
ইন্দিয়ের বার বার সংযোগ হইতে থাকিলে পরস্পরের একটা বন্ধন হয়, এই 
বন্ধনই সঙ্গ । যে জিনিষ প্রশ্যহ দেখিতেছি বা শুনিতেছি, তাহার অভাঁৰ হইলে 
মনে একটা কষ্ট হয়। সঙ্গচ্ছিন্ন হওয়ায় এই কম্ট। এই কষ্ট হইতেই জিনিসটি 
আবার দেখিবার বা শুনিবাঁর কামনা জন্মে, এবং কামন। ক্রমে বৃদ্ধিও পাইতে 
পারে। যিনি পূর্বে কখনও চা খান নাই, এমন কোন ব্যক্তিকে যদি চা খাওয়ান 
যায়, তবে প্রথমে তাঁহার তাহা! নাও ভাল লাগিতে পারে কিন্তু প্রশ্যহ খাইতে 
খাইতে, অর্থাৎ চায়ের স্বাদের প্রত্যয় হইতে থাঁকিলে সঙ্গ জন্মিবে। খন ক্রমে 
তাহার ঢা না পাইলে কষ্ট হইবে, চা-পাঁনের কামনা মনে উঠিবে । এই কামনা 
ভাঁল চ। খাইব, গরম চা খাইব, ভাঁল বাটিতে খাইব, দিনে দুই বার খাঁইব, তিন 
বার খাইব ইত্যাদি নাঁনাদিকে বর্ধিত হইবে । সঙ্গের সহিত কামনার পার্থকা এই 
যে, সঙ্গের অস্তিত্ব অমনি বোঝ! যাঁয় না, ব্ষিয় প্রাপ্তির অভাবের কষ্টে তাহা বোঝা 
বায়। সঙ্গকে কামনার 1162865০ [01850 বলা যাইতে পারে । কামন! বস্তপ্রাপ্তির 
স্পষ্ট ইচ্ছ|। কামন! বাঁধা পাইলে ক্রোধের উৎপন্তি হয়। ৩1৩৭ শ্রোকে কাম ও 
ক্রোধকে একই রিপু বলা হইয়াছে। সেই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কাম ও ক্রোধের সম্বন্ধ 
বিচার করিব। ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়। আমার মতে সম্মোহ মানে কোনও 
বিশেষ কার্ষে মোহ বা অতিরিক্ত ঝৌঁক। কাহারও প্রতি ক্রোধ হইলে তাহাকে 
মারিবার ইচ্ছা! সম্মোহজনিত । সন্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্য 
জ্ঞানলোপ । সামাজিক রীতিনীতি, কর্তব্যাকর্তব্যত্ভান স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই 
স্মৃতিলোপ হইলে বুঙ্গিনাশ। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা৷ মনোবৃত্তি। বুদ্ধি আমাদিগকে 
যেখানে নানাভাবে কার্য হইতে পারে সেখানে কোনও একটি বিশেষ কার্ষে প্রবৃত্ত 
করায়; যথা, কেহ আমাকে মারিল, আমি তাহাকে তিরস্কার করিব, কি মারিব, 
নি 
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কি ক্ষমা করিব, তাহা! বুদ্ধিদ্বার| স্থির করি। সামাজিক কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানের বশেই 
আমরা বু্দিকে চাঁলনা করি। এই জন্যই বল| হইল স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধিনাশ হয়। 
বুদ্ধিাশের ফলে এমন কার্ধ করিয়! বসি যাহাঁতে নিজের অনিষ্ট হয়। 
উপরে ষে ব্যাখ্য। দিলাম তাহাতে এখনও গোল মিটিল না । এখানে বলা হইল, 
বিষয়বোধ হইতে সঙ্গ ও সঙ্গ হইতে কামনার উতৎপন্তি। আমার মতে ভিতরে কামন। 
না থাকিলে বিষয়বোধই হইবে না। এবিষয় অন্যত্র আমি বিস্তারিত আলোচন| 
করিয়াছি। আধুনিক মনোবিদেরা বলেন, প্রত্যেক বিষয়বোধ বা প্রত্যক্ষের 
(7০০০001) ) একটা অর্থ আছে। এই অর্থ কি তাহা উদাহরণ দিলে বুঝ! 
যাইবে। ছুরির প্রত্যক্ষ হইল অর্থাৎ জিনিসটা কি ও তাহার অর্থ বা উদ্দেশ 
কি ও ছুরির দ্বার কি কাঁজ হইতে পারে, ছ্ররির প্রত্যক্ষের মধ্যে এই সব অর্থই 
আছে । মনোবিদেরা বলেন, এই অর্থ ক্রিয়ামূলক | ছুরি দেখিলে তাহার দ্বার 
কি কাঁজ হয় তাহা অজ্জাতসারে মনে আসে। প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যেই একটা 
ইচ্ছ। বা কামন। আছে। অবশ্য অনেক সময় আমরা এই ইচ্ছার অস্তিত্ব উপলব্ধি 
করিতে পারি না। এই ইচ্ছা ন| থাকিলে ক্রিয়ামূলক অর্থ আমরা বুঝিতে 
পারি না এবং অর্থ না থাকিলে বিষয়ের প্রত্যক্ষই হইল ন|। আর এক দিক্‌ দিয়াও 
প্রত্যক্ষের মধো ইচ্ছার বা কামনার অস্তিত্ব বুঝা যাইতে পারে । যখন আমরা 
কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করি, তখন সেই বিষয়মাত্র জানিতে ইচ্ছ! করি ও 
অপর কিছু জানিতে চাঁই না; এই অবস্থার অপর বিষয়ের প্রত্যক্ষই হয় না। 
লেখাতে মন দিলে ঘড়ি-বাঁজার পর প্রত্যক্ষ হয় না । 
বিষয়বোধ হইতে সঙ্গ ও সঙ্গ হইতে কামনা বলা কি তাহা হইলে ভুল? 

শান্্রকারেরাও বলিয়াছেন, কামনাই প্রথম। কি করিয়া স্থি হইল বা বহির্জগতের 
উৎপত্তি হইল বা বহির্বস্তুর প্রত্যক্ষ হইল, সে সম্বন্ধে খক্বেদে নাসদীয় সুক্তে 
(১০ম মণ্ডল ১২ সুক্ত ) খষিগণের অনুভূতির বিবরণ আছে। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহাঁকৃত 
নাসদীঘ় সুক্তের অনুবাদ নিম্ে প্রদত্ত হইল । 

কামনার হল উদয় অগ্রে যা হ'ল প্রথম মনের বীজ ; 

মনীষী কবিরা পর্যালোচন! করিয়া করিয়! হৃদয় নিজ 

নিরূপিলা সবে মনীষার বলে উভয়ের সংযোগের ভাব, 

অসৎ হইতে হইল কেমনে সতের প্রথম আবির্ভাব । 
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সুক্তে স্পষ্টই বল। হইল, মনীষীরা নিজের নিজের মন পর্যালোচনা করিয়া! দেখিলেন 
যে ফামনাই প্রথম । এতরেয়োপনিষদে প্রথমেই আছে, এই জগৎ পূর্বে এক 
আত্মা! মাত্র ছিল। নিমেক্রিয়াযুক্ত অপর কিছুই ছিল না। তিনি ভাবিলেন, 
আমি কি লোক সকল স্থষ্টি করিব? এখানেও কাঁমনাকে প্রথম বলা হইল | 

গীতার শ্লোকে যে কামনার কথ। বল! হইয়াছে, তাহা পরিশ্ুট অবস্থার 
কাঁমনা। উপনিষদে ও খক্বেদের শ্লোকে যে কামনার কথ বলা হইয়াছে তাহা 
পরিষ্ফুট কামনা নহে, অজ্ঞাত কাঁমন।। মনীষীদের নিজ নিজ হৃদয় বিশ্লেষণ 
করিয়া ইহাঁর অস্তিত্ব বুঝিতে হইয়াছিল, সোজাসুজি তাভা ধরা পড়ে নাই। 
বিষয়বোধের মুলে আমিও যে কামনার কথার উল্লেখ করিয়াছি তাহাঁও অজ্ঞাত 
কামনা । এই কামন! অন্ভ্রাত বলিয়াই বিষয়বোধের পুর্বে গীতায় ইহার উল্লেখ 
নাই ; শ্রীকৃষ্ণ ইহার কথা বলেন নাই । 

বিষয়ের সহিত ইন্জ্িয়ের সংযোগ বা বিষয়বোঁধ থাঁকিলেও কি অবস্থায় 
দোষ হয় না, তাহাই বলিতেছেন 

৩১॥ ৬৪ - ৬৫ ॥ বশীভূত আত্মা যাঁর, এরূপ ব্যক্তি রাগদ্েষ হইতে মুক্ত ইন্দ্রিয়ের 

দারা বিষয়ে বিচরণ করিয়। প্রসাদ প্রাপ্ত হন। প্রসাদ প্রাপ্ত হইলে সকল দুঃখ দুর 
হয় ও প্রসন্নচেতা ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৬৪ - ৬৫ ॥ 

এখানে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির কথা বল! হইয়াছে । চিত্ত প্রসন্ন হইলে 
বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। চিত্তের প্রসন্নত! লাভ করিবার উপায় রাগদেষবিমুক্ত 
হইয়। বিষয়ভোগ । বিষয়ভোগ ব্যতীত চিত্তের প্রসন্নত। হয় না, কারণ মানুষের 
ধাতুগত প্রবৃত্তি বিষয়াভিমুখী । বিষয়বোঁধ ন| থাকিলে পুর্বশ্লোকে বণিত ইক্দিয়- 
সংহরণের কোন অর্থ থাকে না। কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়! বল্লী ২০ শ্লোকে আছে, 

অখোরণীয়ান্মহতে| মহীয়ানাত্সীস্য জন্তোশিহিতো গুহায়াম্‌। 
তিমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাতানঃ ॥ 


রাঁগদ্েষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিন্দ্িয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মব শ্যৈবিধেয়াতা!। প্রসাদ মধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ 
প্রসাদে সর্বছুঃখাঁনাং হাঁনিরস্যোপজায়তে । 
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ 
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অর্থাৎ সুন্ষম হইতে সুন্গন, মহ হইতে মহৎ আত্মা এই প্রীণিসমূহের হৃদয়ে 
অবস্থিত। অকাম ও বীতশোক ব্যক্তির ধাতু প্রসন্ন হইলে আত্মা ও আত্মার মহিমার 
দর্শনলাভ হ্য়। ক্ষুধা তৃষগ।, রোগ ইত্যাদি কারণে ধাতু অপ্রসন্ন হইলে মন চঞ্চল 
হয় ও বুদ্ধি স্থির হয় না। উপঘুক্তভাবে বিষয়ভোগে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি 
প্রশমিত হই! ধাতু প্রসন্ন হয় ও শরীরে ও মনে উদ্বেগ থাকে না। প্রসাদ শব্দের 
অর্থ প্রসন্নতা, স্বাস্থ্য (শংকর )। বায়পুরাণ ১১। ১০ শ্লোকে আছে, ইন্দ্িয়বিষয় সহ 
ইন্দ্রিয়গণ, মন এবং পঞ্চ বায়ু যে অবস্থায় প্রসন্ন হয় তাহাকে প্রসাদ বলে। 

চিত্ত প্রসন্ন না হইলে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার আঁশ। বৃথ| | 

॥ ৬৬ ॥ অণুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই ও ভাবনা নাঁই, ভাবনার অভাবে শান্তি 
নাই। অশান্তের স্থখ কোথ! ॥ ৬৬ ॥ 

অধুক্ত অর্থে যে যোগ প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ যে কর্মের কৌশল জানে না, 
অর্থাড যে রাগদ্েঘবিযুক্ত হয় নাই। ভাবনা অর্থে তৃপ্তি (রাজশেখর বস্থ ) বা 
কোন বিষয়ে অভিনিবেশ (শংকর )। যাহার ক্ষুধার জ্বালা প্রবল, তাহার পক্ষে 
চিত্তের প্রসন্নত| ও বুদ্ধি স্থির করা অসম্ভব । এজন্যই ধাতুর প্রসন্নতার কথা বলা 
হইয়াছে । গীতাঁকাঁর ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে বলেন না। সংযত ইন্দ্িয়দ্বারা ভোগ 
করিতে বলেন, তাহাঁতেই চিন্তপ্রদাদ উৎপন্ন হয়। ভাবনার অর্থ তৃপ্তি করা হইয়াছে, 
কারণ ৩।১%-১২ শ্লোকে ভাবয়ত, ভাবিত শব্দও তৃপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে 
(রাজশেখর বস্তু )। ৩।১১-১২ শ্লোকে ভাবনার অর্থ শংকরও তৃপ্তিই করিয়াছেন। 

॥ ৬৭-৭০ ॥ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলে মন যে-ইন্দিয়ের পশ্চাৎ 
দৌড়িতে চাঁহে, তাহ অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিকে জলে ভাসমান বায়ুচালিত 
নৌকার ম্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে। সেজন্য, মহাবাহে! অর্জন, যাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম তত্তৎ 
বিষয় হইতে নিগৃহীত বা৷ সংহ্ৃত হইয়াছে তাহারই প্রজ্ঞ| ব| বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে ৷ সকল লোকেরযাহা রাত্রি অর্থাৎ সাধারণ লোকের পক্ষে যাহা অন্ধকার, 
তাহাতে সংযমী, অর্থাৎ ঘিনি ইন্ড্রিয়গণকে নিজ অধীনে রাখিয়াছেন, জাগৃত থাঁকেন। 
সংযমীর আত্মদর্শন হয়, কিন্তু আত্মা সাধারণের কাছে অন্ধকারে নিহিত । সাধারণের 


নান্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তশ্য ভাবনা। 
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্ত কৃতঃ স্ুখম্‌ ॥ ৬৬ 


গীতাব্যাখ্য।' ৷ ছিতীয় অধ্যায় ৬৭ ৬৭-৭* স্টোক 
যাহাতে জাগরণ অর্থাৎ বহিধিষয়ে সাধারণের যে প্রবৃত্তি, তত্বত্রষ্টা মুনি অর্থাৎ 
স্থিতপ্রজ্ঞের নিকট তাহ! অন্ধকারময়। তিনি সে দিকে আকৃষ্ট হন না । সমুদ্রে শত 
শত নদী প্রবেশ করিলেও যেমন সমুদ্র অচলপ্রচিষ্ঠ থাকে অর্থাৎ উপচাইয়া উঠে না, 
সেইরূপ সমস্ত কাম অর্থাৎ ভোগবস্ত অর্থাৎ তজ্জনিত প্রত্যয় যে ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ 
করিয়। তাঁহার মনকে উদ্বেলিত করে না, সেই শান্তি পায়। ঘযাহাঁর মন কাঁমকামী, 
অর্থাৎ বিষয়ানুভূতি হইলে তৎপ্রতি কাঁমনাধুক্ত হইয়! ধাবিত হয়, অর্থাৎ বিষয়ভোগ 
ইচ্ছাঁজনিত বিক্ষোভ বাহার মনে উপস্থিত হয়, সে শীস্তি পায় না। ॥৬৭-৭০॥ 
প্রবাদ আছে, সমুদ্র নিজ বেলাভূমি অতিক্রম করেন ন|। ৬৮ শ্লোকে 
নিগৃহীত অর্থে মম্যক্‌ গৃহীত অর্থাৎ সংযমিত ব| সংহত, অপর পক্ষে নিগ্রহ অর্থে গীড়ন। 
নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩। ৩৩ ॥ ৭০ শ্লোকে প্রথমে কাম ও পরে কামকামী 
শব্দ আছে। শংকর প্রথম কাম শব্দের অথ করেন বিষয় সন্নিধানে সকল প্রকারে 
তাহার ভোগের জন্য ইচ্ছা ও দ্বিতীয় কাম শব্দের অর্থ করেন কামনার বিষয়ীভূত 
বস্ত্র; সেই কামকে যে কামন। করে, সে কামকামী । শংকরমতে প্রথম কাম শব্দের অর্থ 
হইল ইচ্ছ| ও দ্বিতীয় কাম শব্দের অর্থ হইল বস্ত। আমার মতে উভয় কাঁম শব্দের 
একই অর্থ ধরিতে হইবে । এখানে কাঁম শব্দে ইচ্ছা না বুঝাইয় কাঁমনার বিষয়ীতৃত 
বস্ত এবং ততসন্নিধানে সেই বিষয়জনিত প্রত্যয় বা বস্তবোধ উদ্দিষ্ট হইয়াছে । এই 
বিশেষ অর্থ পরিষ্ফুট করিবার জন্যই শেষ পদে কামকাঁমী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । 


ইন্দ্রিয়াণাঁং হি চরতাঁং যন্মানোহ নুবিধীয়তে | 
তদস্ঠ হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুনাবমিবাস্তসি ॥ ৬" 
তস্মাদ যন্ত মহাঁবাহে! নিগ্রহীতানি সর্বশঃ | 
ইক্জিয়া গীল্তিয়ার্থেভ্যন্তম্ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ 
যা! নিশা সর্বভূতানাং তন্ঠাং জাগর্তি সংযমী । 
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ 

আপুর্মাণমচলপ্রতিষ্ঠং 

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। 

তদ্ব কাম! যং প্রবিশন্তি সর্বে 

স শান্তিমাপ্োস্তি ন কামকামী ॥ ৭* 


৭১-৭ণ২ শোক ৬৬৮ গীতাব্যাখ্য। | দ্বিতীয় অধ্যায় 


উপমাঁর বিশিষ্টতা আলোচনা করিলেও এই অর্থই সংগত দেখা! যাইবে । বহি্িস্ত- 
প্রত্যয়ই, সমুদ্রে নদীজলের ন্যায়, বাহির হইতে ক্রমাগত মনের ভিতর প্রবেশ করে। 
ইচ্ছ! বাহির ভইতে আসে না। তাহা মনে উৎপন্ন হইয়! মনকে উদ্বেলিত করিয়া 
বহিমুখি হয় অর্থাৎ বহিবিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। পূর্বের শ্োকসমুহের অর্থ বিচাঁর 
করিলেও এই সিদ্ধান্ত আসিবে । 

॥৭১ ॥ যে-পুরুষ সমস্ত কামনার বিষয় ছাড়িয়! দিয়া নিস্পহ হইয়| বিষয়ে 
বিচরণ করেন এবং ধাহার মমত্ব ও অহংকার নাই, তিনিই শান্তিপ্রাপ্ত হন । ॥ ৭১ ॥ 

এখানে অহঙ্কীর কথার অর্থ বড়াই নহে। আমি করিতেছি এই যে জ্ঞান 
ইহাঁই অহংকার । অহংকার সম্বন্ধে পরে আলোচন। আছে। মমত্ব মানে মমতা ব| 
বস্তু্গীতি অর্থাৎ এই বস্ত আমার এই ভাব । 

॥ ৭২॥ পার্থ, ইহাই ব্রাঙ্গী শ্থিতি। ইহা পাঁইলে মনুষ্য মোহএ্রস্ত হয় না, 
'এবং ইহাতে থাঁকিয়া অন্তকালে ব্রহ্গানির্বাণ পায় । ॥ ৭২॥ 

এই অনুবাদ রাজশেখর বস্থ কৃত। তাহার মতে অন্বয় এইরূপ হইবে, পার্থ 
এষ] ব্রান্মী স্থিতিঃ; এনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ন ;অপি অস্তাং স্থিত্বা অন্তকাঁলে ব্রন্মনির্বাণং 
খচ্ছতি । সাধারণ প্রচলিত অর্থ, অন্তিম কাঁলেও যদি ইহ] লাভ হয়, ত ব্রঙ্মনির্বাণ মৌক্ষ- 
প্রাপ্তি হয় । 

গীতার ২1৫৫ হইতে ২1৭১ শ্লোক পর্যন্ত শীকৃষ্ণ অর্জুনকে যাঁতা বলিলেন 
তাহার ভাবার্থ এই, 

বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়! দেখ, কোঁন কর্মের ফলাফল সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত হইতে 
পার না, কর্মের ফলের উপর তোমার অধিকাঁর নাই অর্থাৎ কর্মফল তোঁমীর আয়ত্তে 
নাই, অতএব তুমি ফলাঁফল সম্দ্ধে উদাসীন হইয়া কর্ম কর। রাগদেষবিষুক্ত হইয়| কর্ম 
করার কৌশলকে যোগ বলে । তুমি যোগঘুক্ত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । যোগধুক্ত ব্যক্তি 
বেদোক্ত পাঁপপুণ্যে বিচলিত হয় না, যোগধুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ হয়। স্থিতপ্রজ্ঞের কোন 


বিহায় কাঁমন্‌ ঘঃ সর্ধান্‌ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ | 
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ 
এা ব্রাহ্ম স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি | 
স্থিতাস্যামস্তকাঁলেহপি ব্রহ্গনির্বাণম্ৃচ্ছতি ॥ ৭২ 


গীতাব্যাখ্য! । দ্বিতীয় অধ্যায় ৬৯ ৭১-৭২ শ্লোক 
কামনা বা কোন বিষয়ে রাগদ্েষ নাই, বহিবিষয়ে তাহার মন ধাবিত হয় ন|। 
বিষয়সংযোগেও যোগীর বুদ্দি বিচলিত হয় না, বরং চিত্ত প্রশান্ত হওয়ায় তাহার বুদ্ধি 
প্রতিষ্ঠিত হয় ও ঠাহার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ঘটে । তিনিই শান্তি লাভ করেন। 

গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম বিষাঁদযোগ ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম সাংখ্যযোগ। 
তিলক বলেন, এই অধ্যায়ের আরম্তে সাংখ্য অর্থাৎ সন্যাসমার্গের আলোচনা, এই 
কারণে ইহার সাংখ্যযোগ নাম দেওয়৷ হইয়াছে কিন্ত ইহা হইতে এমন বুঝিতে হইবে 
না যে, সমস্ত অধ্যায়ে এ বিষয়ই আছে। যে অধ)ায়ে যে বিষয় উহাতে মুখ্য 
তদনুসারেই নামকরণ হইয়াছে । 


সাঁংখ্যযোগ নামক 
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 





গীতাব্যাখা। 
ততীয় অধ্যায় 


কর্মযোগ 


॥১-২॥ অভুন বলিলেন, জনার্দন, খদি কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হইল 
তবে, কেশব বৃথা কেন আমাকে এই নিষ্ঠর কমে নিয়োজিত করিতেছ। গোলমেলে 
কথ! বলিয় তুমি আমার বুদ্ধি ন্ট করিতেছ, ঠিক কি করিলে আমার মঙ্গল হর তুমি 
কেবল তাহাই নিশ্চিত করিয়া বল ॥ ১-২॥ 

কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ কিনা অঞ্জুন এই প্রশ্ন তুলিলেন। দ্রই বস্তুর 
ভুলনা করিতে হইলে তাহার! একই বর্গের হওয়! আবশ্যক | জ্গানযোগের সহিত 
কমযোগের তুলন। হইতে পারে, কমের সহিত অকর্মেরও তুলন!| হইতে পারে, যেমন 
৬৮ শ্লোকে কর! হইয়াছে কিন্তু বুদ্ধির সহিত কর্মের ভুলনার অর্থ কি? বুদ্ধি 
ও কর্ম একপ্রকারের বস্তু নয়। বুদ্ধির দ্বারাই আমর| স্থির করি কি কর্ম 
করিতে হইবে । ফলকাঁমনায় যে কর্ম কর! হয় শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়াছেন, তাহান্তে ভ্রঃখ 
অবশ্যাস্তাবী, কেন না, কর্মের ফল কাহারও আয়ত্ত নহে । ফলেই যদি আগ্রহ 
ন।৷ রহিল তবে কর্ম করায় পা বা! আবশ্বক কি? ফলাফল সমীন হইলে কর্ম 


অর্জন উবাচ 
জ্যাঁয়মী চে কমণস্তে মত। বুদ্দিজনার্দন | 
তৎকিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ 
ব্যামিশ্বেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মহোয়সীব মে । 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্েয়োহহমাপ,য়াম্‌ ॥ ২ 
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ন| হয় নাই করিলাম অথচ শ্রকুষ্জ বলিলেন, কর্ম না! করিবাঁরও আগ্রহ করিও 
না| ॥ ২1৪৭ ॥ কর্মের ফলাফণ যদি সমান হয় এবং বুদ্ধির দ্বার| যদি সেই সমন্ 
লাভ হয়, তবে বুদ্ধি যাহাতে স্ডির হয় তাহার চেষ্টা করিলেই হইল, কোন 
বিশেষ কর্মের দরকার কি? এই অর্থেই অর্জন বুদ্ধিকে কর্ম অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ বলিলেন 
এবং অর্ভনের প্রশ্নেরও উদ্দেশ্য ইহাই। ৩1৪২ শ্লোকেও এইরূপ অর্থেই বলা 
হইয়।ছে, ইন্দিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বৃদ্ধি হইতে আতা! শ্রেষ্ঠ । 

শংকরের মতে এই শ্লোকে বৃদ্ধির অর্থ জ্ঞান। অতএব তীহার মতে প্রশ্ন 
দাঁড়াইল, কর্ম হইতে যদি জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয় ইত্যাদি। অর্থাৎ অর্জন প্রশ্ন 
করিতেছেন, করমমার্গ ভাল না জ্ঞানমার্গ ভাল। শংকরমতে জ্ঞানমার্গই সাংখ্যমার্গ 
ব| সন্ন্যাসমার্গ। জ্ঞীনমীর্গে কর্মত্যাগ বিধেয়। শংকরমতে কৃষ্ণ কেবল জ্ঞীনেই 
শ্রেয় এই কথাই গীতায় বলিয়াছেন । যেখানে অর্জনকে কর্ম করিতে বলিতেছেন 
সেখানে অর্জুনের জ্ঞাননিষ্টাতে অধিকারের সম্ভীবন। নাই বলিয়াই। তৃতীয় অধ্যায়ের 
শংকরভাষ্যের উপক্রমণিকা! দ্রষ্টব্য । শংকর তৃতীয় অধ্যায়ে পুর্বাচার্দের জ্ঞীন 
ও কর্ম সমুচ্চয়বাদ খণ্চনে ব্যস্ত। ৫1১৯ শ্রোকে অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন কর্মষোগ 
ভাল ন| কর্মসন্যান ভাল । শংকরের ব্যাখ্য| স্বীকার করিলে বলিতে হয়, অর্জন 
একই প্রশ্ম দুই বার করিয়াছেন । আমি এই ব্যাখ্যা সংগত মনে করি না। আমার 
মতে বুদ্ধির অর্থ সোজাসুজি বুদ্ধি রাখিতে হইবে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন, 
নিষ্ঠুর কর্ম কেন পরিত্যাগ করিব না। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন, সর্বপ্রকারের কর্ম 
কেন পরিত্যাগ করিব না। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম প্রশ্ের সহিত পঞ্চম অধ্যায়ের 
প্রথম প্রশ্নের সম্পর্ক কি বুঝিতে হইলে দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ত পযন্ত 
অর্জনের প্রশ্নের পারম্পর্য ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের ধারা লক্ষ্য কর! আবশ্যক । বুঝিবার 
স্থবিধার জন্য নিন্নে তাঁহার উল্লেখ করিলাম | দেখা যাঁইবে যে, অর্জনের প্রশ্টে 
পুনরুতক্তি দৌষ নাই। এই প্রশ্বোন্তর-সংক্রীন্ত ৩৯ শ্লোকের অর্থ সাধারণ প্রচলিত 
ব্যাখ্যার অনুরূপ করি নাই। শ্লোকে যে কথা উহ্ আছে তাহ! পরিস্ফুট করিয়াছি । 

দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ত পর্যন্ত অর্জুনের প্রশ্নের পাঁরম্প্য 
ও প্ীকষ্ণের উত্তর, 

অর্জন। আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, আমার যুদ্ধ করা উচিত কি 
না, আমার কিসে শ্রেয় হয় বল ॥ ২৭ ॥ 
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শ্রীকৃষ্ণ । তুমি যুদ্ধের কথায় শে।ক ও পাপভড়ে সন্ত্রস্ত হইয়াছ ও পড় বড 
কথ| খলিতেছ, সে সব ছাঁড়িয়। বুদ্ধির শরণ লও | বেদবাদীদের কথায় মোহি 5 
হইও ন|। কর্মফল হামার আয়ত্ত নহে । সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি হইয়া অসঙ্গচি 
কর্ম কর। ইহাতে স্থিতপ্রজ্ঞ্ব লাভ হইবে । 

অর্জুনের প্রশ্নে ॥২1৫৭॥ কুষ্ণ স্থিতপ্রজ্জের লক্ষণ বলিলেন । 

শীকঞ্চ। অসঙ্গচিন্তে বিষয়ভোগে ধাতু প্রসন্ন হয় ॥ ২৬৪ ॥ ও ফলে বুদ্দি শা 
প্রতিষ্ঠিত হয় । বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ স্তুকু 5 দৃদ্ধ' উভয়ের হস্ত হইঠে উদ্ধার পায়। অতএব 
ফলাফলে অনাসক্ত হইয়া যুদ্ধ কর। 

অর্জুন । যে বুদ্ধিতে কম কর। যাঁয় তাহাই যখন প্রধান কথা, তখন নিচ্র 
কর্ম কেন করিব ॥৩।১। 

এখাঁনে সাধারণ সকর্মের কথা বল! হয় নাই। অজ্তনের প্রশের মর্থ 
স্থিতপ্রজ্ভের কাছে সব কর্মই যখন সমান ও যখন এই আদর্শই বড় এখন নিগর 
কর্ম না হয় নাই করিলাম, বেদোক্ত যাগধজ্ঞাদি ভাল কাজই করি ও ধুর কা 
'রিত্যাগ করি। 

শ্রীকৃষ্ণ । প্রথমে ধু যে একেবারে কণ ত্যাগ করিবার উপায় নাই। 
গ্তানযোগ ও কর্মষোগ এই দুই মার্গ আছে সত্য কিন্তু যে মার্গই অবলন্ধন কর 
ন! কেন, কর্ম করিতেই হইবে । কম বিন| জীবনযাত্রাও চলিবে ন|। যদি মনে 
করিয়৷ থাক ধজ্জঞকর্ম নির্দোষ তাহাও ভুল। যজ্দেরও বন্ধন আছে । অতএব 
অনাসক্ত হইয়া কর্ম কর। ইহাঁতে পরম লাভ হইবে । আরও দেখ, লোকশিক্ষার 
জন্যও কর্ম দরকার | প্রকৃতিই মানুষকে কর্ম করায় | তৃমি যুদ্ধ করিব না বলিলে কি 
হইবে, প্রকৃতি তৌমাকে যুদ্ধ করাইবেই । বুঝিয়৷ চলিলে নিষ্টুর কর্মেও বন্ধন নাই । 
ভূমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধের দিকে তোমার প্রবৃত্তি সভাবজ । কেবল মোহবশেই যুদ্ধ করিব 
ন| বলিতেছ। যুদ্ধ সমাজ অনুমোদিতও বটে। এই জন্য তাহা তোমার স্বপম। 
অতএব ক্রুর কর্ম করিব ন| বলিয়া লাঁভ নাই। স্ধর্ম বিগুণ বোধ হইলেও পালনীয় কিন্তু 
নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ কার্ধ ভয়াবহ । সেরূপ কাধে ধাতু অপ্রসন্ন থাকে ও শ্রেয় 
লাভ হয় না। 

অর্জন । তুমি বলিতেছ প্রকৃতি আমাকে যুদ্ধ করাইবেই। কাহার বশে 
অর্থাৎ প্রকৃতির কোন্‌ গুণের জোরে অনিচ্ছা! সত্বেও আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে? 
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কাহার বশে মান্বষে পাপ কাজ করে? এখনও অঞ্জনের যুদ্ধকে পাপ বলিয়া মনে 
হইতেছে ॥৩1৩৬। ্‌ 

ীরুষ্চ। কাম অর্থাৎ কামনাই মনুষ্যকে পাপ কর্ম করাঁয়। কাম অতি 
প্রবল ও তাহ| পৃথিবী ব্যাপিয়া আছে। যদি মনে কর যে, তাহা হইলে কামেরই 
জয়জয়কার হয় না কেন ও পরথিবী পাঁপে ভবিয়া যায় ন| কেন, তাহার উত্তর এই 
ধে পাঁপ বৃদ্ধি পাইলে ও ধর্মের গ্লানি হইলে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া তাহার প্রতিকার 
করেন। অবতারত জানিলে কর্মবন্ধন ভর না ॥ ১১৮ ॥ তুমি যুদ্ধকে ত্রুর কর্ম 
বলিহেছ কিন্তু কি কর্ম কি অকর্ম আর কি বিকর্দ সে সন্বন্ধে পঞ্িতেরাও একমত 
শহেন। করে যে অকর্ম দেখে সেই বুদ্ধিমান ॥ 81১৮ ॥ অসঙ্গ হইয়া শরীরই 
কেবল কর্ম করিতেছে এই জ্ঞানে কর্ম করিবে । বাস্তবিক মন্ুষ্যের যে কাজই: 
করুক ন] কেন, আমার বশেই তাভ। করিয়! থাকে । যজ্ড্ধের মত ভাল কাজেও 
বন্ধন আছে। অহএব বিবিধ যজ্ঞাদিও এই ব্রঙ্গবুদ্দিতেই করা উচিত। উপযুক্ত 
জন্তানেই সমস্ত কর্মের অবসান হয় ॥ 4৩৩ ॥ ঘাহাকে পাপ কাঁজ মনে করিতেছ 
তাভাঁও জ্ঞানে দগ্ধ হয়। জ্ঞানের তুলা পবিত্র কিছুই নাই ॥ 81৩৬-৩৮ ॥ 

অর্জন। তোমার কথ! ন| হয় মানিলাম, ক্রুর কর্ম হইলেও স্বধম 
আচরণীয়। আর ব্রঙ্গবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইপে নিষ্ঠুর কর্ম ও ঘজ্ঞ কর্মে প্রভেদ 
নাই কিন্তু তুমি নিজেই বলিয়াছ যে, কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এবং কর্মযোগ 
ও জ্ঞানযোগ ছুই প্রকার সাধনাই লৌকিক। অতএব নিষ্ঠর কর্ম, ভাল কর্ম 
সবই পরিত্যাগ করিয়! সন্ন্যাসী হইয়া জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে আপত্তি কি? কর্মসন্ন্যাস 
ও কর্মযোগ এই দুইটির ভিতর কোন্টি বাস্তবিক ভাঁল ॥৫1১॥ 

্রীরুঞ্চ। উভয়ের ফল একই কিন্তু কর্মসন্ন্যান কষ্টকর ইত্যাদি। পঞ্চম 
অধ্যায়ের বক্তব্য যথাস্থানে আলোচন। করিব | 

ক্রুর কর্ম কেন করিব অর্জনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকু্ণ বলিলেন, 

॥ ৩- ৫॥ অনঘ, তোমাকে আমি পুর্বেই বলিয়াছি যে, ত্রহ্মপ্রাপ্তির ঢুই 
প্রকার উপায় আছে। সাংখ্যেরা বা! জ্ঞানীর জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং যোগীরা 
কর্মযোগের ছারা ব্রহ্গলাভ করেন কিন্তু মনে রাখিও যে, জ্ঞানযোগের দ্বারা বুদ্ধি স্থির 
হইলেও এবং ইচ্ছা করিয়া কোন কর্ম না করিলেও বাস্তবিক নৈষ্বর্ম্য হয় ন| এবং সংন্াঁস 
বা কর্মত্যাগ করিলেই যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহাঁও নহে । জানিবে যে প্রকৃতি নিজগুণে 


গীতাব্যাখ্যা । তৃতীয় অধ্যায় ৭৭ ৩-৫ শ্রেেক 


সমস্ত মনুষ্যকেই কর্ম করিতে বাঁধ্য করায়। বাস্তবিক পক্ষে নিক্র্স অবস্থায় কেহই 
ক্ষণমীত্রও থাকিতে পারে না, অতএব কেবল বুছ্ছি দ্বারাই সিদ্ধি হইবে, কর্ম করিব ন! 
এ কথ] বলা বুথ! ॥ ৩ - ৫॥ 
গীতার ৩1৩ শ্লোকে নিষ্ঠা কথা আছে। নিষ্ঠা ও দ্ধ সমার্থবাচক। কোন 
বিশেষ জ্ঞানলাভ বা ফললাভের উদ্দেশ যে মনোবুন্তি আমাদিগকে কোন এক উপদিষ্ট 
মার্গে যখোক্ত বিধিপালন করিয়! চলিতে প্রবর্তিত করে শীভার নান নিষ্ঠা ব| শ্রদ্ধা । 
১৭।১ শ্লোকের ব্যাখা। জঙ্টব্য | 
নৈষ্বর্ম্য অর্থ কর্মের অভাব ব| কর্মত্যাগের ভাব । কর্ম কথাটার অর্থ এখাঁনে 
খুবই বাঁপক, যাহ! কিছু কর! যার তাহাই কর্ম। এমন কি চিন্ত! করাঁও কর্ম। আহার, 
বিহার, নিদ্রা, নিঃশাঁস প্রশ্বাস ইত্যাদি সমস্তই কর্ম। আমি ইচ্ছ| করি বা ন| করি 
আমার শরীরে ও মনে নানা বাপার চলিতে থাকে ; প্রকৃতির বশেই এই সমস্ত ব্যাপার 
নিষ্পন্ন ভয়। আমর| যে নানা প্রকার কামনা ব| ইচ্ট! করি তাহাও সমস্তই প্রকৃতির 
বশে। স্বাধীন ইচ্ছ| বলিয়। কিছুই নাই। পরে বলা জইয়াছে অহংকারে বিমুগ্ধ 
হইলে আমি কতা এইরূপ মনে হয় । এই বিষয় মা রাখিলে বুঝা যাইবে যে াক্ত 
কর! বাঁ না করার কোন অর্থ হয় না। কেন ন!, আমার ব! আন্মার সহিত কাঁজের 
কোনই সম্পর্ক নাই। সিদ্ধাবস্থ। ভিন্ন এই ভাব অনুভূত হয় না। অতএব সাঁপারণ 
মনুষ্য যখন নিজেকে কর্তা মনে করিবেই তখন আীরু্দের মতে সিদ্ধভাঁবের অনুকল্প 
অবস্থা আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ রাগদ্েষ ও ফলাঁকাওক্ষ। পরিত্যাগ করিয়! কর্ণ করা 
উচিত। ইহাই কর্মযোগ | কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগে বিশেষ কোনই পার্থক্য রহিল না। 
কর্মযোগে যে বুদ্ধি বিকশিত হয় তাহাই জ্ঞানযোগ | শ্রেতাশ্গতরোপনিষত যষ্ঠাধ্যায়ে 


শ্রীভগবামুবাচ 
লোকেহুস্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠ। পুর! প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্বানযোগেন সাংখ্যানাঁং কর্মযৌগেন যোগিনাম্‌ ॥ ৩ 
ন কর্মণামনারস্তানৈক্রমযং পুরুষোইশবতে | 
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৭ 
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্টত্যকর্মকৃতড। 
কার্ধতে হাবশঃ কর্ম সর্ব; প্রকতিজৈগুণৈঃ ॥ ৫ 


৬-৮ঞ্সোক ৭৮ গীতাব্যাখা | তৃতীয় অধ্যায় 


১৩ শ্লোকেও এই দুই মার্গের কথা! আছে, তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং অর্থাৎ সেই 
আদি কারণ সাঁংখ্য এবং ষে।গদ্ার। প্রাপ্তব্য। পরে গীহায় নান। প্রকার মার্গের 
উল্লেখ আছে । এই সমস্ত মার্গ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামত জান| দরকার, কারণ তাহা 
ন| জানিলে অনেক স্লে গাতার ব্যাখ্য। পরিস্ফুট হইবে না। পরিশিষ্টে এই 
সকল মাঁগগের আলোচন! করিয়াছি । গীতাঁয় বিভিন্ন মা্গ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য | 

॥৬-৮॥ যে করমেন্দ্িয়কে স'ঘত রাখে অথচ মনে মনে বিষয়ভোগের 
অভিলাষ করে সে মূঢ় মিথাঁচারী। অতএব ঘখন কর্ম করিতেই হইবে তখন ইন্দ্রিয় 
সকলকে মনের দ্বারা নিয়মিত করিয়া! অর্থাৎ সংহরণ করিয়! কর্মেন্দ্রিয় দ্বার! অসঙ্গ 
হইয়| কর্ম কর। এইরূপ ব্যক্তিই শ্রেষ্ট । তুমি নিয়ত এই ভাবে কর্ম করিতে 
থাক | অকর্ণ হইতে কর্মই শ্রেষ্ঠ, কেন না, 'অকর্মের চেষ্টা করা ও মিথ্যাচার 
একই কথ|। বাস্তবিক একেবারে সমস্ত কর্ম বন্ধ হইলে শরীরযাঁরাঁও নির্বাহ হইবে 
না। ॥৬-7। 

কর্সেন্দিয় পীঁচটি। থে শক্তির দ্বারা কোন বিশেষ প্রকারের কর্ম কর! যায় 
তাভ। সেই কর্মের কর্মেন্দিয়। স্ুল অঙ্গ কর্মেন্মিয় নহে, যথ। পদদ্বয় কর্মেক্দ্িয় নহে 
কিন্তু থে শক্তির দ্বার গমন ক্রিয়। নিষ্পন হয় শাহাই পাদ নামক কর্মেক্দ্রিয়। কেহ 
ধ্দি পদদ্বয়ের সাহাঁধ্য ব্যতী 5 গড়াইয়া কোথাও ঘাঁন তবে সেই গমন কার্ধও পাদ 
ন।মক ইন্দ্িয়ের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে । বাঁক্‌ ইন্ড্রিয়ের দ্বার। আমরা 
মনোভাব ব্যক্ত করি, খাড় নাড়িয়। ই! ব৷ না ইঙ্গিত করিলেও তাহা বাগিক্দ্িয়ের কার্ধ 
হইল | পাঁণি ইন্দ্রিয়ের কার্য গ্রহণ ও দান। আহার কার্ধও গ্রহণ কার্ধ, এ জন্য 
মাভারের ইন্দ্রিয় পাণি। মুখ নামে কোনও পৃথক ইন্দ্রিয় কল্পিত হয় নাই। 
পাঁদেক্দ্রিয়ের কার্য গমন, উপস্থেন্দ্রিয়ের কার্য প্রজনন এবং পায় নামক ইন্সিয়ের কার্ধ 


কর্মেন্দিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন । 
ইন্দ্রিয়ার্থান্‌ বিমূটাত্ব! মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ 
যন্তিক্দিয়াণি মনস] নিয়ম্যারভতেহর্জন। 
কর্মেন্দিয়েঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যুতে ॥ ৭ 
শিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ে! হ্যকর্মণঃ | 
শরীর যাত্রীপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮ 


গীতাব্যাখ্যা। তৃতীয় অধ্যায় ৭৯ ৯ স্লো 


বিসর্জন । দেখা যাঁইবে যে তাঁবও শারীরিক কার্য এই পাঁচ বর্গে ফেলা যাঁয়। এ 
জন্য কর্মেন্দ্িয় পাঁচটি মাত্র । পরিশিষ্ট জজ্ঞানেন্দির়” নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

নিয়ত কথার অর্থ যাগযজ্ঞাদি কর্ম। অধিকাংশ ভাষ্যকারই এই অর্থই গ্রহণ 
করিয়াছেন । আমি নিয়ত কথাঁর একটু ব্যাপক অর্থ করিতে চাহি । শ্রীকৃষ্ণ যাঁগত 
করিবার উপদেশ দিতেছেন এমন নহে । নিয়ত কথার বাংলা অর্থ সতত। সমস্থ 
নিত্যকর্মই নিয়ত কর্ম। পুর্ব্বের শ্লৌোকের সহিত সম্বন্ধ বিচার করিলে এই অর্থই 
সমীচীন বোধ হইবে । এখানে নিয়ত মানে ধে সতত তাহার আরও প্রমাণ আছে, 
৩1১৯ শ্লোকে সতত কার্ধ কর বলা হইয়াছে । 

যজজকে শ্রীকৃষ্ণ যে ভাঁবে দেখিয়াঁছেন তাঁভা চতুর্থ অধ্যায়ে ২৩ হইতে ৩৩ 
পর্ধন্ত শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সেই মপ্যায়ে ও অস্টাদশ অধ্যায়ে যঙ্ঞ শব্দ ঘে 
অর্থে ব্যবত হইয়াছে ৩। ৯-১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহাই অনুসরণ করিব | 

॥১৯॥ অন্যর মর্থাৎ শরীরযাঁত! ব্যতীত অপর দিকেও দেখ জ্ঞার্থ কর্ম 
হইতে এই লোঁক কর্ণবন্ধনযুক্ত হয় অতএব যজ্ঞার্থ কর্ণও মুক্তসঙ্গ হইয়। অনুষ্ঠান কর । 
যজ্তকর্ম লোঁকরক্ষার জন্য অতএব তাহাতে আঁসক্তি দৌঁষের নয় 'এরূপ মনে 
করা ভুল ॥৯। 

তিলক এই শ্লোকের অর্থ .করেন, যজ্ছের জন্য যে কর্ম কৃত- ভয়, তাহার 
অতিরিক্ত অন্য কর্মের দ্বার! এই লোক আবদ্ধ আছে। তদর্থ অর্থাও যজ্ঞার্থ কৃত কর্মও 
তুমি আসক্তি ব ফলাশ। ছাড়িয। করিতে থাক । প্রায় অধিকাংশ ভাষ্যকারই এই 
বাখ্যার অনুখায়ী ব্যাখ্য। করিয়াছেন । আমার মতে এ ব্যাখ্য। ঠিক নজে। ৭ শ্লোকে 
্রীরুষ বলিলেন, কর্ম যখন করিতেই হইবে তখন যে অসঙ্গচিন্তে কর্ম করে সেই শ্রেষ্ট । 
৮ শ্লোকে বলিলেন, অকর্ণ অপেক্ষা কর্ম ভাল । অতএব তুমি সতত কর্ম কর। কারণ, 
কর্ম না করিলে তোমার শরীরধাত্রাই চলিবে না । উদ্দেশ্য শরীরখাত্র। সংক্রান্ত কর্মেও 
অসঙ্গ থাকা শ্রেয়। ৯ শ্লোকে বলিতেছেন, শরীরযাত্রা ব্যতীত লোকরক্ষার জন্যও 
ভূমি যে যজ্ঞ কর তাহাঁতেও কর্মবন্ধন আছে এবং সেই সংক্রান্ত পাপপুণ্য আছে। 
অতএব যজ্ঞও যদি করিতে হয় তবে তাহাও মুক্তসঙ্গ হইয়া করিবে । 


যজ্জঞার্থাৎ কর্ণপোহন্যত্র লোৌকোহয়ং কর্মবন্ধন? | 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় যুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ 
৯১ 


৭ শ্লোক ৮০ গাতাব্যাখ্যা । তৃতীয় অধ্যায় 


এখাঁনে ৮ ও ৯ শ্রোকে কর্মের চরম প্রকারভেদ দেখান হইল । একটিতে 
নিঃশ্বাস প্রশ্াসরূপ ব্যক্তিগত শারীরিক কর্মের উল্লেখ করা হইল ও অপরটিতে 
মমগ্টিগত যঙ্ উল্লিখিত ভইল | যক্ছকার্ণ সমগ্র স্থির সহিত সম্পক্কিত। 

আমি * শ্লোকের যে ভাবার্থ দিলাম তাভাঁতে ৭ ও ৮ শ্লোকের সহিত সংগতি 
থাকে এবং শ্্রীকষ পূর্বে যে বেদৌক্ত যজ্জাঁদি কর্মের নিন্ম! করিয়াছেন তাঁহার সহিত 
কোন বিরোধ হয় না। পরের শ্লোকগুলিতেও আমার ব্যাখারই সার্থকত! দেখা 
ঘাইবে। তিলকের ও সাধারণ প্রচলিত ব্াখ্য| মানিলে শরীকু্ণের পূর্বেনাক্ত বেদবিহিত 
যচ্জািকর্মের শিন্দার সহিত বিরোপ ঘটে এব পরের শ্লোকগুলির সহি হও সামন্ত 
থাকে ন। ঈশ্পোকের মামি এইরূপ অন্বয় করিতে চাই, 

অন্যান, যন্ভৰার্থীৎ কর্মণঃ অয়; লোক? কর্মবন্গনঃ কৌন্তেয় নদর্থণ মুক্তসঙ্গঃ 
কর্ম সমীচর | 

যঞ্ঞ্ঞার্গ কর্মে যদি বন্ধনই ন| থাঁকে তবে তার্থ অর্পাৎ ষজ্জার্থ কর্ম মুক্তসঙ্গ 
হইয়| কর এ কথাঁর কোন সার্থকত। থাকে না। আবার পরবর্তী ১২, ১৩ শ্লোকে যজ্ঞ 
কর্মের সহিত পাপপুণ্যের সম্পর্ক দেখান হইয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে শরীক 
অর্জনকে পাপপুণ্যের উের্ব উঠিতে বলিয়াছেন তাভা পূর্বেবেই দেখাইয়াছি । যজ্জরকর্মের 
বন্ধন সন্গন্ধেই পরবর্তী শ্লোকের আলোচন। ! পরবর্তাঁ শ্লোকগুলির অর্থ বুঝিতে হইলে 
যত কি তাহা জান! দরকার । 

পুরাকালে বৈদিকযুগে ও মহাভারতের সময়েও সাধারণের মধ্যে ধারণ! ছিল 
খে, প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি মন্বষ্যের কাীকার্ধের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক প্রাকৃতিক 
ঘটনারই পুথক পৃথক অধিষ্টাত্রী দেবতা কল্লিত হইয়াছিল । জলের দেবতা বরুণ ব! 
ইন্দ্র । ঝড়ের দেবতা পবন ইত্যাদি । এখন পধন্তও এইরূপ ধারণা সাধারণ্যে 
প্রচলিত আছে যথা, বসন্ভরোগের দেবতা! শীতল, কলেরাঁর ওলাবিবি, সাপের মনসা, 
শিশুমঙ্গলের ষষ্ঠী ইত্যাদি । এই সকল দেবতা মনুষ্যের কার্যাকার্ধ বিচার করিয়া 
উহাদের ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণ করেন । ইন্দ্রদেব পুজা না পাঁইলে রুষ্ট হইয়া বৃষ্টি বন্ধ 
করেন, সে জন্য এখনও ইন্দ্র পুজার দ্বারা অনাবৃষ্টি নিবারণের চেষ্টা হইয়! থাঁকে। 
শীতল পুজীয় আমরা অনেকে আশা করি বসন্তের প্রকোপ নিবারিত হইবে। মা 
ষ্ঠীকে খশী না রাখিলে শিশুসন্তানের অমঙ্গল হইবে । ভগবানের স্থষ্টি অর্থাৎ লোক 
নিধিদ্ে চলিতে হইলে মনুষ্যেরও সাহাষ্য আবশ্বক। এইরূপ অনুষ্ঠানই পুরাকালে যজ্ঞ 


গীতাব্যাখ্যা । তৃতীয় অধ্যায় ৮১ ন সক 


নামে অভিহিহ হইত । ঘজ্ছজের দুই উদেশ্য । প্রথম, কোনও বিশেষ দেবতাকে 
খুশী রাখিয়! স্থগ্িচক্র প্রবতিত রাখ! ও দ্বিতীয় নিজ অভীষ্টফল লাভি। যজের 
যে কেবল যজমানেরই স্র্গলাভ হয় তাহ! নহে পরম্থ বজ্ধূমে মেঘ উৎপন্ন হইয়া 
বৃষ্টি হব এবং বুষি হইতে অন্ন জন্মিয়! থাকে। এইরূপ ধাঁরণ| হইতেই বলা হইত যে 
যজ্ঞ কতব্য। মানুষ নিজেকে স্থগ্রিচক্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিত। 
্গ্িচক্রের অপরাপর অংশের কার্ষের শুঙ্খলা মানুষের কাজের উপর নির্ভর কথে 
কেন ন] মানুষের স্বার্থ ও এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে 
ব্যাপাশ্রিত। এই স্মগ্রিচক্র প্রবতিত রাখিয়! মানুষ নিজের যদি কিছু স্তবিধ| করিতে 
পারে তবে সে তাহ! নিবিদ্বে ভোগ করিতে পারে । অন্যথ। স্্িচক্র প্রবতনে সাভাঁধা 
ন| করিয়া কেহ র্দি কেবল নিজেই ফলভোগ করে তবে সে অন্যান্য অংশের প্রাপ্য 
জিনিষ নিজেই লইল এবং এই জন্যই সে চোর। আমর! এখন মিউনিসিপ্যালিটিকে 
যে ভাবে দেখি তখন সমগ্র স্থগ্টিকে ও ভ্রিলোককে সেই ভাবে দেখ হইত। আমি 
যদি আমার বাড়ি ছুর্ন্ধময় ও অপরিষ্কার রাখি তবে তাহা আমার প্রতিবেশীদের 
পক্ষে অনিষ্টকর এজন্য আমার তাহা কতব্য নহে, আমি যদি দেয় কর না 
দিয় কলের জল ব্যবহার করি বা স্ফৃতি করিয়া ইডেন গার্ডেনে বেড়াই তবে 
আমি চোর, কেন না, ঘে টাকার জোরে এই সব চলিতেছে তাহাতে আমার 
ন্যায্য দেন| ন| দিয়াই স্ুখভোঁগ করিতেছি। কর দিলে আমি মিউনিমিপ্যালিটির 
রক্ষারও সাহাঁধ্য করিলাম এবং নিজের স্থখভোগেরও বন্দোবস্ত করিলাম। এইরূপ 
স্থথভোগ তখন আমার শ্যাধ্য পাওন]। 

ঘে যে কারণে মনুষ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয় বা পুরাকালে হইত গীতাঁকার তাহারই 
আলোচনায় যচ্জের কথ। আনিয়াছেন, তিনি নিজে যঙ্ছের উপকারিতা মানিতেন কি না 
এখানে সে প্রশ্ন উঠিতেছে না। আমি পুর্বে বলিয়াছি, গীতার উপদেশ সকল মার্গের 
ব্যক্তির প্রতিই প্রযোজ্য, এজন্য গীতাকাঁর নিজে এ সকল কথ। না! মানিয়াও লিখিতে 
পারেন। তিনি যে যজ্দের বিশেষ পক্ষপাতী নহেন তাহা পূর্ব অধ্যায়েই দেখা গিয়াছে । 
এই অধ্যায়েও ১৭ শ্লোকে বলিতেছেন যে আত্মরত ব্যক্তির কোন কার্ষই নাই। 
১৮৫ শ্লোকে যজ্সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের নিজ মত ব্যক্ত হইয়াছে, তিনি বলিতেছেন, 
বন্ড, দান, তপ পরিত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই; তাহাতে মনীষীর। পবিত্র হন । 
এই সকল ক্রিয়াঁয় ইহার অধিক উপকার শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন নাই। 


১০- ১৬ ক্লোক ৮২ গীতাব্যাখ্য!। তৃতীয় অধ্যায় 


এইবার ১০ হইতে ১৬ শ্লোকের ভাবার্থ দেখা যাক, 

॥ ১০-১৬॥ প্রজাপতি পুর্বে যজ্ঞসহিত প্রজা স্যরি করিয়া বলিলেন এই 
যজ্ঞের দ্বার তোমাদের বৃদ্ধি হউক এবং এই বজ্র তোমাদের ইন্টফলদাত| হউক । 
তোমর| দেবতাদের মন্থৃষ্ট করিলে তাহার তোমাদের উঈপ্নিত ফল দিবেন, ইহাতে 
উভয়েরই শ্রেয় লাভ হইবে । দেবতাদের ন্যাধ্য পাওন| তাহাদের ন। দিয় তাহাদের 
প্রদন্ত ফল থে ভোগ করে সে চোর। যজ্দের অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণে সকল পাপ 
মোচন হয় কিন্তু কেবল নিজ সন্মোষের জন্য প্রস্তুত ভোগ্য দ্রব্য সেবনে পাপ হয়। 
অন্ন হইতে জীবদকল জন্মে, অন্ন বৃটি হইতে উৎপন্ন হয় এবং বৃষি মেঘ হইতে হয়। 
এই মেঘ যজ্ভপূমে জন্মে এবং যঙ্ কর্মসমুদ্তব | কর্মের উদ্ভব বেদ হইতে এবং বেদ 
অক্ষর পুরঘ হইতে উৎপন্ন, অতএব যজ্জেও সর্বগত ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন। অর্থাৎ 
যজ্ঞ করিলেই যে দোষ হর তাহ নহে, যজ্ছেও ব্রঙ্গলাভ হয় যদি অসঙ্গ চিন্তে তাহ। 
আচরিত হয়। এই প্রকার চক্রের নিয়মে ন| চলিয়া! কেবল নিজের ইন্দ্রিয়স্থখের বশে 
৮লিলে পাপ হয় ॥ ১০-১৬ ॥ 


সহবজ্ঞাঃ প্রজীঃ স্যষ্ট্ী পুরোবাচ গ্রজাপহিঃ | 
অনেন প্রসবিস্যধ্বমেষ বৌহস্থিষ্টকামধুক্‌ ॥ ১৭ 
দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ 
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়; পরমবাপ্লাথ ॥ ১১ 
ইস্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে! দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভা বিতাঁঃ। 
তৈ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভূঙ়্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১২ 
যজ্ঞশিষীশিনঃ সন্তে। মুচ্যন্তে সর্বকিলিষৈঃ। 
ভূঞ্জীতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্বকারণাৎ ॥ ১৩ 
অন্নান্তবন্তি ভূতানি পর্জন্ঠাদন্নসম্ভবঃ। 
যক্ভান্তবতি পরজন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ 
কম ব্রন্গোন্তবং বিদ্ধি ব্রহ্মাঁক্ষরসমুন্তবম্‌। 
ত্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্জে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১৫ 
এবং প্রবতিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামে! মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ 


গীতাব্যাখ্যা । তৃতীয় অধ্যায় ৮৩ ১৭২৪ শোক 


বেয়োদশ শ্লোকে বল! হইয়াছে খাশার। কেবল নিজ পরিঠপ্তির জন্য অন্ন 
পাক করে তাহার। পাপ ভোজন করে। খখেদ, ১০ মণ্ডল, ১১৭ সুক্তে ভিক্ষু 
ধধি ধনদাঁন প্রশংস। সম্বন্গে বলিতেছেন, যিনি অন্নদান করেন তাহার সংপূ্ণ য%, 
ফল লাভ হয়। যিনি অপ্রচেতা অর্থা ধাহার মন উদার নহে তীহার ভোজন 
মিথ্যা এবং ম্ৃত্যুন্বরূপ | খিশি দেবতাকে দেন না, বন্বাকে দেন না কেবল নিজে 
ভোজন করেন তাহার কেবল পাপই ভোজন হয়। কেব্পাখে। ভবতি কেবলাদী | 

শকৃষ্ণের কথার তাঙপদ এই, যদি তুমি যজ্জের উপকারিতা মান তাহ। 
হইলে নিঞ্চম থাঁক| চলে না এবং যজ্ঞ ন|। করিয়। কেবল নিজের স্থখের জন্য 
কম করিলে তশ্করের হার আচরণ হয়। যশ্ঙ যদি করিতেই হয় তবে নিঃসঙ্গ 
চিন্তে কর, যজ্ডের কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ও পাঁপপুণ্যের উপরে বি 
বাস্তবিক যাহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত ভইর।ছে তাহার যজ্জের আবশ্যকত। নাই। পরের 
শ্লোকে ইহাই বল। হইয়াছে। 

গীতার ৩।১৫ শ্লোকে ব্রহ্ম শবের অর্থ শব্ব্রপা বা বেদ । যে হিসাবে যজ্ছে 
অক্ষর ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আঁছেন বল। হইল সেই হিপাঁবে প্রত্যেক কমেই ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত 
আছেন বল। বার অতএব আকুষ্ক নিজে বজ্ছের কৌন বিশেষ সার্কত। মা নিলেন ন | 

॥ ১৭ - ২৪ ॥ কিন্তু যে মানবের বিষয়ে রতি ন| হইয়! আত্মাতেই রতি 
ব| গ্রীতি হয়, যাহার আকাঙ্ক্ষা! বহিবিষয়ে তৃপ্ত ন। হইয়! আত্মরতিতেহ তৃপ্ত 
হয় এবং যে এইরূপ তৃপ্ত হইর! সন্থুষ্টচিন্ত হওয়ায় অপর কোনও বিষয়ের কামন। 
করে না, তাহাঁর কোনই কঙব্য নাই। তাহার কোনও কতব্য কর্ম হইল ব| ন| 


যস্ত্রীত্বরতিরেব স্থাঁদাত্বাতৃপুশ্চ মানবঃ | 
আত্মন্যেৰ চ সন্থষট্তস্ কার্ধং ন বিদ্ভাতে ॥ ১ 
নৈব তশ্ক কৃতেনার্থে। নাকৃতেনেহ কশ্চন | 

ন চাস্ত সর্বভৃতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ 
তম্মাদসক্তঃ সত শং কাধং কর্ম সমাচর । 
অসক্তে।হাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্পোতি পুরুষঃ ॥ ১৮ 
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিত। জনকাদয়ঃ | 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্‌ কতুমিহসি ॥ ২ 


স্পট 


১৭-২৪ শ্লোক ৮৪ গীতাব্যাখ্যা। তৃতীয় অধ্যায় 


হইল ইহাতে কিছুই যায় আসে না! এবং সর্বভতের কাহারও সহিত তাহার কোন 
প্রয়োজন ব| অবলম্বন বা সম্পর্ক থাকে না। অতএব তুমি যাহাতে এই অবস্থ। 
পাইতে পার তাঁহার জন্য অসঙ্গচিন্ডে নিয়ত বা সতত কতব্ায কম কর। শরীরঘাঁরার 
জন্য কর্ম ও কতব। কর্ম অসঙ্গচিন্তে করিলে পরম ব| ব্রঙ্গলাভ হয়। কর্ম করিব 
ন| একথ!| বলিতে হয় না। কর্ম করিয়াই জনকাদি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 
লোঁকসংগ্রাহ বা সাধারণের উন্মাগ প্রবৃত্তি নিবারণের জন্য ও তাহাদের শিক্ষার 
জন্যও কম কর] উচিত, কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা করে সাধারণে ন| বুঝিয়াও সেইরূপ 
আচরণ করে । তিনি খাঁভা প্রমাণ €(50110ণ-রাজশেখর বসু ) স্থাপন করেন 
লোকে তাভার অনুবতন করে। পার্থ, আমার নিজের ভ্রিলৌকে কোন কতব্যই 
নাই কোন অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তবা বস্ক নাই 'থাপিও আমি কাঁজ করিতেছি, কারণ, 
পার্থ, আমি ঘদি আলম্তবশে কম ন। করি তবে লোকে আমারই পথে চলিবে 
ও উতসন্ন যাইবে; ফলে আমার দোষে বর্ণনংকর উৎপন্ন হইবে ও প্রজাঁর সর্বনাশ 
ঘটিবে। ॥ ১৭-২৪ ॥ 

* শ্লোকে ধলিলেন খঙ্ঞ করিয়াও অসঙ্গচিত্ত থাকিলে বন্ধন হয় না। এখন 
বলিতেছেন যে শ্মিতপ্রজ্জের যঙ্ঞ করিবার ব] অন্য কোনও কতব্য কমের আবশ্যক 
নাই। শ্লোকে কার্ধ মানে কর্ম নহে। কাব কতব্যকর্ম এই অর্থে ব্যবজত 
হইয়াছে । কার্য অর্থাৎ করণীয়। স্থিতপ্রজ্জের কোনও কম নাই একথা হইতে 
পারে না। কেন না, কর্ম বিন। শরীরধাঁত্রাও চলে না। 

সর্বডৃতের সহিত সম্পক থাকে না বলার উদ্দেশ যে এইরূপ ব্যক্তি য্ড- 


যদ্‌ যদ1চরতি শ্রেষ্টস্তত্দেবেতরো জন; । 
স য প্রমাঁণং কুরুতে লোকস্তদনুবততে ॥ ২১ 
ন মেপার্থাস্তি কতব্যং ধু লোকেষু কিঞ্চন । 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বত এব চ কর্মণি ॥ ২২ 
যদি হাহং ন বতেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ | 
মম বত্নুবতন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩ 
উৎসীদেয়ুরিমে লোক! ন কুধাং কর্ম চেদহম্‌ 
ংকরস্ চ কত স্যাম উপহন্তামিমীঃ প্রজ| 2 ॥ ২৪ 


গীতাব্যাখ্যা । তৃতীয় অধ্যায় ৮৫ ২৫-২৬ শ্লোক 


চক্রের বাহিরে । তাহার পক্ষে যজ্দের আবশ্বাক নাই । প্রত্যেক মণুযোর সর্ব- 
ভূতের সহিত ব| সমগ্র লোকের সহিত যে আদান-প্রদান আছে, যজ্ঞ তাহারউ 
নিদর্শন । অজুনিকে কৃষ্ণ কতব্য কার্ধে উৎসাহিত করিতেছেন। কারণ এই 
মধ্যায়ের প্রথমেই অর্ভন যুদ্ধরূপ ত্রুর কর্ম কেন করিব প্রশ্ন করিয়াছেন । এই 
প্রশ্নের উত্তর পরে আসতেছে । 

শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন স্থিতপ্রজ্ের কোন কতব্যই নাই তখন অর্জনের 
মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে তুমি যুদ্ধকে কতব্য বলিয়া! মনে করিতেছ কেন 
ও নিজে যুদ্ধে যোগ দিয়াছ কেন? শ্রীরুর্ণ নিজে একজন প্রধান ব্যক্তি, 'প্রধানেরা 
নিজের কতব্য বিস্মৃত হইলে প্রজ। ধ্বংস হয় । "শ্রীকৃষ্ণ এখানে নিজেকে ভগবান মনে 
করিয়৷ কথা বলিতেছেন এমন ভাঁবিবাঁর কোন কারণ নাই । তিনি প্রধান এজন্য শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তি, প্রজার| তাহারই আদর্শে চলিবে ইহাই বল। উদ্দেশ্য । সমগ্র গাতাতে সাঁমাজিক 
আদর্শকে যে কত বড় করিয়া ধর! হইয়াছে তাহ| এই সকল শ্রোকে বোঝ! যায় । 

॥ ২৫ -২৬ ॥ ভারত, অবিদ্ধানগণ যেমন আসক্তিবশে কর্ম করে বিদ্বান সেইরূপ 
লোকসংগ্রহার্থে অনাসক্ত ভ্ইয়া কর্ম করিবেন। বিদ্বানগণ যেন্দপ আচরণ করেন 
সাধারণেও তাহাই করে, অতএব বিদ্বানগণের এমন কোন কাজ করা উচিত নহে 
যাহাতে লোকশিক্ষার আদর্শ ক্ষুগ্ন ভয়। বাঁভাদের কর্মে আসন্তি মাছে তাজদিগকে 
পাপপুণ্য সমান, শ্থিতপ্রজ্ঞের কোন কতব্য নাই, ইত্যাদি বলিয়। তাহাদের বুদ্ধি বিচলিত 
করিতে নাই, কারণ আসক্তিবশে তাহার। মন্দ কার্ধ করিবে ও শাহতে সামাজিক অনিষ্ট 
সম্ভাবনা । বিদ্ধান লোকসংগ্রহের জন্য নিজে বুদ্ধিযৌগঘুক্ত হইয়া অনীসক্তভাবে 
কর্ম করিবেন ও পরকে করাইবেন ॥ ২৫ - ২৬॥ 

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, কি কর! উচিত, লাভালাভ যখন সমান বলিতেছে তখন 
যুদ্ধে কেন প্রবৃত্ত করিতেছ। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃণ্ণ যে উত্তর দিয়াছেন এবার তাহার 
বিচার করিব । 


সক্তাঁঃ কম প্যবিদ্বাংসো! যথা কৃর্বন্তি ভারত । 
কু্ষাদ্িদ্বাংস্তথা সক্তশ্চিকীযুলেকসংগ্রহম্‌॥ ১৫ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কম সঙ্গিনাম্‌। 
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাঁচরন্‌ ॥ ২৬ 


১৫-২৬ শ্লোক ৮৬ গ্রতাব্যাখ্য। | তৃতীয় অধ্যায় 


কেন কর্ম করিতে হইবে প্রীকুঞ্জ তাহার এই সকল কারণ দেখাইলেন, 

(১) ইচ্ছা করিয়। কর্ণ না করিলেই বে কর্ণ বন্ধ ভয় তাভা নভে । 

(২) কর্ম ন| করিলেই যে সিদ্ধি হয় তাহা ও নহে। 

(৩) ক্ষণমাঁরও কেহ কর্ম না করিয়! থাকিতে পারে না, প্রকৃতি তাহাকে 
কর্ম করাইবেই | 

(5) জোর করিয়া কর্ম বন্ধ করিলেও মন বিষয়চিত| করিবে । এ অবস্থায় 
কর্ণ বন্ধ কর। মিথ্যাচার মাও । 

(৫) খখন কর্ণ করিতেই হইল ও খন কর্ম ন| করিলে বাঁচিয়। থাকাও সম্ভবপর 

, শথ৮ কর্মই ধখন বন্ধনের কারণ, তখন ইতর একমাঁজ উপায় অসঙ্গ চিত্তে কর্ম কর] । 

( ৩) যুদ্ধবিগ্রহাদি ক্রুর কর্ম করিব না, কেবল স্গ্িচক্র প্রবতিত রাখিবাঁর 
জন্য যর করিব ও তদুৎপন্ন ফলমার ভোগ করিব এইরূপ মনে করাও ভূল । যজ্ঞ, 
কর্মসন্তত এবং বন্ধনের কারণ | যন্ত্সংজান্ত পাঁপপুণ্য আছে । 

(৭) তোাকে যদি য্জ্ধ করিতেই ভয় তবে মসঙ্গচিন্ডে তাহ কর। আর 
আমি যা বলিতেছি ঘদি সেই অবস্থায় পৌছিতে পার তবে যজ্জ প্রভৃতি কোনও 
কাধেরই আবশ্যক থাকিবে না। 

(৮) অতএব মুক্তসঙ্গ হইয়! সমস্থ কান কর। এইকপে কার্ধ করিয়াই, 
জনকাদি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 

(৯) অসঙ্গচিন্ত হইলে কোনও কার্ধে ব অকার্ধে ধখন দে।ধ থাকে না তখন 
কার্য না হয় নাই করিলাম এবং ইচ্ছামত যদি কুকার্থই করি, তাহাতেই বাকি, একূপ মনে 
কর ভূল। কারণ শ্রেষ্ট ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন সাধাঁরণে ভীহারই দৃ্টান্তে চলে | 
অতএব এমন কোন আচরণ উচিত নহে খাহাতে লোক উচ্ছৃঙ্খল হইতে -পারে বা 
যাহাতে সমীজবন্ধন শিথিল হয়। সাধারণের কাছে 'এমন কোঁন কথা বলিবে না বা এমন 
কোন কাজ করিবে ন! যাহাতে তাহাদের ধর্মবুদ্ধি বা সামাজিক আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়। 

(১০) ইহাও জানিবে যে বাস্তবিক তুমি কর্ম করিতেছ না, প্রকৃতিই কর্ম 
করিতেছে । তোমার আত্মা নিলিপ্তই আছে। 

(১১) প্রকৃতি খন তোমাকে তোমার স্বভাবানুষাঁয়ী কর্ম করাইবেই তখন 
নিজের সামাজিক আদর্শ অনুসারে অর্থাৎ স্বধর্মে খাকিয়! কাই শ্রেয় । তোমার যুদ্ধই 
কতব্য। 
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শ্রীকৃষ্ণের উত্তরগুলিতে একটু গোল বাঁধিল। শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই ও সকল 
অবস্থাতেই সামাজিক আদর্শ মানিয়। কার্ধ করিতে উপদেশ দিলেন | শ্রীরুষ্ষ'র আদর্শ 
স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়। অর্থাৎ যে অবস্থায় কোনও কামন। নাই । মানুষ নিজে নিজেতেই ৬৭ 
হয়। এই অবস্থায় পৌছিলে সমাঁজ বজায়;থাঁকুক এমন ইচ্ছাই ব। হইবে কেন ও 
এইরূপ ইচ্ছার মূল্যই ব| কি? স্থিতপ্রজ্ঞের কেনই বা লোকসংগ্রহের অর্থাৎ লোক- 
শিক্ষার আগ্রহ থাকিবে ৷ এইন্সপ আগ্রহ থাঁক। মীনেই যে সমাজরক্ষাকমে“ স্থিতপ্রজ্জের 
সঙ্গদোষ যায় নাই। সমাজরক্ষা করিতে গিয়| স্মিতপ্রজ্ঞন্ব রহিল ন|। আর যদি 
সমাজরক্ষায় স্থিতপ্রজ্ঞ অনাঁসক্ত হন তবে সমাজ থাকিলেই ব| কি, যাঁইলেই ব৷ 
কি? প্রকৃতির বশে স্থিতপ্রচ্জের যাহা খপী ব্যবহার হউক ন| (কন, তাহাতে 
তাহার কি আসে যায়? শ্রীক্চ নিজে স্িতপ্রজ্ত। বলিলেন আমার কোন 
কব্যই নাই, অথচ সমাজরক্ষাকেই ব| কণ্ঠব্য মনে করিতেছেন কেন? 
আরও গোল আছে। ৩। ১৭ শ্লোকে বলা হইল আত্মরত, আন্মাতপ্ত 
মানবের কোন কর্মই নাই । আশ| করা যায় যে, কোনও উপনিষদের সভিত গীতার, 
বিরোধ থাকিবে ন! | মুণ্চকোপনিবদে তৃতীয় মুণ্ডক, প্রথম খণ্, ৪ শ্লোকে আছে, 
প্রাণো ভ্েষ যঃ সর্বভতৈরিভাঁতি 
বিজাঁনন্‌ বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী । 
আত্মকীড় আত্মর*ঃ প্রিয়াবান 
এম ব্রঙ্গবিদাং  বরিষ্ঠঃ ॥ 
অর্থাৎ, ধিনি সমুদায় ভূতের আন্মরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, নিনিই 
প্রাণস্বরূপ, তীহাকে যিনি জানেন, সেই বিদ্বান অঠিঠবাদী হন না অর্থাৎ ব্রঙ্গাকে 
অতিক্রম করিয়! কোন কথা কহেন না। তিনি আত্মাক্রীড় ও আত্মরঠ ভন 
অর্থাৎ পরমাতআ্ীতেই ক্রীড়। করেন, পরমাস্সাতেই আনন্দিত হন এবং ক্রিয়াবান 
অর্থাৎ সৎকার্ধশালী হন, ইনিই ব্রল্গবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
মুণ্ডকে বল! হইয়াছে ব্র্মবিৎ ক্রিয়াবান হন। ভীহাঁর কার্ধ নাই অথচ তিনি 
ক্রিয়াবান এ কিরূপে সম্ভবপর হয়? শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্জের ক্রিয়াবাঁন হওয়ার যে 
কারণ দেখাইয়াছেন আমি তাহার অযৌক্তিকত| পূর্বেই নির্দেশে করিয়াছি । এই 
বিরোধের সমাধান কি? আমার মতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে কোনও বিরোধ নাই 
এবং গীতার শ্লোক ও মুণ্ডকের শ্লোকেও বাস্তবিক কোন অসামগ্কন্য নাই। 
১৯ 
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শান্ের উপদেশ এই যে, প্রকৃতি আমাদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত করায় । 
আত্মা বাস্তবিকপক্ষে কর্মে নিলিপ্ত থাকে । মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত প্রভৃতি কিছুই 
“আমি” নহি । মনোবৃদ্ধতংকারচিস্তীনি নাহম্‌। মায়াবশেই আমরা মনে করি 
যে আমিই কর্ম করিতেছি । আমরা থে প্রকৃতির বশেই চলি এবং আমাদের স্বাধীন 
ইচ্ছা বলিয়| যে কিছুই নাই তাঁভ। সাঁধাঁরণে উপলব্ধি করিত পারে ন।। মামি 
ইচ্ছা করিলেই হাত তুলিতে পারি বানা পারি অতএব আমার ইচ্ছ! স্সাধীন কিন্তু 
শাস্্কারের মতে আমার মনে ভাত তুলি কি না তুলিব এই যে দ্বন্দ এবং 
পরিশেষে ভাত তুলিব ইভাই যদি ইচ্ছা তয় তবে তাহার সমস্তটাই প্রকৃতির বশে 
হইয়াছে । উদাঁভরণের দ্বার বিষয়টা স্পষ্ট হইবে । ঘড়ির যদি চৈতন্য থাঁকিত 
এবং সে যদি মনে করিত আমি ইচ্ছামত আমার ছোট কাটাটাঁকে আস্তে চালাইতেছি 
'গবং বড়টাকে জোরে চাঁলাইতেছি, পাঁচটার দাগে ছোট কাটাকে রাখিয়। বড় কাটাকে 
বারটার কাঁছে লইয়া গিয়া বিবেচন। করিয়! দেখিতেছি বাঁজিব কি না, পরে 
ইচ্ছামত পাঁচট। বাঁজিলাম, ইচ্ছ| করিলে নাও বাজিতে পরিতাম ঝ| ছোট কাটাঁকে 
চারিটার দাগে আনিয়! পাঁচট| ন| বাজিয়! চাঁরিটা বাঁজিতে পারিতাম, তবে ঘড়ির অবস্থ 
অনেকট। "আমাদের মত হইত। আমাদের ইচ্ছীর নাঁনারূপ বৈচিত্র্য আছে 
বলিয়াই মনে করি ইচ্ছা স্বাধীন | সাধারণ মন্ুপ্যই ভউন আর স্তিতপ্রজ্ঞই ভউন, 
আমার এইটা কর্তবা ও এইটা কর্তব্য নভে মনে করাটাই ভুল। হবে সাধারণ 
হিসাবে বলিতে গেলে ঘড়ি ঘেমন বলিতে পাঁরে চাঁরিটার দাঁগে আসিলে চারিট। 
বাজা উচিন, পাঁচট। বাঁজা উচিত নহে, সেইরূপ আমরা বলি ইহা ক্তবা, ইহা 
কর্তব্য নহে। কেহ যদি স্থির চোখে ধীরমনে ঘড়ি দেখে সে যেমন বলিতে পারে 
ঘড়িতে এইবার পাঁচটা বাঁজিবে, এইবার বড় কীট! ছোট কীটাকে ছাড়াইয়! যাইবে, 
সেইরূপ আমরাও স্থিরচিন্ডে মনুষ্যাচরিত্র আলোচন| করিলে কতকট! বলিতে পারি প্রকৃতি 
কোন দিকে আমাদিগকে লইয়! যাইতেছে । অবশ্য আমাদের জ্ঞান এমন পূর্ণ 
হয় নাই যে বলিতে পারি কোন্‌ মনুষ্য কোন্‌ অবস্থায় কি কার্ধ করিবে কিন্তু 
সাধারণ হিসাবে মোটামুটি কোন কোন স্থলে পূর্ব হইতেই বলা ঘায় যে, আমর 
কিরূপ অবস্থায় পড়িলে কিরূপ ব্যবহার করিব । 


ব্যক্তিগত প্রকৃতির লীলা না বুঝিলেও এবং সে সন্বন্দে কোনও ভবিষ্দ্ধাণী 
নম করিতে পারিলেও সাধারণভাবে প্রকৃতি আমাদিগকে কোন্‌ দিকে লইয়া 
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যাইতেছে বুঝিতে পারি। পাঠক মনে রাখিবেন স্বাধীন ব্যবহার ন| থাকিলে 
তবে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবপর । জৌঁত দেখিলে যেমন বল! যায় যে আধকাংশ কুটাই 
সোতের বশে ও জোঁতের দিকেই ভাসিয়া যাইবে সেইরূপ প্রকৃতির বশে মানুষের 
সামাজিক আদর্শে যে অধিকাংশ ব্যক্তিই চলিবে এ কথ! বল! যায়! আদর্শ মানেই 
থে দিকে ঝৌক বেশী অর্থাৎ যে দিকে প্রকৃতির োতের মূলধার| প্রবাহিত হইতেছে। 
সব কুটাই যে তৌতের বশে চলিবে এমন নভে । কুট! ভারি হইলে জলে 
ডুবিয়া যাইবে । তে চল। ধেরূপ প্রকৃতির কার্ধ জলে ডোবাও সেইরূপ । 
অধিকাংশ কুট| হাঁল্ক। ধলিরাই শোঁতের বশে যাঁয়। ভারি কুটার আৌতের বশে 
যাওয়ার ঝৌঁক ছাড়াও নীচে ডেবার বৌক আছে। মনুষ্যব্যবহার বিচার করিয়াই 
আমর! বুঝিতে পারি প্রকৃতির কর্ম করাইবাঁর মুল ঝৌক কোন্‌ দিকে । প্রাণিবিৎ 
যে সকল প্রবৃদ্ভিকে সহজ সংস্কীর বলেন তাহ। প্রকৃতির আৌতের এক একটি ধার] । 
মহজ সংক্ষীরবশে যে কাজ হয়, ব্যক্তিগত হিসাবে তাহা স্বাধীন ইচ্ছার বশে 
হইতেছে বলিয়াই বোধ হয়। প্রাণীদের নানাঁপ্রকার সহজ সংস্কার আছে; ইহাদের 
পরস্পর ঘাতপ্রত্ঘাতে যে যে প্রবৃস্তির বা ঝৌঁকের উৎপন্তি হয় তাহাই ব্যক্তিগত হিসাবে 
সামাজিক আদর্শ বল] যাইতে পারে। প্রাণিবিত বলিতে পারেন বনুসংখ্যক 
নরনারী একরে মিলিত হইলেই তাতাদের মধ্যে অনেকে প্রেমে পড়িবে ও সংসার 
পাঁতিবে, কতক সংখ্যক মারামারি করিবে ইত্যাদি । প্রাণিবিৎ জাঁনেন প্রকৃতির 
মূল ধারাগুলি কোন্‌ দিকে চলিতেছে । এই সকল বিভিন্ন জোতের খাতপ্রতিঘাতে 
সামাজিক ও যৌতথপ্রবৃত্তিসমূহের উৎপত্তি ও হাহারই বশে সামাজিক আদর্শ 
কল্পনা । থে মানুষ প্রেমে পড়ে ও সংসার পাতে তাহাকে জিজ্ঞাস। করিলে সে 
বলিবে ন। যে সে অন্ধ প্রকৃতিগত সংস্কারের বশে চলিয়া এমন কাঁজ করিয়াছে । 
সে প্রেমাস্পদের নানাঞ্চণ দেখিয়। আকৃষ্ট হইয়াছে, কতব্য হিসাবে সে বিবাহ 
করিয়াছে, ভাল লাগে বলিয়! ছেলে মেয়েকে আদর করিতেছে, ইত্যাদি । ধে দিন 
আমর| প্রকৃতির সবটা বুঝিব সে দিন প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যেক ব্যবহার সম্বন্ধে 
ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিব। সবট! জানি না বলিয়াই বলিতে পারি না সামাজিক 
মূল ধারার বিরুদ্ধে কেনই ব। কোন কোন ব্যক্তি যায়, কেনই ব! ছুই চারিটা কুট৷ 
ভারি ও জলে ডোবে, কেনই ব| বিভিন্ন মনুষ্যের ব্যবহার বিভিন্ন । সামাজিক 
আদর্শের বশে ব। কতব্যবোধে ভাল কাজ করি ও পাপ ইচ্ছাবশে খারাপ কাজ 


২৫-২৬ শ্লোক ৯০ গাতাব্যাখ্যা । তৃতীয় অধ্যায় 


করি বলাঁও যা এ সকল কাজ প্রকুতির বশে করিতেছি বলাও তা। বাস্তবিক 
কাভারও কোন দায়িক্বই নাই, ঘে পাঁপ করে তাভারও নয়, যে শাস্তি দেয় তাহারও 
নয়। প্রকুতির কোন্‌ গণের বশে একট! কুট। আোতের মুখে চলে অর্থাৎ সামাজিক 
আদর্শ মানে আর কোন্টা ডোঁবে অর্থাৎ আদর্শ মানে ন| তাহার বিচার সম্ভবপর | 
এরূপ কৌতুহল হরগাতেই অর্জন ইভার পরেই ৩। ৩৬ শ্রোকে প্রশ্ন করিলেন 
কি'সর বশে মানুষ পাপ করে। 

যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তাহার নিজের কোন কামনা নাই, অর্থাত কোন বিশেষ 
দিকে বৌক নাই। নদীতে একটি গ্রামার ও একটি কর্ণধারভীন নৌক| ভাঁসিতেছে | 
বাস্পের জোরে ষ্টামারের নিজের মা চলিবার একট! ঝৌঁক আছে; সব সময় 
“স কোতের ধশেচলে না কিন্তু কর্ণধারভীন নৌক| জোতের বশেই চলে, ইহাতে 
তাহার কোনই আয়াস নাই; মোতকে সামাজিক আদর্শ ধরিলে এইরূপ 
করণ্ধারহীন অর্থাৎ কাঁমনাবিহীন মনুষ্যই সর্বাপেক্ষা সামাজিক আদর্শানুযায়ী চলিবে । 
সেই সকলের অপেক্ষা ক্রিয়াবান হইবে । গ্রীমারও বাম্পের কৌকে আোছের বশে 
চলিতে পারে, কামনাযুক্ত মনুষ্যও ক্রিয়াবান হইতে পারে কিন্তু এই দুই ক্রিয়াবানের 
মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন অসঙ্গচিন্তে কাজ করেন ও অপর জন আগ্রহের 
সহিত সেই কাঁজ করেন। উভয়কে যদি উঠাইয়! সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও উল্টা আদর্শের 
সমাজের মধ্য ফেলা যায়, এইরূপ দ্ুই অহিংসধর্মী বৈষ্ঞবকে যদি শীক্তসমীজে 
ফেল। যায়, তবে স্মিতপ্রজ্ঞ বৈষ্ণব সহজেই শান্ত আদর্শমতে চলিতে পারিবেন কিন্তু অপর 
বৈষ্বের দারুণ অশান্তি হইবে | স্থিতপ্রজ্ঞের প্রতিযৌজন ক্ষমত! ব| সর্বাবস্থায় নিজেকে 
মানাইয়া চলিবাঁর ক্ষমতা বেশী; কোন অবস্থায় শাহার কষ্ট নাই; মরিলেও 
নয়। সামাজিক মূল শৌতের বিরুদ্ধে চালিত হইলেও তাহা প্রকৃতির বশেই 
হইতেছে বুঝিতে পাঁরিলে স্থিতপ্রজ্ত হয়; এনূপ ব্যক্তি মনে করেন প্রকৃতিই 
তাঁহাকে পাপ করাইতেছে, তিনি বাস্তবিক নিলিপ্ত; এরূপ অবস্থায় বাস্তবিক কোন 
পাপ নাই; সামাজিক হিসাঁবে ছুই প্রকার ব্রন্মবিৎ হইলেন, একজন ভাল ও একজন 
মন্দ। এই জন্যই মুণ্ডকের শ্লোকে ক্রিয়াবাঁন ব্রচ্মবিদ্‌কে শ্রেষ্ঠ বলা হুইয়াছে। 

শ্রীকৃষ্ণের অসঙ্গচিত্ত হওয়ার কথা ও সামাজিক কর্তব্যপাঁলনের কথায় 
কোনই বিরৌধ নাই। উপরে যাহ! বলিলাম পরের শ্লোকে তাহাই পরিস্ফ,ট 
হইয়াছে । 
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॥২৭- ২৯ ॥ প্রকৃতির গুের দাঁরাই সমস্ত কর্ম নিষ্পনন হয় কিন্তু অভ্কার- 
বিমুগ্ধ আত্মা আমিই কতা মনে করে । অপর পক্ষে ধিনি তন্ববিত তিনি প্রকৃতির গুণ ও 
কর্ম হইতে নিজেকে পুথক জানিয়! ও ইন্দ্রিয়সকলই বিষয়ে প্রবৃন্ত হয় জাশিয় 
সঙ্গত্যাগ করেন অথাৎ বিষয় ব| কণে লিপু হন না; খাহাঁর বিষয়ে ও কর্মে আসস্ভি 
ঘাঁয় নাই অর্থাৎ থে প্রক্ুতি€ুণে ৪৫ এরূপ লোকের বুগ্ধি বিচলিত করিতে 
নাই অথাৎ এরূপ ব্যক্তিকে বলা উচিত নে যে, পাপপুণ্য কতব্য ইতাাদি কিছুই 
নাই ॥ ২৭- ২৯ ॥ 
গ্রক্ুতির গুণসমূত হইতে জগতের তাবৎ পদার্থ উৎপন্ন হয় ও সকল কম 
প্রণতিত ভর। যিনি আত্ম। তিনি গুণ বা কর্ম কাহারও সহিত লিপ্ত নহেন। 
অভংকার, মন, বৃদ্ধি, জ্ঞানেন্দির, কমেন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক গুণসম্পনন বলিয়াই 
প্রকৃতিগুণজাত বস্ত্র সন্নিপানে ক্রিয়াশাল হয়। ইহাই ২৮ শ্রোকের গুণাঃ গুন্যে 
বতন্তে বাক্যের আর্থ । শ্েতাখতরের ৬ আধাষে ২২ শ্রোকে আছে, রি 
গ্রকাশিত' বেদান্ত-প্রতিপাঁদিত এই গুহ বিষ্ভা। অগ্রশান্ত ব্যন্ভিকে প্রদান করিবে ন। 
নং অমোঃ গ্য পুরকে বা অধোগ্য শিষ্যকেও দিবে না। 
বেদান্তে পরমং গুহ্াং পুরকল্লে প্রচেদিতম্‌ 
নাপ্রশান্তায় দাতিব্যং নাঁপুধায়াশিষ্যায় ব! পুনঃ | 
॥ ৩০ ॥ অধাত্রা বুদ্ধিতে অর্থাৎ প্রক্তির সভাব বুঝিয়া আমাতে সকল 
খম ন্যস্ত করিয়। ফলাশা ও মমত। পরিতঙাগ করির। অশোকচিন্ডে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হও ॥ ৩০ ॥ 


প্রকুতেঃ ক্রিয়মীণানি ০ কর্মীণি সর্বশঃ | 
অহংকারবিমুটাস্সা কতাহভমিতি মন্ঠাতি ॥ ২৭ 
হজ্জবিভ্ঞ মহাবাহে। গুণকর্মবিভাগয়োহ | 
গুণ] গুণেষু বতন্ত ইতি মন্্। ন সজ্জতে ॥ ২৮ 
প্রকৃতেগু ণসংমুঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মন্ত | 
তাঁনকুতসবিদে! মন্দান্‌ কৃৎস্রবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৭ 
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্তাধ্যাতচেতসা। 
নিরাশীনির্মমো ভূত্বা যুধ্যন্য বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ 
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অধ্যান্স মানে প্রকুতিজাত স্বভাব, ৮৩ শ্লোকে অধ্যাত্ব শব্দের অর্থ দেওয়। 
আছে। আভাব কাজ করে আন্মা নভে এই জ্ঞান অধ্যাত্রুচিন্ডতা | 

শ্রীুষঃ অর্জনকে প্রথমে বলিলেন, আমাতে অর্থাৎ পরমাস্সাতে সমুদায় কর্ম 
সমর্পণ কর, পরে ধলিলেন, ফলাশ। ত্যাগ কর ও তৎপরে বলিলেন, নিঃসঙ্গচিন্ত হও | 
১২।৮-১১ শ্লোকে বল! হইয়াছে, আমা তেই অর্থাৎ আত্মাতেই বৃদ্ধি নিবিষ্ট কর, সহজে 
ন। পারিলে অভ্যাসের দার! চেন্ট|। কর তাহাতে সফল না হইলে আমাঁতে সমস্ত 
কর্ম সমর্পণ কর, তাঁভাও্ না পারিলে কর্মের ফলাশা ত্যাগ কর। প্রথম 
শ্লোকে অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন কেন যুদ্ধ করিণ। শ্রীকুষ্ণ এতক্ষণে তাহার উত্তর 
দিলেন, প্রকৃতিবশে তুমি যুদ্ধ করিবে ও সামাজিক আদর্শরক্ষার অর্থাৎ লোক- 
সংগ্রহের জগ্ঠ ভুমি যুদ্ধ করিবে, যুদ্ধ যখন করিতেই হইবে তখন অনাসক্ত হইয়াই 
করিবে । 

॥ ৩১ - ৩৫ ॥ যাহার শ্রদ্ধান্থিত ও অসুয়াহীন ভইয়। অর্থাৎ আমার 
উপদেশের মিথ্য। দোষ দেখিতে না খাইয়।, যথোক্ত বিধানে তাহ! সতত পালন 
করে তাহাদের কর্মবন্ধন হন ন| কিন্তু যাহার! বুথা ছিদ্রাশ্বেষণে করত আমার 
উপদেশ পালন করে না তাহাদের সমস্ত জ্ঞান মোহযুক্ত হয় ও ভাহীর| নষ্ট 
হয় জানিবে। সকল প্রাণীই নিজ নিজ প্রকুতির বশে চলিয়! থাকে, এমন কি 
জ্ঞানবান ব্যক্তিও প্রকৃতির বশীভত, অতএব নিগ্রহ ব। বলপুর্ববক ইন্দ্রিয়ণমনে কি 
ফল লাভ হইবে। প্রকৃতির বশে প্রতি ইন্দিয়ের নিজ নিজ বিষয়ে রাগদেষ 
হইবেই, এই রাগদ্েষের বশীভূভ ওয়া উচিত নহে কারণ ইভারা আমার উপদিন্ট 
মার্গের বিরোধী ভাব । প্রকৃতির বশে যখন মনুষ্য কাধ করিবেই এবং যখন 
বিষয়ে ইন্দ্রিযগণের রাগদ্েষ হইবেই তখন নিজের সমাজনিপিষ কাজ করাই 


যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ। 
শদ্াবন্তোহনসুয়ন্তো মুচ্যান্তে তেহুপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ 
যে স্বেতদভ্যসুয়ন্তে! নানুতিষ্ঠন্তি মে মতুম্‌। 
সর্বজ্ঞানবিমূটাংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টীনচেতসঃ ॥ ৩২ 
সদৃশং চেউতে স্বস্তাঃ প্রকৃতেজ্তণীনবানপি | 
প্রকৃতিং ধাঁন্তিভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিস্যতি ॥ ৩৩ 
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কর্তব্য; পরের কর্ম নিজের নিদিষ্ট কাজ অপেক্ষ! ভাল ও সশ৬্জস।পা মনে 
হইলেও এবং তাঁত স্থচারুরূপে অনুষ্ঠান করিতে পারিলেও এবং স্বপর্মানুধায়ী কাস 
তাভা অপেক্ষা | নিকুম্ট অথব। দোষযুক্ত মনে হইলেও স্বধর্মের অনুষ্ঠানই উচি, 
ধর্মে মরণও শ্রেয় পরাধর্ম ভয়াবহ ॥ ৩১ - ৩৫। 

এই শ্লোকের স্বপর্ম ও পরধর্ম কথা লইয়! অনেক মতভেদ আছে। পূর্ব 
অধ্যায়ে পর্ম কথার যে ব্যাখ্যা দিয়াছি এখানেও সেই অর্থই পরিন | স্বধর্ম মানে 
সামাজিক ধর্ম ব| আচারব্যবভাঁর । মনুসণহিভায় আছে রাজদণ্ভয় না থাকিলে লেকে 
স্বধর্ম ত্যাগ কর্ধিত। মনু । ৭১? । অতএব সমাঁজধর্ম ব্বধর্মের মধ্যে । পরধর্ম মানে 
'অন্ত সমাজের আচারব্যবহাঁর । মনুষ্যের সকল ইচ্ছাই যখন প্রকৃতির অধীন, তখন এ 
কাজ করা উচিত ও কাজ করা উচিত নহে, এ সকল কথার বাস্তবিক কোন 
মূল্যই নাই। আমি নিজ ধর্মে থাকিব ব! পরধর্ণে যাইব বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতিই 
তাহ! নির্ধারণ করে, মামার নিজের তাভাতে কোন ভাত নাই। ব্যক্তিগত মনের 
হিসাবে দেখিলেই উচিত অনুচিত পাপ পুণ্য ইত্যাদির কথ। আঁসে। অতএব মানুষের 
সাধীন ইচ্ছ। মানিয়! লইয়াই শ্রীকষ্ণের 'এই কথার ব্ঢার করিব। প্রত্যেক 
মনুষ্যেরই নিজ সমাজ রক্ষার একট! আগ্রহ আছে; যাঠার যে সামাজিক কাজ 
নি্দি্ট আছে সে সেই কাঁজি ন রা সমাজবন্ধন নস্ট ভইবে। মেখর থদি 
বলে আমি পায়খান। পরিষ্কার করিব না, চাঁকরে যদি বলে আমি জল হলির না, 
তবে সমাজের শৃঙ্খল! নষ্ট হয়। প্রত্যেক সমা ৫ নানাবিধ নিদিষ্ট কম আছে ও 
আমাদের দেশে বিভিন্ন সামাজিক কর্মের জাতিগত বিভাঁগ প্ররাকালি হইতে প্রচলিত 
আছে। জাতি বংশানুক্রমিক অর্থাৎ জন্মগত ; কাজেই কর্মের বিভাগ জন্মগত হইল | 
এখন কথা উঠিবে আমি যদি আমার বংশগত কাজ ছাঁড়িয়। অন্য কর্ম করি ও তদদার! 
উন্মতিদাধন করি, তবে তাহা ন| করিব কেন? আমি মেথরের পুর হইয়| যদি 
লেখাপড়া শিখিয়া ডেপুটি হই তবে তাহাতে দোষ কি। মেথরের কাঁজ অন্য লোকে 


ইঞ্জিয়স্যেক্্রিয়স্তার্থে বাগদ্েষে। ব্যবস্থিতে । 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছে তে। হাস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ 
শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ সবনুষ্টি হা । 
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মে! ভয়াবহ ঃ ॥ ৫ 
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করুক ; মেথরই ব| চিরকাল কেন সামাজিক ভীনত। স্বীকার করিবে; হ্ীকুঞ্ের উপদেশ- 
মত চলিলে মেথরের উন্নতি চিরকালের জন্য পন্ধ থাকিবে । সমাজকে ঘদি আরও বড় 
করিয়। দেখি তবে এক কাজের পরিবতে আপর কাজ করিলে সমাজবদ্ধন নষ্ট 
হইবে এমন মনে করিবার কারণ নাই। মেখরের পরিবতে ডেপুটি হইলে 
সামজিক কাজই করিলাম । তবে স্ধর্ণ কাভাকে বলিব? বংশগত ন্বর্ম না 
মানিয়। বদি শিক্ষামূলক ব| নিজ প্রবৃত্ডিমূলক স্বর্ণ মানি তাহাতেই ব| দোষ কি? 
১৮ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোক হইতে ৮৯ শ্লোকে শ্রীরুঞ্ণ নিজেই স্বধর্ণের ব্যাখ্যা দিয়াছেন, 
ঘথ|, শম, দম, তপ, শৌচ ইত্যাদি কর্ণ ব্রা্গণের স্বভাবজ । শোন, তেজ, যুদ্ধ ইত্যাদি 
ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক মর্গাৎ প্রকৃতিগত ধর্ম। কৃষি, গোরক্ষ। ইতাদি বৈশ্যোর 
স্বভাবধর্ম ও পরিচ্য। শদ্রের স্বাভাবিক ধর্ম॥। নিজ নিজ কর্ম করিয়াও মনুষ্য 
পিদ্ধিলাভ করিতে পারে। নিজ কর্মের দ্বারাই মনুষ্য পরমাত্মার অর্চন। করিয়। 
সিদ্ধিপ্রপ্ড হয়। উন্তণরূপে অনুষ্ঠিত পরপর্ম অপেক্ষ। মন্দদূপে অনুষ্ঠিত ন্ধর্মীনুষাঁয়ী 
কর্ম শ্রেয় কারণ ন্ভাবনিরত কর্ণ করিলে মনুষ্যের পাপ হয় না। স্বাভাবিক কর্ম 
দোষযুক্ত মনে হইলেও তাগ করা উচিত মনে কারণ থে কর্মই করি 5 খাও ন। 
কেন তাহাতে কোণ না কোন দোন আছেই | অসক্ত বুদ্ধিতে কর্ম করিলে নৈ্র্্য 
সিদ্ধিলাভ ভয়। 

পূর্বে বলিরাঁছি ন্ধর্ম মানে সমাজনির্দিষ্ট পর্ম, এখানে শ্রীকুপ্ স্বপর্ণের আর 
একটি ব্যাখ্য। দিলেন। স্বধর্ম স্বভাবনিয়ত কর্ম। স্বধর্ম মানে চাড়াইল এই, যে 
কর্ম নিজ প্রবৃত্তির বিরোধী নহে এবং বাহ! সমাজ দ্রার৷ অনুমোদিত । আমার 
প্রবৃন্তি যদি আমাকে খুন করিতে বলে তবে তাহা সমাজবিরুদ্ধ বলিয়। ন্বধর্ণ হইবে 
ন।। পিতা মাত! ও আর পাঁচ জনে যদি আমকে ডাক্তীর হইতে বলেন ও 
আমার যদি ডাক্তার হইবার প্রবৃত্তি না থাকে তবে ডাক্তার হইবার চেষ্টা করা 
স্বধর্ম হইবে না। আমার যদি চাকরি করিবার ইচ্ছ! হয় ও লোকে যদি আমাকে 
চাকরি করার হানত৷ দেখাইয়। কোন স্বাধীন কাঁজ করিতে বলে তাহ। হইলেও 
চাঁকরিই আমার স্বধর্ম। কারণ চাঁকরিও সমাজ অনুমোদিত । এজন্/ই দ্রোণাচাধ্য 
ও বিশবামিত্রকে ব্বধর্মক্রোহী বলা যাইতে পারে 'ন। 

এই ব্যাখ্যা মানিলে স্বধর্ম বংশগত এ কথ! বল| চলে না। স্বধর্ম নিজ 
প্রবৃন্তি ও সমাজগত | কেবল ব্রাঙ্গণকে লইয়াই সমাজ হয় না। চতুবর্ণ পইয়াই 
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সমাজ । এজন্য নিজ প্রবৃত্তিগত যে কোঁন বর্ণের কর্মই স্বধর্ম। শ্রীকুন্ণ এমন 
কথ! বলেন নাই যে, সকল ক্ষেত্রেই স্বভাঁবধর্ম বংশগত | যাহার ব্রাহ্মণের মত 
ব্যবহাঁর ও মনোবুত্তি সেই ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্রের মত মনোবৃন্তি 
হইলে সে ব্যক্তি শুদ্রই । অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে বংশানুক্রমে প্রবৃত্তি নিদিষ্ট হয় এ কথ! 
সত্য, তবে সময়ে তাহা নহে । সমাজের বিশিষ্টতা শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ করিয়াছেন । 
৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে আছে, গুণ ও কর্মভেদে আমি চতুর্র্ণ স্থষ্টি করিয়াছি। প্রকৃতিজাঁত 
গুণ অর্থাৎ স্বভাব ও কর্মভেদেই বর্ভেদ । কোন ১155 বা রাষ্ট্রের কার্যবিভাগ 
দেখিলেই চতুর্বণ কথার অর্থ পরিক্ষার হইবে । প্রত্যেক রাষ্ট্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য 
রাষ্্ীন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক স্থুখচ্ছন্দতাঁর বিধান ও মানসিক উন্নতি 
( 10010] 21101) তর 9৯০05 1মুত) | অতএব এক দল লোক 
অর্থাশ সমাজের এক অঙ্গ শারীরিক স্খন্নচ্ছন্দত।র ব্যবস্থ! করিবে ও আর এক দল 
মানসিক উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করিবে । মানসিক উন্নতিবিধাঁনের উপর রাষ্ট্রের বা 
সমাজের কৃষ্টি (151100-) নির্ভর করে; বিদ্যাচর্চা, পর্মচ্চচ এই বিভাগের অন্তর্গত । 
শারীরিক স্থখন্বস্টন্দত। বিধানের জন্য যে সকল দ্রবোর আবশ্াক তাহ। কৃষি, বাণিজ্য 
ও শিল্পের উপর নির্ভর করে; চিকিৎসাঁশীন্দও ইহার অন্তর্গত | কেধল এই দুই দল লোক 
হইলেই সমাজ চলিবে না। বহিঃশক্র ও অন্তঃশক্র হইতে সমাজ বক্ষ! আবশ্যক | 
অপরাধীর দণুবিধান, সমুদায় রাঁজকার্ধ ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত । এই সমস্ত 
বিভাগ স্ুচারুরূপে চালাইতে হইলে এমন কতকগুলি লোকের দরকার যাহার! পূর্বোক্ত 
তিন বিভাগের কমীঁদের আদেশপালনে নিযুক্ত থাকিবে ও তাহাদের ব্যক্তিগত অভাব 
প্রভৃতি দূর করিতে সচেষ্ট থাকিবে । সমাঁজের বা! রাষ্ট্রের এই চারি অঙ্গ ব্যতীত অপর 
কোন অঙ্গের আবশ্বাক নাই। সমীজের অন্তর্গত সমস্ত কর্মীই এই চাঁরি বিভাগের 
কোন না কোনটির অন্তর্গত। যুদ্ধের পূর্বে ভারত-গভর্ণমেন্টের নয়টি বিভাগ ছিল। 
ইহাদের মধ্যে [701010) 171111100) 14001910150) 101615162010. 1১০01161001) 
[২2] এবং £12115, রাজকাধে ও সমাজ রক্ষায় ব্যাপুত। 11102 বিভাগও এই 
বর্গের অন্তর্গত । [/000017, [76210 9211010৮105) 0১9117111000) 1170050- 
2110 [01১00 মানসিক উন্নতি ও শারীরিক ুখস্বচ্ছন্দতার জন্য নিয়োজিত। 
প্রত্যেক বিভাগের কার্ধনির্বাহের জন্য পিয়ন, চাকর, মুটে মজুর ইত্যাদি আছে। শ্রীকৃষ্ণ 
এই চারি বিভাগ অনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুত্রের জাতি বিভাগ করিয়াছেন। 


১৩ 


৩১-৩৫ শেক ৯৬ গীতাব্যাখ্য। | তৃতীয় অধ্যায় 


ঢাতুর্বণ্যং ময়! স্বন্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। 81১৩ ও ১৮1৭১ শ্লোকে বলিয়াছেন, 
্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রদিগের কর্মসমূহ ক্বভাবোৎপন্ন গুণদ্বারা বিভক্ত । ব্রাঙ্মণের 
€&ণ শম, দম, তপ, শৌচ ব| পবিদত!, শাস্তি, সরলত|, অধ্যা্সজ্ান ও বিবিধ বিজ্ঞান 
ও আস্তিক্যবৃদ্দি ॥ ১৮৭২ ॥ ক্ষতিয়ের শৌর্ধ, তেজন্িতা, ধৈর্স, দক্ষতা, যুদ্। হইতে 
বিমুখ ন| ভওয়।, দাঁন ও কতৃন্ব ॥ ১৮৭৩ ॥ বৈশ্যের কুষি, পঞ্চপালন, বাণিজ্য এবং 
শর্রের পরিচর্ধ! করাই স্লাভাবিক ধর্ম ॥ ১৮৪৪ ॥ ১৮1৫৯-৬০ শ্লোকে আীকুষ্ণ অর্জুনকে 
বলিতেছেন, যদি অহংকারবশে মনে কর যুগ করিব ন! হবে সে ধাঁরণ| মিথ্যা । কারণ 
প্রকৃতিজাত তোমার স্বভাবজ প্রবৃন্ডি তোমাঁকে যুদ্ধ করাইবেই । কেবল মোহবশেই 
যুদ্ধ করিব ন! বলিতেছ। 
এইবার পরধর্ম কাহাকে বলে তাঠার বিচার করিব । এক সমাজের ব্ক্তি 
যদি পৃথক সমাজের আদর্শে চলে, তবে সে পরধমী । অথবা এক বর্ণের মনোবৃত্তি 
লইয়| যে অন্ত বর্ণের আচরণপাঁলনে চেষ্টিত হয় সেও পরধমী । দ্রোণাচার্য যদি 
নিজেকে ব্রাঙ্গণ মনে করিয়। যজননাজনে নিজেকে নিযুক্ত করিতেন তবে তিনি পরধর্মী 
হইতেন। ব্রাঙ্গণবংশে জন্মিয়াও ক্ষারপর্ণপালনে তিনি স্বধর্ম্ত হন নাই । পরধর্ম 
ভয়াবহ বলা হইয়াছে, কারণ পরধর্মসবীর কখনই চিত্তের বা ধাতুর প্রসন্নত। হয় না 
এবং তাহার পক্ষে সিদ্ধি অসম্ভব । নিজ প্রবুভি মত সামাজিক কার্ধ ও কর্ম করিতে 
পারিলে ধাতু প্রসন্ন হইবার ও সিপ্লাঁভের সম্ভীবন। | 
পূর্ববণিত উপাখ্যানে শবিলক নিজ কলধর্মানুঘায়ী কর্ম করিয়াছিল; হয়ত 
ধনবাঁর শ্রেষ্ঠীকে হত্য| করিয়! সে তাহার স্মভাববশেই চলিয়াছিল ; গত্রাচ তাহার কর্ম 
গীতার অনুমোদিত নহে, কারণ গীতার কর্মের আদর্শ সমাজধর্মের দ্বারা নিয়মিত 
স্বভাবসম্মত কর্ম। শবাঁলক ও অর্জুনের ঢুইজনের প্রকৃতিতেই স্বভাবজ নিষ্ঠুরতা 
আছে কিন্তু যুদ্ধ সমাজসম্ম * বলিয়া অর্জুনের পক্ষে তাহা স্বধর্ম হইয়াছে এবং শধিলকের 
হত্যাকার্ধ সমাজবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা পাপ । শবিলক যদি যুদ্ধকার্ধে যোগ দিত কিংবা 
যদি জল্লাদও হইত তাহা হইলে সে স্বধর্মে থাকিত। গীতার উপদেশ এই যে, যদি 
শবিলকের মত পাঁপী ব্যক্তিও গীতোক্ত ধর্মের যথার্থ মর্ম বুঝিবার চেষ্টা করে, তবে 
সে শীঘ্র ধর্মাত্বা হয় ও ভাহাঁর সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় । 
আমরা প্রকৃতির বশেই যখন সকল কার্ধ করি এবং যখন আমাদের কোন 
করৃত্বই নাই, তখন বাস্তবিক পক্ষে স্বধর্মেই থাকি আর পরধর্মেই থাকি নিঃসজচিত্ত 


গীতাব্যাখ্যা । তৃতীয় অধ্যায় 4৭ ৩৬-৩৭ আক 


হইলেই সিদ্ধিলাভ হইবে । এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ গীতার শেষের দিকে ১৮১১ শ্লোকে 
বলিয়াছেন, সর্ব ধর ন্যাগ করিয়! কেবল আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সকল 
পাঁপ হইতে মুক্ত করিব, চিন্ত। করিও ন]| 

অর্জনের মনে মন্দেহ উঠিল দি প্রকৃতির বশেই আমর সকলে চলি এবং 
প্রক্কাতির মূল জোত যখন সমাজানুগামী তখন সমাঁজবিরুদ্ধ কাজ ব পাপ কাজই ব| 
আমর! করি কেন। ক্োতের বশে মব কুটাই যে চলিবে এমন কোন নিশ্চয়ত। নাই, 
কুট! ভারী হইলে তাহা ডুবিরা যাইবে, এই ডোব।এ প্রকৃতির নিয়মের বশেই 
ঘটে ; অর্জনের মনে এই প্রশ্ন ও21 আভাবিক থে প্রকৃতিজাত কোন্‌ গুণে মানুন 
সামাজিক মূল জোতে ন| চলিয়| বিপথে ৮লিয়। থাকে । অগ্ুন বলিলেন, ইচ্চা ন। 
থাঁকিলেও মানুষ কিসের বশে পাঁপে প্রবৃন্থ হয় | 

॥ ৬৬ - ৩৭॥ অর্জুন বলিলেন, কিন্তু বাঁঞ্েয় কাহার দ্বার! প্ররোচি, ভইয়। 
মানুষে ইচ্ছ। ন| থাকিলেও বলপুর্বক নিয়োজিত ব্যক্তির শ্যা পাপ মাঁচরণ করে। 
শীভগবান বলিলেন, রজোগুণোষ্ভৰ কাম ব! ক্রোধই মনুষ্যকে পাপে প্রকৃত করায় | 
এই কাঁমকে তৃপ্ত কর! যাঁর না এবং ইহাই পাঁপের কারণ, ইহাকে শত্রু বলিয়। 
জানিও ॥ ৩৬ - ৩৭ ॥ 

কাম মানে কামনা । বঙ্ষিমচন্দ ৭ শ্লোকের যে ব্যাখ। করিয়াছেন, তাহার 
কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি, 

পাঠক দেখিবেন যে, কাম, ক্রোধ, উভয়েরই নামৌল্লেখ হইয়াছে, কিন 
একবচন ব্যবঙ্গত হইয়াছে । ইভাঁতে বুঝ। যাঁয় ধে, কাম ও ক্রোধ একই । দুইটি 
পুথক রিপুর কৃথ| হইতেছে ন|। ভাঘ্যকারের। বুৰাইয়াছেন যে, কাম প্রতিহত হইলে 
অর্থাৎ বাঁধা পাইলে ক্রোধে পরিণত হয়, অতএব কাঁম, করধ একই ।” 


অর্জন উবাচ 
অথ”কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ 
অনিচ্ছন্নপি বাঞ্চেয় বলাদিব নিয়োজিত? ॥ ৩৬ 
শ্ীভগবানুবাচ 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্তবঃ | 
মহাশনো মহাপাপ বিদ্ধ্েনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ ৩৭ 


৩৮- ৪৩ শ্লোক ৯৮ গীতাব্যাখ্যা । তৃতীয় অধ্যায় 


কামনা প্রতিহত হইলে কোন ক্ষেত্রে ক্রোধের উৎপত্তি হয় এবং ক্রোধের 
স্বরূপই বা কি পরিশিষ্টে কাঁম ও ক্রোধ" শীর্ঘক প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছি । 

॥ ৩৮ - ৪8৩ ॥ পূমের দ্বারা যেমন অগ্নি, ময়লাঁয় ঘেমন দপ্পণি, জরায়র দ্বার! 
ধেনন গর্ভস্থ সন্তান ঢাক। পড়ে সেইরূপ কামের ছার! ইহমংসার আবুত | কৌন্তে়, 
কামরূপ অনলকে তৃপ্ত কর যায় না, ইহা সর্বদাই মন্বষ্যের শ্রেরোলাঁভের চেষ্টার 
শক্রুত] করে| কামের দ্বার! জ্ঞানীদের জ্ঞানও আবৃত । কাঁমের অধিষ্ঠান ইক্স্িয় মন ও 
বৃদ্ধিতে : ইহাদের সাশাযোই কাম দেহী অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান আবৃত করিয়া তাঁহাকে 
মোতগ্রস্ত করে। ভরতর্ষভ, এজন্য ইন্দ্িস্গণকে কামের বশীভত না বাখিয়া আত্মবশে 
রাখ এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞাননাশকারী পাপকারণ কামকে জয় কর। স্মুলদেহ ও 
বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ 
এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রে্ট। মহাবাহো, বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ট বিনি সেই আত্মাকে 
এই ভাঁবে জাঁনির| নিজেকে নিজেতে অবিচলিত রাখিয়া ভধধর্ন ও দুবিজ্ঞের় কামরূপ 
শর্রাক জয় কর ॥ ৩৮ - ৪৩ ।॥ 

এই শ্লোক গুলিতে কামকে ধ্বংস করিবার কথা নাই । কাঁমকে জয় করিয়া 
আত্বাবশে রাখিতে হইবে ইহাই বল! হইয়াছে । আমাদের সহত্স চেফীতেও কাম বিনষ্ট 


ধূমেনাব্রিয়তে বহ্ছির্থাদর্শো মলেন চ। 
যখোল্লেনাবুতো গর্ভন্তথা তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ ৩৮ 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিন্যবৈরিণ| | 
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পুরেণানলেন চ॥ ৩২ 
ইন্ট্রিয়াণি মনে1 বৃদ্ধিরস্তাধিষ্ঠীনমুচ্যতে | 
এতৈধিমোহয়ত্যেষ জ্জানমাবৃত্য দেহিনম্‌ ॥ 9৭ 
তস্মাৎ স্বমিন্ড্রিয়াণ্যাদে নিয়ম্য ভরতর্ষভ। 
পাপ্নানং প্রজহি হোনং জ্ঞীনবিজ্ঞীননাশনম্‌॥ ৪১ 
ইন্ডিয়াণি পরাণ্যাহুরিক্ড্িয়েভ্যঃ পরং মনঃ | 
মনসস্ত.পরা বুদ্ধি! বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥ ৪২ 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধী সংস্তভ্যাত্মানমাত্বনা । 
জহি শক্রং মহাবাহো কামরূপং ছুরাসদম্‌ ॥ ৪৩ 


গীতাব্যাখ্য। | তৃতীয় অধ্যায় ০৯ ৩৮ - এ৩ শ্লোক 


হইবার নহে। কাম প্রকৃতিজাঁত প্রবৃত্তি, এবং সংযত রাখিতে পাঁরিলে কামই মন্বষ্যের 
শ্েয়ৌলাভে সহাঁপক হয় । শরত্যেক বস্তুর সহিত কোন ন। কোন কামনা জড়িত আছে। 
কামন। ন| থাকিলে বিষয়বোধ মন্তবপর নহে । এজন্য ৩৮ শোকে বলা হইয়াছে 
কামের দ্বারা ইহসংসার আবৃত । ২1৬২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রব্য । 
কঠের অষ্টম বল্লীর ৭৮ শ্মোক গীতার ৩। ৪২-৪৩ শ্লোকের অনুপ, যথা, 
ইন্ড্রিয়েভ্যঃ পরং শনে। মনসঃ সব্বমুক্তমম্‌। 
সত্বাদধি মহানাত্র! মহতোহুব্যক্তমুত্তমম্‌ ॥ 
অব্যক্তান্ু, পরঃ পুরুষে ব্যাপকোহলিঙ্গ এব 5। 
যং ভ্হাত্। মুচ্যতে জন্গুরমু তত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ 
অর্থা্, ইন্দিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ট, শন হইতে সন্ভ অর্থাৎ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, সন 
হইতে মত অধিক, মহ অর্থ মহান আনব! হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ট । অব্যক্ত ভইতে 
ব্যাপক এবং অশরার পুরুষ শ্রেষ্ট থে পুরুষকে জাঁনির। জীব মুক্ত হয় এবং অম্ৃতন্থ প্রাপ্ত 
হয়। শ্রীকৃষ্ণ এবাবৎ বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, বুদ্ধ! শরণমন্থিচ্ছ 
ইহাই তাহার উপদেশ | বুদ্ধি নিশ্চিয়াত্িক' মনোবুন্তি এবং এই জন্যই তাহা বিশেষ 
বিশোষ কর্মের নিয়ামক । কোন বিশেষ অবস্থায় ছুই ব| ততোধিক বিভিন্ন প্রকারের 
কর্মপস্তাবন! উপস্থিত হইলে কোন্‌ পন্য। অধলম্বন করিব আমাদের বুদ্ধিই তাহা স্থির 
করে। সমস্ত কর্মই বিষয়াশ্রিত এবং পুর্বে খলিয়াছি বিষয়জ্ঞান অব্যক্ত কাঁমন। 
হইতে উৎপন্ন । এই কারণেই বল! হইরাঁছে বুদ্ধি কামের অিষ্ঠান। এই বুদ্ধিকে 
কামনা হইতে মুক্ত কর! যাঁয় না কিন্তু ইহাঁকে ব্যবসার়াত্মিক! কর! যাইতে পারে ও 
' তখন এই বুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। আত্রাজ্ঞানই চরম সাঁধন, ব্যবসায়াত্মিক। 
বুদ্ধি সিদ্ধিলাভের উপাঁয় মাত্র। এই জন্যই বল হইল বুদ্ধি অপেক্ষা আত্ম! 
শ্রেষ্ট | আত্মজ্ঞানই কামজয়ের উপায় । 
গীতার ৩৪১ শ্লোকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শব্দ আছে। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকাঁর 
এই ছুই শবের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শংকর বলেন, জ্ঞান অর্থে শান্তর তর্ক 
যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থে অনুভবসিদ্ধ বিশেষ জ্ঞীন। অধুন| বাংলায় বিজ্ঞান 
শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃ 5 হয় অনেকে বিজ্ঞানের তাহাই যথার্থ অর্থ বলেন। আমীর মতে 
প্রত্যক্ষ ও অনুভবসিন্ধ প্রতীঠিকে জ্ঞান বলা হইয়াছে এবং সেই জ্ঞান যখন যুক্তি, 
তর্ক, বুদ্ধি, বিচাঁর ইত্যাদির দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে তখন তাহা বিশেষ জ্ঞানে বা 
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বিজ্ঞানে পরিণত হয়। সপ্তম অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে বিজ্ঞান কথা আছে, সেখানে 
এই 'অথই পরিস্কট ভইবে। দেখা যাইবে যে গীতায় অন্যত্র ও উপনিষদে সর্বত্র 
বিজ্ঞান শব্দের এই অথই সমীচীন । বাংলায় পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি শব্দ যথোপযুক্ত, 
কারণ এই সকল শাস্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান যুক্তি বিচার দ্বারা পরিস্ফউ হইয়াছে । 
২১০1০1০6 ও 1১171109১০]১1৮ দুই-ই বিজ্ঞান | 
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তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত 








গীতাব্যাখ্যা 
চতুর্থ অধ্যায় 


জ্ঞানযোগ 


পরিশিষ্টে গীতোক্ত বিভিন্ন মার্গ ও ধর্মবিশ্বীসের আলোচন| করিয়াছি । 
তৃতীয় অধ্যায় পাঠের পর ও চতুর্থ অধ্যায় আবস্তের পূর্বে পাঠককে তাহা পড়িতে 
অনুরোধ করি । 

ততীয় অধ্যায়ে অর্ন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিসের বশে মানুষ পাপ কাজ করে। 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কামই পাঁপের মুল এবং কামদ্বারাই সমস্ত আবৃত রহিয়াছে । এখানে 
স্বভাবতই প্রশ্ন উদ্ভিবে, যখন কাম এতই প্রবল তখন ক্রমশ পাঁপদ্বার! পৃথিবী পূর্ণ 
হইয়| সমাজ ধ্বংস হইতে পারে, অতএব কি উপায়ে পাপের প্রভাব রহিত হইয়া সমাজ 
চলিতেছে । সমাজের ভিতর এমন কি শক্তি আছে যাঁহাঁতে পাপ বৃদ্ধি পাঁইতে পায় 
না। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাঁরই উত্তর দিতেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন, বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ ষিনি সেই আত্মাকে জানিয়া কাঁম-রূপ শক্রকে জয় কর। 
আত্মীকে জানিবার উপায় বুদ্ধিযোগ । 

॥১- ৩॥ শ্রীরুঞ্ণ বলিলেন, এই চিরফলপ্রদদ অব্যয় যোগ আমি পূর্বে 
বিবন্বান্কে বলিয়াছিলাম, বিবস্বান্‌ মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু ইন্কাকুকে 
বলিয়াছিলেন, এইরূপে ক্রমে এই যোগ রাজধিবৃন্দ অবগত হইয়াছিলেন। পরন্তুপ, 
কালপ্রভাবে এই যোগ ইহলোকে নষ্ট হইয়! গেল। তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেজন্য 
তোমাকে আমি সেই পুরাতন উত্তম যোগরহস্য বলিলাম ॥ ১ -৩॥ 

বিবস্বান্‌ সূর্যবংশ বা ইন্কাকুবংশের আদিপুরুষ। ইনি আকাঁশের সূর্য 
নহেন। বৈবস্ত মনুর কালে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামানুসারে আকাশের জ্যোতিষ্ষদিগের 

১৪ 
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নামকরণ হইয়াছিল । সেই সময় হইতে সূর্ধকে বিবন্বান্‌ নামে অভিহিত করা হয়। 
মণ্প্রণীত 'পুরাণপ্রবেশ' পুস্তকের ২৪৩ পুঃ দ্রষ্টব্য । কর্মষোগ বা বুদ্ধিষোগে অভিক্রম 
নাঁশ ও প্রত্যবায় নাই বলিয়! ॥ ২৪০ ॥ ইহাকে অব্যয় বল। হইয়াছে । 

মহাভারতে অন্য স্থানে ও অন্যান্য পুস্তকেও কাহার পর কে এই যোগরহস্য 
অবগত ভইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে : ক্ষত্রিয়রাজগণের মধ্যেই এই রহস্য 
প্রধানত বিদিত ছিল বলিয়। বোঁধ হয় । বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, কোন তন্তজ্ঞানী 
ব্রাহ্মণের নাম শ্রীকষ্ণকথি 5 পরম্পরায় পাওয়| ষাঁয় না। উপনিষদেও অনেক স্থলে 
আছে, তত্বান্বেষী ব্রাহ্মণ সমিধ হস্তে ক্ষত্রিয়রাঁজের নিকট ব্রঙ্গজ্ঞানের উপদেশের জঙ্য 
গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বাধ্যায়ে বলিয়াছেন, ধাতু প্রসন্ন না হইলে ব্রহ্মদর্শন হয় না এবং 
ধাতু প্রসন্ন রাখিবাঁর জন্যই বিষয়ভোগের আবশ্যক । ক্ষত্রিয়রাজের পক্ষে ইচ্ছামত 
বিষয়ভৌগের সম্ভাবনা! দরিদ্র ব্রাঙ্গণের তুলনাঁয় অনেক অধিক, এজন্য রাজধিগণের 
মধ্যেই ব্রঙ্গজ্ঞানী অধিক ছিলেন বলিয়! মনে হয় । 

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম খণ্ডে ১ ও ২ শ্লোকে আছে, বিশ্বের কর্তা ও ভুবনের 
পাঁলয়িত] ব্রহ্ম! দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমে প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বাকে সর্ববিদ্ভার আশ্রয় ব্রহ্মবিগ্ভা কহিয়াছিলেন, অথর্ব| পুরাকালে ব্রহ্গা- 
কথিত সেই ব্রশ্বিষ্ভা অঙজির্কে বলিয়াছিলেন। তিনি ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবাঁহকে 
বলিয়াছিলেন; ভারদ্বাজ সত্যবাহ পরম্পরাপ্রাপ্ত এই ব্রহ্মবিষ্ভা অঙ্গিরসকে বলিয়াছিলেন। 
অঙ্গিরসের নিকট হইতে শৌনক এই বিগ্ভার বিষয় অবগত হন। 

মুণ্ডক-কখিত পরম্পরা ও গীতোক্ত পরম্পরা বিভিন্ন । মুণ্ডকে ব্রচ্মবিদ্ভার কথ। 
বল! হইয়াছে মাত্র ও গীতায় যে বুদ্ধিযোগের দ্বারা ব্রঙ্গবিষ্ভালীভ হয় তাহারই পরম্পরা 


শ্রীভগবানুবাচ 
ইমং বিবন্ধতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্‌। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মনুরিম্ীকবেহব্রবীৎ ॥ ১ 
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ধয়ো! বিদুঃ। 
সকালেনেহ মহতা যোগে নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ 
স এবায়ং ময়া তেহছ্ যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ | 
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হোতদুত্তমম্‌ ॥ ও 
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বর্ণিত হইয়াছে। ব্রক্গবিদ্ালাভের নান! উপাঁয়ের মধ্যে বুদ্ধিযোগ ব। কমযোগ একটি 
বিশেষ উপাঁয় এবং এই গুস্য যোগ রাঁজধিগণের মধ্যেই প্রবত্তিত ছিল। এই কারণেই 
নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁকে রাজবিদ্যা বলিয়াছেন । 

শ্রীকৃষ্ণ ঘখন বলিলেন যে, আমি পুর্বে বিবন্বান্কে এই যোগের কথ। 
বলিয়াছিলাম তখন অর্জনের মনে স্বভাবতই সন্দেহ উঠিল যে, শ্রীকৃষ্ণ ত এখনকার 
লোক, বিবস্বান্‌ কত কাল পূর্বে জন্মিয়াছিলেন | পুরাণ মতে বিবস্বান্‌ ও শীকৃষ্ণের মধ্যে 
প্রায় ২৪০০ বৎসরের ব্যবধান । মণ্প্রণীত পপুরাণপ্রবেশ' ১৪০-১৪৭ পৃঃ সারণী দ্রষ্টব্য । 
শ্রীকৃষ্ণ বিবস্বান্কে যোগের কথ| বলিয়াঁছিলেন, ইহ| কি প্রকারে সম্ভবপর হয় । 

॥8-৫॥ অর্জন বলিলেন, তোমার জন্ম অল্পদিন পূর্বের ঘটন|, বিবস্বানের 
জন্ম বনুপুর্বের ঘটন], অতএব তুমি আদিতে বলিয়াছিলে, ইহ! কি করিয়। জানিব। 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অর্জন, আমার ও তোমার অনেক জন্ম হইয়। গিয়াছে, আমি সে সকল 
জন্মের কথা জানি, কিন্তু পরন্তপ, তুমি তাহ জান না ॥8-৫॥ 

এই শ্লোক দুইটির প্রচলিত অর্থ মানিলে পুনর্জম্মবাদ ও জাতিস্মরতা স্বীকার 
করিতে হয় ; এই ছুয়েরই প্রমাণাভাব । পরিশিষ্ট পপুনরজন্মবাদ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । যদিও 
প্রচলিত অথই সোজা অর্থ স্বীকাঁর করিতে হয়, তথাপি এই শ্লোকবণিত পুনর্জন্মবাদের 
অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা কর! সম্ভবপর এবং আমি যে ব্যাখ্যা দিতেছি পরবর্তা শ্লোকগুলির 
সহিত তাহার সংগতিও লক্ষিত হইবে । 

আমার মতে, গীতায় এখানে ষে অবতারতন্ব বণিত হইয়াছে তাহ! প্রচলিত 
অবতারতন্ব নহে । পরিশিষ্টে 'অবতারবাদ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য | সাঁধারণে মনে করেন ভগবান 
কোন বিশেষ বিশেষ মনুষ্যরূপেই অবতার হইয়! দেখা দেন। তুমি, আমি, রাম, শ্যাম, 
যু আমরা ভগবানের অবতার নহি। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বিচার করিয়া দেখিলে বৃঝা 


অর্জুন উবাচ 
অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ । 
কথমেতদিজানীয়াং ত্বমাঁদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ 
শ্ীভগবানুবাচ 
বহুনি মে বাতীতাঁনি জন্মানি তব চার্জুন | 
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেথ পরস্তপ ॥ € 


৪-€ স্টোক ১০৬ গীতাব্যাখ্য1। চতুর্থ অধ্যায় 


যাইবে যে, তিনি এরূপ বলেন নাঁ। তীহার মতে সকল মনুষ্যতেই ভগবান অবতীর্ণ 
হন। মম বজ্্ণনুবতন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ আমার নিদিষ্ট পথেই সমস্ত মনুষ্য চলিয়া 
থাকে । 

১৩২৭ শ্লোকে আছে, সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত নাশশীল পদার্থেও 
অবিনাশীরূপে বিষ্ভমান ইহাকে যিনি দেখেন তিনিই যথার্থ দেখেন। ৪1১৩ শ্লোকে 
বলিলেন, আমি চারি বর্ণ শ্য্টি কবিয়াছি এবং আমিই তাহাদের কর্তা । কর্তা হইলেও 
আমি লিপ্ত নহি বলিয়! অকতাই থাকি । ৪1৯ শ্লোকে বলিতেছেন, আমার জন্ম কর্ম- 
তন্ত যে জানে সেমুক্ত হয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞানও যা, আমার জন্মকর্ম জ্ঞানও তা! । 91৩৫ 
শ্লোকে বলিলেন, এই জ্ঞান পাইলে সমস্ত প্রানিগণকে তুমি আঁপনাতে এবং আমীতেও 
দেখিবে । 

প্রত্যেক মনুষ্যতেই যদি ভগবান অবতীর্ণ হন তবে বিশেষ করিয়! অবতার 
কাঁভীকে বলিব? যিনি ধর্মসংস্বাপন করেন ও পাপ নষ্ট করেন তিনিই অবতার । 
পাপও ভগবাঁনই করান, ধর্মরক্ষাও তিনিই করান। পুর্ব অধ্যায়ে বল! হইয়াছে কাম 
হইতে পাঁপের উৎপত্তি ; কামও ভগবানের স্থস্টি। কাঁম হইতে উৎপন্ন পাপ যে উপায়ে 
নিবারিত হয় তাঁহাও ভগবানের স্থষ্টি। সমাঁজে যেমন পাঁপের প্রবৃন্ডি আছে সেইরূপ 
পাপন্বারণেরও প্রবৃত্তি আছে। ভগবানের যে অংশ এই পাপের বুদ্ধি হইতে দেয় 
না তাহাই ভগবানের অবতার অংশ । তোমার আমার সকলের ভিতরেই এই অবতাঁর 
আছেন। সমাজের পাপ বুদ্ধি হইলেই স্বহই তাহা বারিত হয়। পরের শ্লোকগুলির 
ব্যাখ্যায় এই অর্থ পরিস্ফুট হইবে । 


দিব্যজ্ঞান জন্মিলে মানুষ দেখিতে পায় সবই তগবাঁনের লীলা ও এই ভগবান 

আমিই। পূর্বে যিনি জন্মিয়াছেন তিনিও আঁমি, পরে যিনি জন্মিবেন তিনিও আমি, 
অতএব শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন, আমি বিবস্বান্কে বলিয়াছিলাম, তখন বুঝিতে হইবে 
যে তাহা এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে । শ্বেতাশতর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৬ শ্লোক যজুর্বেদ 
হইতে উদ্ধৃত, তাহাতে আছে, 

এষ হ দেবঃ প্রদিশোহনুসবীঃ 

পুর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। 

স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ 

প্রত্যঙ, জনীংস্তিষ্টতি সর্বতোমুখঃ ॥ 


গীতাব্যাখ্যা | চতুর্থ অধ্যায় ১০৭ রায়ান 


অর্থাৎ, সেই সে দেব দশ দিশি সর্বে 

আগ্ে সে জাত সেই আছে গর্ভে 
জনমিল সে জনমিবে পরে 
সর্বতোমুখ সে সকল নরে॥ 

॥ ৬ ॥ আমি বাস্তবিক যদিও জন্মরহিত ও অব্যয় আত্ম অর্থাৎ 
আত্মস্বরূপে বিকারহীন ও সমস্ত প্রাণীদের প্রভু, তথাপি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান 
করিয়৷ নিজ মায়ার দ্বার জন্মগ্রহণ করি ॥৬ ॥ 

কেবল যে অবতাররূপেই জন্মাাহণ করেন এই শ্লোকের এমন অর্থ নহে। 
পরবতা শ্লোকে কি করিয়া! সংসারে পাপ প্রবল হইতে পাঁয় না তাহাঁর কথ! বল। 
হইতেছে । 

১/৭-৮ ॥ ভারত, যে কালেই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয় হয় তখনই 
আমি নিজেকে স্থটি করি। সাধুদের পরিরাঁণের জন্য ও ঢরন্বতদের বিনাশের জন্য এব, 
ধর্ম সংস্থাঁপনের উদ্দেশ্যে আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি ॥ ৭-৮ ॥ 

'এই দুই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে পূর্ব অধ্যায়ের অর্জুনের 
প্রশ্গ স্মরণ করা কতব্য। অর্জন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিসের বশে মানুষ পাপ 
করে, শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, কামের বশে এবং এই কামই সমগ্র পৃথিবীকে 
ব্যাপ্ত করিয়৷ আঁছে। কাম যখন এতই প্রবল তখন সংসার পাঁপে ভরিয়া যায় 
না কেন? .কি উপাঁয়েই ব। সমাজধর্ম বজায় থাকে ? এই দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 
যখনই পাপের প্রাদুর্ভাব হয় তখনই তাহ! নিবাঁরণকল্লে ভগবান নিজেকে সি করেন । 
অন্ত সময়ে যে তিনি নিজেকে স্ট্ি করেন ন! তাহা নহে । সাধারণ লোকের ধর্মপ্রবৃত্তি 
ও পাপ নিবারণের চেষ্টার ভি তর দিয়াই ভগবান আঁবিভূত হন; কোন বিশেষ জীব 


অজোহপি সন্নব্যয়াত্বা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ 
যদ] যদ হি ধর্মস্য গ্রানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুথানমধর্মস্য তদাত্বানং স্থজাম্যহম্॥ ৭ 
পরিত্রাঁণায় সাধূনাঁং বিনাশায় চ ছুক্কতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাঁপনার্থায় সম্ভবাঁমি যুগে যুগে॥ ৮ 


» স্পোক ১০৮ গীতাব্য।/খ্যা। চতুর্থ অধ্যায় 


ব। মনুষ্য রূপে অবতার হন এরূপ নহে। ভগবান কোন বিশেষে যুগে জন্মগ্রহণ 
করেন না, তিনি যুগে যুগে বা সকল যুগেই জন্মেন; ধর্মের গ্লানি হইবামাত্র 
তিনি জন্মিয়। থাকেন। গ্লানি মানে সম্পূর্ণ বিনাশ নহে, ধর্মহানি হইলেই ধর্মের 
গ্লানি হইল । অধুনা ধর্মভানি হইতেছে অথচ ভগবানের অবতার কোথায়? অতএব 
বিশেষ অবতাঁর কল্পনা সমীচীন নহে; যে মনুষ্য ঘখন ধর্ম সংস্থাপনের চেষ্টা করে 
সেই তখন ভগবানের অবতার । বিষুপুরাণ ১/২২।৩৬-৩৮ শ্লোক গুলিতে বলিতেছেন, 

যু কিঞ্ স্জ্যতে যেন সত্ব জাতেন বৈ দ্বিজ। 

তস্য স্থজ্যস্থ সম্ভূতৌ তত সর্বং বৈ ভরেস্তনু 2 ॥ 

হন্তি ব| যৎ কচিৎ কিঞ্ ভতং স্থাবর জংগমম. | 

জনার্দনস্য তদ রৌদ্রং মৈত্রেয়াস্তকরং বপুঃ ॥ 

এবমেব জগৎত্জঅফ্টা জগত্পাত। তখৈব চ। 

জগদ ভক্ষয়িত| চেশঃ সমস্তস্ত জনার্দনঃ ॥ 
অর্থাৎ, দ্বিজ, কোন প্রাণী হইতে যদি কোন প্রাণীর উৎপত্তি হয় তবে সেই স্ফ্টজীবের 
কারণস্বরূপ যে জীব, তাহাঁকে স্গ্রিব্যাপারে হরিরই তনু বলিয়া জানিবে। মৈত্রেয়, 
যদি কেহ কোন স্তাবর ব! জংগম জীবকে বিনাশ করে তবে তাহাকে জনার্দনের সংহারকারী 
রৌদ্রশরীর বলিয়! জানিবে । এই প্রকাঁরেই সকলের প্রভু জনার্দন জগতঅষ্টা, জগৎ- 
পালয়িতা এবং জগতভক্ষয়ি তা হন । 

|| ৯ || অর্জন, যে আমার দিব্য জন্মকর্মের তক্জ অবগত আছে দেহত্)াঁগের 
পর তাহার পুনজন্ম হয় না এবং সে আমাকেই প্রাপ্ত হয় ॥৯॥ 
কথাটা একটু বিচিত্র। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমার জন্ম কর্মের তন্ড অবগত 

হইলে আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; নিলিপ্ত থাকিয়া ভগবান কি প্রকারে জন্মান 
ও কর্ণ করেন জানিলে মুক্তি। প্রত্যেক শরীরে ভগবান আত্মারূপে অবস্থিত: 
এই আত্মা নিলিপ্ত থাকিয়াই আমাদের কর্ম করায় ; এজন্য ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞানও 
যা, নিজের সম্বন্ধে জ্ঞানও ত|; ভগবানের জন্মকর্মের তন্ব জীনিলেই নিজের মুক্তি । 
ভগবানের কোনও বিশেষ অবতারের জন্মকর্ম তত্ব জানিতে হইবে এমন কথা নহে । 


জন্ম কর্ম চ মেদিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ | 
ত্যক্ত। দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জন ॥ ৯ 


গীতাব্যাখ্যা ৷ চতুর্থ অধ্যায় ১০৪ ১০-১৫ ম্লোক 


কি উপায়ে ভগবানের এই জন্মকর্মতন্ব জানা যায়, পরের শ্লোকে হাহ! বলিতেছেন | 
এই শ্লোকে দিব্য কথার অর্থ এই যে জন্মব্যাপারকে লৌকিক দৃষ্টিতে না দেখিয়। 
পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে । 

॥১০ ॥ রাগ অর্থাৎ আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়৷ মদেকচিন্ত 
হইয়। আমাকে আশ্রয় করিয়| বন্ধ ব্যক্তি ভ্ভানরূপ তপশ্যার দ্বারা পবিরর হইয়া 
আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥ 

মন্মায় অর্থে ধিনি ভগবান বা আত্মাতেই চিস্ত নিবিষ্ট করিয়াছেন । কেবল 
এই প্রকারেই যে মুক্তি পাঁওয়! যায় তাহা নহে । ভগবান বলিতেছেন, যে যেরূপ কর্মই 
করুক না কেন আমার জন্মকর্মতন্ব অবগ ঠ হইলে তাহার তাহাতেই মুক্তি । 

1॥ ১১ -১৫॥ যেব্যক্তি যে ভাবে আমার ভজন! করে, আমি সেইভাবে 
তাহার অভীষ্টসিদ্ধি করি। পার্থ, মনুস্যগণ যে কোন পথই অবলম্বন করুক না! কেন 
আমার পথেই তাহার! চলে। মনুষ্যলোকে কর্মের ফললাভ শীঘ্র হয় এজন্য কর্মফলের 
অভিলাধী ব্যক্তি ইহলোকে দেবতাঁদিগের পুজ। করে, ইহীরাঁও আমার পথেই চলে । 
আমিই গুণকর্ম বিভাগ অনুষায়ী চতুর্বণসম্লি * সামাজিক ব্যবস্থা করিয়াছি । তাহাঁদের 
আমি কতাও বটে এবং অব্যয় অকতীাও বটে । আমার নিজের কমফলের স্পৃহাও নাই ও 
আমি কর্মে লিগতও হই ন, এই যে জানে সে যে কোন কাজই করুক না কেন তাহার 
কর্মবন্ধন হয় না। ইহ! অবগত হইয়া পূর্বের মুমুক্ষুগণ কর্ম করিয়াছিলেন, অতএব 
তুমিও সেইরূপ জানিয়৷ সনাতন সমাজবিহিত কর্মসকল কর ॥ ১১ - ১৫॥ 

চতুর্থ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য এই যে জনকাদি রাঁজধিগণের 
কর্মজীবন ও মোক্ষলাঁভ প্রসিদ্ধ। তাহাদেরও পুর্বকাল হইতে যে সকল কর্ম বিহিত 
ছিল তাহ! তাহাঁর। পালন করিয়াছিলেন, ইহাতে তীহাদের মোক্ষলাঁভে কোন ব্যাঘাত 


বতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। 
বহবো জ্ঞীনতপসা পৃতা মন্তাবমাগতাঁঃ ॥ ১০ 
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌ । 
মম বর্সীনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১ 
কাঁজন্তঃ কর্মণীং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধি9্ভবতি কর্মজ| ॥ ১২ 


১১-১৫ ক্লোক ১১০ গাতাব্যাখ্যা । চতুর্থ অধ্যায় 


ঘটে নাই। এই দৃষ্টান্ত স্মরণ রাখিলে সহজেই বুঝ| যাইবে যে জনকাদি যে ভাবে কর্ম 
করিয়াছিলেন অর্জন যদি সেই ভাঁবে সনাতন কাল হইতে সমাজানুমোদিত যুদ্ধাদি 
কর্তব্য পালন করেন তবে তাহারও তাহাতে মোক্ষলাভে বাধ! হইবে না । 
সূর্যে! যথ। সর্বলোকন্ চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈবাহাদোষৈঃ | 
একস্তথ| সর্বভূতান্তরাত্সা নলিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহাঃ ॥ 
অর্থাৎ, সর্বলোকচক্ষু সুর্য হইয়াও যথা 
চক্ষুগ্রীহ্য বাহাদোষে নাহি লিপ্ত হন। 
এক সেই সর্বক্ত অন্তরাত্বা! তথা 
বাহ থাকি লোক ঢঃখে নিরজিপ্ত রন ॥ কঠ।৫| ১১ ॥ 
সকল প্রাণীর অন্তরাত্ব! যে একই এবং তিনি যে বাস্তবিক নিলিপ্ত এই 
শ্লোকেও তাহ! বলা হইয়াছে । স91৯১-১৫ শ্লোকে শ্ীকুঞ্চ জন্মাকর্মের দিব্য তত্ব 
বলিলেন। ইহা হইতেও দেখ! যাইবে যে কোন বিশেষ জীবে অবতারকল্পনা নিরর্থক । 
81১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য এই যে শ্রীকৃষ্ণ টতুরবর্ণের জন্মগত ভেদ ন! মানিয়! গণ ও কর্মগত 
ভেদ প্রনিপাদদিত করিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহার সবিস্তার 
আলোচন! করা হইয়াছে । তাা' দ্রষ্টব্য । 
পূর্বের শ্লোকে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম করিতে উৎসাহিত করিলেন, এখন 
বলিতেছেন কিরূপ কর্ম ভাল । পাপের প্রভাব এবং কিরূপে তালা নিবাঁরিত হয় এই 
আলোচনায় এই অধ্যায়ের আরম্ত। সামাজিক আদর্শ ভিসাবে পাপ বা পুণ্য কর্ম 
নিরূপিত হয় কিন্থু এই আদর্শই পরিবর্তনশীল হওয়ায় কি কর্ম, কি অকর্ম, কি বিকর্ম, 
এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয় ; এই জন্যই উপদেশ আছে ধর্মস্ত তন্তং নিহিতং 
গুহায়াং মহাঁজনে! যেন গতঃ স পন্থাঃ। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই যে, যাহ! কিছু কর 


চাতুর্বপ্যং ময়! স্যষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। 
তম্ত কর্তারমপি মাঁং বিদ্ধযকর্তারমব্যয়ম্‌॥ ১৩ 
ন মাং কর্মীণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পুহা । 
ইতি মাং যৌহভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ 
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ | 
কুরু কর্মেব তল্মাত্বং পুর্বৈঃ পুর্বতরং কৃত ম্‌॥, ১৫ 


গীতাব্যাখ্যা । চতুর্থ অধ্যায় ১১১ ১৬-১৮ শ্লোক 
অসঙ্গচিত্তে করিলেই বন্ধন হইল না; তুমি এই আদর্শমতেই টল ব| এ মাদর্শমতে 
চল, বাস্তবিক তাহাতে বিশেষ কিছু যাঁয় আসে না । 

॥১৬- ১৮ ॥ কি কর্ম আর কি অকর্ম এ বিনয়ে বড় বড় বিদ্বানেরও ভ্রম 
হয়। তোমাকে আমি এমন কর্মের কথা বলিব যাঁহ। জানিলে তুমি সমস্ত অশুভ ব| 
পাপ হইতে মুক্ত হইবে । কর্সই ব| কি, বিকর্ম র| ঢ্গর্মই ব| কি, মার অকর্মই ব| কি, 
এই সমস্তই জান! উচিত ; কর্ণের গতি গভন ব| ডুকে । ধিনি কর্মেতে অকর্ম ও অকর্মে 
কর্ম দেখেন তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বিদধান এবং সমস্ত কর্ম করিলেও তিনি যোগবুক্তই 
থাকেন ॥ ১৬ -১৮ ॥ 

এই যোগ বুদ্ধিষোগ । শ্লেকগুলির অর্থ-সম্ন্দে অনেক মতভেদ আছে। 
এই শ্লোকগুলির সহিত পূর্ব ও পরের শ্লোকের সংগতি লক্ষ্য করিলে উপরের প্রদন্ত 
অথই যুক্তিযুক্ত বোধ হইবে। আম্মা! বাস্তবিক পক্ষে নিলিপ্ত থাকেন বলিয়। সমস্ত 
কর্মই আত্মার পক্ষে অকর্ম। 'াবার বিন] কর্মে খন শরীর ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে 
ন! তখন বাস্তবিক শরারের পক্ষে অকর্ণ অসম্ভব 'ত। আমি যত বড়ই সন্ন্যাসী ব| 
ত্যাগী হই না কেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই ইহার আলোচন! আছে । শ্রীকৃষ্ণের 
উপদেশের সার এই যে কর্ণ কিছুতেই বন্ধ কর! ধায় না ও কমের ভালমন্দের বিচারেরই 
আবশ্যক থাকে না, যদি নিস্পুহ বা যোগধুক্ত হইয়! কর্ম কর| খায়। কর্মের অপেক্ষ। 
যে বুদ্ধিতে কর্ম করা যাঁয় তাহাই বিচার্ধ । 

॥ ১৯ - ২২ ॥ ধাহার সমস্ত কর্মের উদ্যোগ ফলকামন। ও | ংকল্পশুন্য, যাহার 
সমস্ত কর্মবন্ধন জ্ঞানাগ্রিতে দগ্ধ হইয়! গিরাছে, বুদ্ধিমানের| তাহাকেই পণ্ডিত বলেন। 
কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়। যিনি শিত্যতৃপ্ত ও শিরাশ্রর অর্থাৎ কোন 
বহিবিষয়ের উপর ধিনি নির্ভর করেন না, তিনি কর্মের মধ্যে থাকিলেও বাস্তবিক কিছুই 


কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঁঃ। 
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ জ্ঞাত্ব! মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১৬ 
কর্মণো হাপি বোদ্ধিব্যং বৌঁদ্ধব্যঞ্। বিকর্মণঃ | 
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহন। কর্মণে! গতি ॥ ১৭ 
কমণ্যকর্ম ষঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যু। 
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেমু স যুক্তঃ কৃৎনসকর্মকৃৎ ॥ ৯৮ 


১৯০-২৩ শ্লোক ১১২ গাতাব্যাথাঁ! । চতুর্থ অধ্যায় 


করেন ন। | নিক্ষাম, সংঘতচিন্ত এবং সর্বপরিগ্রহত্যাগী অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভোগ্য 
বস্থর আহরণ সম্বন্ধে উদীসীন পুরুষ কেবল শরীর দ্বারাই কর্ম করেন বলিয়া পাঁপভাগী 
হন ন|। লোভ না করিয়৷ যাহা পাওয়া ঘায় তাহাতেই সন্তষ্ট, সর্ববিধ দ্বন্দ হইতে 
মুক্ত, মাৎসর্ধহীন, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন পুরুষ কর্ম করিয়াও আবদ্ধ হন 
ন। | ১৯ - ২২ ॥ 

যে কর্ণ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়। বা কোন প্রতিজ্ঞার বশে অনুষ্ঠিত 
হয় তাহা সংকল্পাত্রক কর্ম। আত্বা। কর্মে লিপ্ত নহেন এই জ্ঞান হইলে কোন 
কর্মেই বন্ধন হয় না। অগ্নিদগ্ধ বাজ হইতে যেমন বৃক্ষ ও ফল জন্মে না সেরূপ 
জ্ঞানাগ্লির দ্বারা দগ্ধ হইলে কর্মবীজ নষ্ট হয় ও তাহা হইতে কর্মফল উৎপন্ন 
হয় না। আত্ম। সর্বাবস্থায় নিলিগ্ এই জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীকে জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম। বল। 
যায়। 

॥২৩॥ যিনি আসক্তিশুন্য ও মুক্ত এবং ধিনি জঞ্ানে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ 
যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি যজ্জার্থে কর্ম আচরণ করিলেও ভীহার সমগ্র কর্ম বিলীন 
হয় ॥ ২৩ ॥ 

এই শ্লোকের প্রচলিত অর্থ এইরূপ, আঁসঙ্গরহিত, রাগছ্েয হইতে মুক্ত, 
সাম্যবুদ্ধিরপ জ্ঞানে স্থিরচিপ্ত এবং কেবল বছ্ছের জন্যই কর্ম করেন যে ব্যক্তি 
তাহার সমগ্র কর্ণ বিলীন হইয়া যাঁয়। আমার মতে অন্বয় এইরূপ হইবে, 


যন্ত সর্বে সমারন্তাঁঃ কামসংকল্পবজিতাঃ 
জ্ঞানাগ্লিদগ্ধকর্মীণং তমাঁছঃ প্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ 
ত্যন্ত। কর্মফলাঁসঙগং নিত্যতৃপ্তো নিরা শ্রয়ঃ 
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈৰ কিঞ্চিৎ করোতি সঃ 
নিরাশীর্ধত চিত্তাতা ত্যক্তসর্বপরিএহঃ 
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বশ্নাপ্পোতি কিন্রিষম্‌ ॥ ২১ 
যদৃচ্ছালাঁভসন্তৃষ্টো দন্দ্বাতীতে৷ বিমগুসরঃ 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ননিবধ্যতে ॥ ২২ 
গতসঙ্গস্থ মুক্তন্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ | 

যজ্জায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ 


২ 


গীত।ব্যাখ্যা । চতুর্থ অধ্যায় ১১৩ ২৪-২৫ আক 


গতসঙস্থ, মুক্তন্থ, জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্জাঁয় আঁচরতঃ সমগ্রং কর্ম ('মপি) 
প্রবিলীয়তে ৷ সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যায় যন্্রকর্মের বন্ধন নাই মনে হয় কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে তাহা নয়। ৩1১৪ শ্লোকে যঙ্ঞ কর্মসমুস্তব বলা হইয়াছে। যজ্ছের বন্ধন স্গ্রিচক্রের 
সহিত জড়িত, এ কথা আমি তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি। গতসঙ্গ হইলে কেবল 
যে সাধারণ কর্মের বন্ধন হয় না তাহ! নতে, যন্জ্রকর্মও মনুষ্যকে বন্ধন করিতে পারে না। 
৭৩২ শ্লোকেও যজ্জরকে কর্মজ বলা হইয়াছে । আমি যে মর্থ নির্দেশ করিয়াছি তাহা 
না মানিলে পূর্বাপর 'অর্থসংগতি থাঁকে ন| | শ্রীকুঞ্ণ বৈদিক যজ্দের বিশেষ পক্ষপাতী 
ছিলেন না, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রীকুষ্ণ যন্ঞকর্মের ব্যাপক অর্থ করিয়াছেন 
এবং কি ভাবে দেখিলে যন্জ্রকর্মের বন্ধন হয় না তাহা বলিতেছেন । নানীপ্রকাঁর 
কর্মকে হীকৃষ্ণ পরবস্তাঁ শ্লোকসমুহে য্্ নামে অভিহিত করিতেছেন । ৩।৯-২০ শ্লোকের 
ব্যাখ্যায় যত সন্বন্দে আলোচন। দ্রষ্টব্য | 

॥২৪ -২৫॥ যে যন্জ্ধ অনুষ্ঠানকাঁরী অর্পণ অর্থাৎ ভোমক্রিয়াকে ব্রহ্ম 
ভাবেন, হবি অর্থাৎ অর্পণপ্রবাকে ব্রহ্ম ভাবেন, ব্রঙ্গাগিতে ব্রহ্ধই হোম করিতেছেন অর্থাৎ 
অগ্নিকেও ব্রঙ্গ ও যজমানকেও ব্রহ্ম ভাবেন এইরূপ ধীভার বুদ্ধিতে সমস্তই ব্রহ্মময় 
তিনি ব্রঙ্মলাঁভ করেন । কোন যোগী দৈবঘজ্ঞ অর্থাৎ দেবতার ব! ইন্দিয়াদির উদ্দেশ্ঠে 
যদ করেন, কেহ বা ব্রঙ্গাগ্সিতে যজ্ছের দ্বারাই যজ্জের যাঁজন করেন, অর্থাৎ ব্রঙ্গজ্ঞানে 
যজ্ঞকে আহৃতি দ'নরূপ যজ্ঞ করেন অর্থাৎ ব্রঙ্গজ্ঞান উদয় হইলে যজ্ঞ পরিত্যাগ 
করেন ॥ ২৪ - ২৫ ॥ 

ইন্ড্রিয়াদি সম্বন্গীয় যতভ্কেও দৈবধজ্্ বল! যায় । কারণ দেবক্তা বলিলে কেবল 
যে ইন্দ্র, বরুণ বুঝিতে হইবে তাহা নহে, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অধিষ্ঠাতি দেবতা আছে, 
ইন্দ্িয়কে উপনিধদে অনেক স্থলে দেবগ| বল! হইয়াছে । 

॥ ২৬ - ২৭॥ কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্িয়গণের হোঁম করেন 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম করেন, কেহ বা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শকাঁদি বিষয়সমূহের হোম 


ব্রঙ্গার্পণং ব্রঙ্গ হবিব দাগ্নো ব্রহ্গণ| হুতম্‌। 
ব্রন্মেব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিন] ॥ ২৪ 
দৈবমেবাপরে যজ্জঞং যোগিনঃ পধুপাঁসতে। 
্রন্ষাগ্লাবপরে যজ্ং যজ্ঞেনৈবোপজুহবতি ॥ ২৫ 


২৬-২৯ স্োক ১১৭ গীতাব্যাখ্যা। চতুর্থ অধ্যায় 


করেন অর্থাৎ বিষয় হইতে ইক্দির সংহরণ করেন। কেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সমস্ত 
কর্ম জ্ঞান দ্বার! প্রজলিত আত্মসংঘমনূপ অগ্সিতে হবন করেন ॥ ২৬ - ২৭ ॥ 

আত্মজ্ভানহান জীবাস্মা। আমাদিগকে নানাবিধ আকুঞ্চন প্রসারণাদি প্রাণকর্মে ও 
বিষয়ভোগে নিয়োজিত করে । এই জন্যই আত্মার সংযমের চেষ্টা । ইন্দ্রিয়সংহরণ 
ও ইন্দ্রিয়ং্ঘন পৃথক । ইন্দিয়সংঘম, ইন্দ্রিরসংহরণ ও আত্মসংঘম সম্বন্ধে পরিশিষে 
আলোচন৷ দ্রষ্টব্য । 

॥ ২৮ ॥ কেহ দ্রব্যদাঁনাদি যজ্ঞ, কেহ তপোরূপ যজ্ঞ, কেহ যৌগীভ্যাসরূপ 
যজ্ঞ এবং দৃঢব্রত যতিগণ অধ্যয়ন দ্বার! জান অজীনরূপ যজ্ঞ করেন ॥ ২৮ ॥ 

জ্ঞানার্জনের জন্য পুনঃপুন বেদ ও শীঁঙ্সাদি অধ্যয়ন করার নাম স্বাধ্যায়। 
এখানে যোগ কথা সাধারণ প্রচলিত পাতগ্জল যোগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । তিলক 
এই শোকে যোগের অর্থ কর্মষৌগ করিয়াছেন, কারণ পরের শ্লোকে পাঁতঞ্জলযোগ 
অনুসারে প্রাণায়াম ইত্যাদির কথা আছে। আমার মতে পরের শ্লোকে এই 
পাতগ্জলযোগের বিস্তার করা হইয়াছে মাত্র। তপধজ্জঞের পর ঘোগধজ্ঞ থাকায় আমার 
অর্থই ঠিক মনে হয়। হঠাৎ কর্মযোঁগের কথা এখানে আসিতে পারে না। অবশ্য 
সমস্ত প্রকার ঘোগই কর্মযোগের অন্তর্গত বল] যাঁর এ কথ' সত্য ; কর্মযোগ বলিয়া 
কোন বিশেষ প্রকারের যোগ নাই, যে কোন কর্মই অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিলে 
কর্মযোগ হয়। 

॥ ২৯ ॥ প্রাণায়ামতত্পর হইয়। প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ করিয়! কেহ 
প্রাথবায়কে অপানে হবন করেন এবং কেহ অপান বায়কে প্রাণে হবন করেন ॥ ২৯॥ 


শ্রোতাদীনীন্দ্রিয়াণ্যণ্যে সংযমাগ্নিযু জুহবতি | 
শব্দাদীন্‌ বিয়য়ানণ্যে ইন্দিয়াগিযু ভূহবতি ॥ ২৮, 
সববাণীক্দ্রিয়কর্মীণি প্রাণকর্মীণি চাঁপরে। 
আত্মসংযমযোগাঞ্লে। জুহবতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ 
দ্রব্য যজ্জ্রাস্তপোজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে। 
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ 
অপানে জুহ্বাত প্রাণং প্রাণেহপাঁনং তথাঁপরে । 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরাঁয়ণাঁঃ॥ ২৯ 


গীতাব্যাখ্যা । তৃতীয় অধ্যায় ১১৫ ৩০-৩১ শ্লোক 


পুরক, রেচক ও কুস্তকের কথা এই শ্লোকে বল! হইয়াছে। তিলক এই 
শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “প্রাণায়াম শব্দের প্রাণ শব্দে শীস ও উচ্ডীস উভয় 
ক্রিয়াই ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু বখন প্রাণ ও অপাঁনের ভেদ করিতে হয় তখন 
প্রাণ বহিরাগত অর্থা উচ্ছাস বায় এবং অপান অন্তরাগত শ্বাস, এই অর্থে লওয়া হয়। 
মনে রেখো যে অপাঁনের এই অর্থ প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন ।” শান্ত্রকারগণের মতে 
শরীরের সমস্ত পেশীয় ও প্রাণক্রিয়৷ সূন্মন শক্তির সাহাষ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই শক্তির 
সাধারণ নাম বায় বা প্রাণ। দেহে পঞ্চপ্রাণ আছে। মুর্ধ হইতে আরম্ত করিয়া 
নাসিকাবিবর পর্যন্ত স্থানের প্রাণক্রিয়া উদান বায়ুর দ্বারা সম্পাদিত হয় । নাঁসিকা- 
বিবর হইতে হৃদয় পর্যন্ত স্থান প্রাণবায়ুর অধিকারে । হৃদয় হইতে নাভি সমানবায়র 
অধিকারে এবং নাভি হইতে পদতল অপানের অধীন । ব্যানবায়ু সর্ব শরীর ব্যাপিয়। 
আছে। প্রাণবায় শব্দে শ্রীল ও শাস নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি উভয়ই বুঝায়। বিভিন্ন 
শানে শ্বাস, প্রশ্থাস ও নিশ্বাস শব্দ বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ উভয় অর্থে ই ব্যবহৃত হইয়াছে । 

॥ ৩০ - ৩১ ॥ অপর কেহ আহার নিয়মি* করিয়া প্রাণেতে প্রাণের যজ্ঞ 
করেন। এই সর্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠীনকাঁরীরা যজ্ঞের দ্বার স্বস্ম পাপ বিনাশ করেন। 
যজ্ঞাঁবশিষ্ট অমৃততুল্য অন্ন ভোজনে অর্থাৎ যজ্ঞফলভোগে সনাতন ব্রঙ্গপ্রাপ্তি হয়। 
কুরুসম্তম, যে যজ্ঞ করে না তাহার পরলোকের ত কথাই নাই, ইহলোকও নষ্ট 
হয় ॥ ৩০ - ৩১৯ ॥ 

প্রাণশক্তি সকলপ্রকার শারীরিক ক্রিয়ার কারণ, পাতগ্রল যোগ অভ্যাস- 
কালে চেষ্টা করিয়া অর্থাৎ প্রাণশক্তি প্রয়োগ করিয়া শরীরকে নিশ্চল করিতে হয় 
অর্থাৎ প্রাণসমূহের আহুতি দিতে হয় । ৩১ হ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য এই যে কোনও 
না কোন প্রকার যজ্ঞ অর্থাৎ সাধন! অবলম্বন কর! কর্তব্য এবং নিক্ষাম চিত্তে তাহা 
অনুষ্ঠেয় । সাধারণের মতে যোঁগ, স্বাধ্যায় ইত্যাদি কর্মদ্বারা ব্রঙ্গলাভি হয়, কৃ 
বলেন, এ সকল কর্মও অসঙ্গচিত্তে করিবে তবে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে। 


অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহবতি। 
সর্বেহপ্যেতে যজ্ভবিদে! যজ্জক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০ 
যক্জঞরশিষ্টাম্বতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্‌। 
নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তুম ॥ ৩১ 


৩২-৩৩ শ্লোক ১১৬ গীতাব্যাখ্যা। চতুর্থ অধ্যায় 


তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকেও বলা হইয়াছে যজ্ভ্ব করিয়া অবশিষ্টভাগ 
গ্রহণক'্ঠা সকল পাঁপ হইতে মুক্ত হয় কিন্ধু যঙ্ঞ না করিয়া যে নিজের জন্য প্রস্তুত 
অন্ন ভক্ষণ করে সে পাপা ব্যক্তি পাপ ভক্ষণ করে। এই শ্লোক ও তণপরবত্তী 
শ্লোকের ব্যাখ্যাকাঁলে বলিয়াছি যে, শ্রীকঞ্চ বেদবিহি'ত যঙ্চার্দির বিশেষ পক্ষপাতী 
নহেন। স্ত্রীরুম এই অধ্যায়ে যজ্ঞের অর্থ অতিশয় ব্যাপক করিয়! ধরিয়াছেন। 
সকল প্রকার সাধন! যজ্জ নামে কথিত হইয়াছে । ৪81৩১ শ্লোকের ব্যাখ্য। পড়িয়া 
হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, শীরুঞ্* বুনি বৈদিক যঙ্ঞই কগপ্য এই কথ! বলিতেছেন, 
কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে । 

॥ ৩২ ॥ এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ ব্রঙ্গার মুখে উক্ত হইয়াছে, এই সমুদয়ই কর্মজ 
জানিবে। ইহা জ্ঞাত হইলে তুমি মুক্ত হইতে পারিবে ॥ ৩২ ॥ 

যজজ্কে কর্মজ বলার মানেই তাহার বন্ধন আছে। এই জন্যই পুর্বে য্ঞকর্মও 
নিঃসঙ্গচিত্তে করার উপদেশ আছে। 

॥ ৩৩ ॥ পরন্তপ, দ্রব্ময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়, কারণ জ্ভানেতেই সর্ব 
অখিল কর্মের অবসান হয় ॥ ৩৩ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ এই এক কথাতেই কৌশলে সাধারণে প্রচলিত যজ্ঞের নিকৃষ্টতা 
প্রতিপন্ন করিলেন। 

শ্লোকের অখিল শক সর্বকর্মের বিশেষণ ধরিয়া কেহ কেহ অর্থ করেন ফল সমেত 
সমস্ত কর্ম। অপরে অখিল শব্দকে জ্ঞানের বিশেষণ করিয়া অর্থ করেন পুণভঞ্ঞানে 
সর্বকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে । আমার মতে অখিল শব্দ কর্মের বিশেষণ। ৭1২৯ 
শ্লোকেও অখিল কর্ম কথা আছে। ৮৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অখিল কর্ম কাঁহাঁকে বলে 
নির্দেশ করিয়াছি । তাহা দ্রষ্টব্য । 

॥ ৩৪ - ৩৫ ॥ জ্ঞানই যখন শ্রেয় তখন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রণিপাত 
দ্বারা, প্রশ্নের দ্বারা ও সেবার দ্বারা এই জ্ঞানের উপদেশ পাইতে চেষ্টা কর। তাঁহারা 


এবং বহুবিধা যজ্ঞ বিততা ব্রহ্গণো মুখে। 
কর্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্বানেবং জ্ঞাত্ব! বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ 
শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞীজজ্ভানযভ্ঞঃ পরন্তপ | 
সর্ধং কর্মীখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিলমাপ্যতে ॥ ৩৩ 


গীতাব্যাখ্যা। চতুর্থ অধ্যায় ১১৭ ৩৭ -৩৮ ক্লক 


তোম্পকে জ্ঞান দিবেন । জ্ঞান জন্মিলে তোমার মোহ নষ্ট হইবে এবং পাঁঞ্চব, সমগ্র 
জীবকে তুমি আমার মধ্যে ও আপনার মধ্যে দেখিবে ॥ ৩৪ - ৩৫॥ 

এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে তবে ভগবানের প্রকৃত অবতাঁরতক্ধ জ্ঞাত 
হওয়া যায়। পূর্বের শ্রেকের অবতারতন্বের ব্যাখ্যায় এই অর্থই আছে দেখাইয়াছি। 

॥ ৩৬ ॥ যজ্ঞ ইত্যাদি না করায় অথবা পাপ করায় যদি ভুমি নিজেকে 
সর্বাপেক্ষা পাপী মনে কর তাহা হইলেও এই জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে পাঁপ হইতে 
উত্তীর্ণ হইবে ॥ ৩৬॥ 

এই অধ্যায়ে পুর্বে কি কর্ম, কি বিকর্ম অর্থাৎ কি পাপ কি পুণ্য ইত্যাদির 
বিচার আছে। এখানে স্পষ্টই বলিলেন পাপ পুণ/, কর্ম বিকর্ম, অকর্ম ইত্যাদি 
বিচারের আবশ্খকই থাকে ন। যদি তুমি জ্ঞানলাঁভ কর। 

॥ ৩৭ - ৩৮ ॥ প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাঁঠকে ভম্মসাৎ করে সেইরূপ, 
অর্জন, এই জ্ঞীনাগ্রি সমুদয় কর্মকে দগ্ধ করে। পৃথিবীতে জ্ঞানের ন্যায় পবিক্র 
সত্যই আর কিছুই নাই, বুদ্ধিযোগসিদ্ধ ব্যক্তি উপযুক্তকাঁলে আপনিই জ্ঞানলাভ 
করেন ॥৩৭- ৩৮ ॥ 

এখানে জ্ঞানকে বুদ্ধি বা কর্মযোগ-লভ্য বলা হইল । 

॥ ৩৯ - ৪২ ॥ শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন এবং 
জ্ানলাঁভ করিয়া শীঘ্রই পরম শান্তি লাভ করেন। অন্ভ্ৰানী, শ্রদ্ধাহীন, সন্দিগ্চিত্ত 


তদ্দিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্দশিনঃ ॥ ৩3 
যজ-জ্ঞাত্ব। ন পুনর্মোহমেবং যাস্তসি পাণ্ডব। 
যেন ভূতান্তশেষেণ দ্রক্ষাস্যাত্বন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ 
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকুত্তম । 
সর্বং জ্ঞানপ্রবেনৈব বৃজিনং সন্ভরিষ্যসি ॥ ৩৬ 
যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জন | 
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মীণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ 
নহিজ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিদ্ভতে। 
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ 


৩৯-৪২ শ্লোক ১১৮ গীতাব্যাখ্যা । চতুর্থ অধ্যায় 


ব্যক্তি নষ্ট হয়, তাঁহার ইহলোক পরলোক বা স্থুখ কিছুই হয় না। যিনি যোগযুক্ত 
হইয়া কর্ম করেন এবং জ্ঞানের দ্বার৷ ধাহাঁর সংশয় ছিন্ন হইয়াছে সেই আত্মজ্ঞানী 
ব্যক্তিকে কর্ম বন্ধন করিতে পারে না, অতএব ভারত, তোমার অজ্ঞানসম্ভত সংশয়কে 
জ্ঞানরূপ তরবাঁরির দাঁর| কাটিয়া যোগ অবলম্বনপুর্বক উঠ ॥ ৩৯ - ৪২ ॥ 

এখানে ৪২ শ্লোকে যোগ শব্দে পূর্ব প্রতিপাদিত জ্ঞানপ্রদ বুদ্ধিযোগ বা কর্মযোগ 
উদ্দিষ্ট হইয়াছে । পাতঞ্জল যোগ অবলম্বন করিয়। যুদ্ধ করিতে উঠা সম্ভবপর নহে। 

এই অধ্যায়ের তাৎপর্য এই ঘে, সমাজের মধ্যেই পাপের প্রতিকারের শক্তি 
নিহিত আছে। কি পাঁপ কি পুণ্য তাহ! বিদ্বান ব্যক্তিও অনেক সময় নির্ধারণ করিতে 
পারেন না । পাপ ও পুণ্য কর্ম উভয়েরই বন্ধন আঁছে। ঘে কাঁজই কর না কেন, 
কর্মযোগের কৌশল জানিলে পাঁপপুণা সমান হইয়! যায় ও সমস্ত পাঁপই জ্ঞানের দ্বার! 
নষ্ট হয় । 


শুদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তগ্ুপরঃ সঘতেক্িয়ঃ | 
জ্ভানং লব্ধ? পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৭ 
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধাঁনশ্চ সংশয়াঁত। বিনশ্যতি। 
নায় লোৌকোহস্তি ন পরো ন স্ুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ 
যোঁগসংন্যস্তকর্মীণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্‌। 
আত্মবন্তং ন কর্মীণি নিবরন্তি ধনগ্রয়॥ ৪১ 
তস্মাদজ্জীনসস্ভৃতং হৃতস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ | 
ছিন্ত্নং সংশয়ং যোগমাতিষ্টোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ 


জ্ঞানযোগ নামক 
চতুর্থ অধ্যায় সমাণ্ড 


৯৮২৬ 








রী তাবাধা টি 


পঞ্চম অধ্যায় 


সম্যাসযোগ 


॥১॥ অর্জন বলিলেন, কৃষ্ণ তোমার কথার ভাঁবে বোঁধ হইতেছে তুমি 
কর্মত্যাগ ও কর্মের আচরণ দুই-ই করিতে বলিতেছ ; এই ঢুইয়ের মধ্যে কোন্টি 
শ্রেয় ঠিক করিয়া আমাকে বল ॥১॥ 

এই শ্লোকে শংসসি কথা আছে, ইহাঁর অর্থ ইঙ্গিত করিতেছ অর্থাৎ কৃষ্ণ এরূপ 
কথ স্পষ্ট বলেন নাই, তীহাঁর কথার ভাবে ইহা মনে হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ের 
প্রশ্ন ছিল ক্রুর কর্ম কেন করিব ও পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন ভালমন্দ-নিরবিশেষে সমস্ত 
কর্মই কেন পরিত্যাগ করিব না। এই প্রশ্ন অর্জনের মনে কেন উঠিল ৩। ১ 
শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহা দবেখাইয়াছি। পরিশিষ্টে গীতাঁয় উল্লিখিত বিভিন্ন সাঁধন- 
প্রণালীর বিচারকালে বলিয়াছি ঘে তখনকার দিনে এখনকার মতই অনেক ধার্মিক 
ব্যক্তি সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেন । এই সন্নযাসমার্গ সাংখ্যমার্গের অন্তর্গত। 
গীতাকার প্রশ্নোত্তরছলে অতি নিপুণভাঁবে তণকালপ্রচলিত সকল প্রকার নিষ্ঠার 
আলোচন! করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে সন্ন্যাসমার্গ আলোচিত হইয়াছে। অর্ডন 
প্রশ্ন করিতেছেন, সংসারে থাকিয়! কর্তব্য কর্মাদি সম্পাদন করা ভাল না গৃহত্যাগী 
হইয়া ও সর্ব কর্ম বর্জন করিয়া সন্ন্যাসী হওয়। ভাল। 


অর্জুন উবাচ 
সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনধৌগঞ্চ শংসসি । 
যচ্ছেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রুহি স্থনিশ্চিতম্‌ ॥ ১ 


২-৩ গ্পোক ১২২ গতাব্যাখ্য! | পঞ্চম অধ্যায় 


॥২॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সন্ন্যাস ও কর্মঘোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ 
কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে কর্মসন্নযাস অপেক্ষা! কর্মযোগই উতকৃষ্টতর ॥ ২ ॥ 

্রীকৃ্ণ সন্াসমার্গের পক্ষপাতী নহেন। সন্গ্যাসমাগা ভাষ্যকার ও টীকা- 
কারগণ এই শ্লোকের শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট উক্তির নান। প্রকার বিকৃত অর্থ করিয়াছেন । 
সন্নযাসই একমাত্র সাংখ্যমার্গ এই ধারণা অনেককে ভ্রান্ত করিয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ 
জ্ঞানের নিন্দ| করিবেন হাহা হইতে পারে না, কাজেই তাহাদের এই শ্লোকের অর্থ 
বদলাইতে হইয়াছে । 

»জ্ীরঞ্চের উপদেশের বিশেষ এই যে, হিনি কোন মার্গকেই সম্পূণ দুষ্ট 
বলেন নাই। সন্নযাসমার্গের যাহা কিছু ভাল শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন 
ও কর্মমার্গে থাঁকিয়াও কি করিয়। সন্যাসীর মত শ্রেয়োলাভ হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন । তিনি সন্যাসের এক অভিনব নির্ণচন দিয়াছেন | 
ুহত্যাগ করিলেই সন্যাসী হয় না, কর্ণ ত্ঠাগ করিলেই সন্সযাসী হয় না। নিত্যকর্মশীল 
গৃহীও সন্ন্যাসী পদবাচ্য হইতে পারে৷ কি অবস্থায় গৃহীর ও সন্্যাসীর পার্থক্য থাকে 
না! পরের শ্লোকগুলিতে তাহার আলোচন৷ আছে। 

॥ ৩ ॥ যিনি কোন বস্ত ব| বিষয়ে দ্বেষও করেন না আকাঙক্ষাও করেন না 
তিনি নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়াই জ্ঞাত হন; কারণ, মহাঁবাহো, রাগদ্বেষ-দবন্দ হইতে মুক্ত 
পুরুষ অনায়াসে সংসাঁরবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥ ৩ ॥ 

সন্ন্যাসীকে ষে গৃহত্যাগী হইতে হইবে এখানে তাহা বলা হইল নাঁ। সংসারে 
থাকিয়া দ্ন্দ্রহীন হইয়! সর্বদ! সর্বপ্রকার কর্ম করিলেও মনুষ্য সন্ন্যাসী পদবাচ্যই হইয়! 
থাকে । ইহাই কষ্জের অনুমোদিত সন্ন্যাস | 

॥ ৪-৫ ॥ বালবুদ্ধি ব্যক্তি সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ ও যোগ অর্থাৎ কর্ম- 
মার্গকে পৃথক বলে কিন্তু পণ্ডিতের! তাহা বলেন না। এই ছুইয়ের যে কোনটিকে 


শ্রীভগবানুবাচ 
সম্পাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভে। | 
তয়োস্ত কর্মসন্নাসাৎ কর্মযোগে। বিশিষ্যতে ॥ ২ 
জ্বয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাগুক্ষতি। 
নিদ্বন্বো হি মহাঁবাহো স্তখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ 


গীতাব্যাখ্য। । পঞ্চম অধ্যায় ১২৩ ৪- ৭ লোক 


সম্যক আশ্রয় করিলে উভয়ের ফললাভ হয়। জ্ঞানযৌগলভ্য স্থানে কর্মযোগ দ্বারাও 
যাওয়! ঘায়। যিনি সাংখ্য ও যোগ এক দেখেন তিনিই যথার্থ দেখেন ॥ 8৪-৫॥ 

এই ছুই শ্লোকে সাংখা শব্দে সাধারণ ভাবে জ্ঞানমার্গই বুঝাঁইতেছে। 
সাংখ্যান্তরগত সন্যাঁসনিষ্ঠার কথা৷ বিশেষ করিয়া পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে । 

॥৬॥ কিন্তু মহাঁবাঁহো, কর্মযৌগ বিনাঁ মন্ন্যাসলাভ কষ্টকর। কর্মযৌগ- 
পরায়ণ সাধক অচিবে ব্রদ্ধলাভ করেন ॥৬॥ 

কর্মত্যাগে ধাতু অপ্রসন্ন থাকে বলিয়া বুদ্ধি স্থির হয় নাও ব্রহ্গলাভ কঠিন 
হয়। এই শ্লোকেও বুঝা যাঁয় সন্ন্যাসমার্গ বলিলে সাঁধারণে যাহা মনে করে অর্থাৎ 
ংসার ত্যাগ শ্রীকৃঞ্চ তাহা অনুমোদন করেন নাঁ। গৃহত্যাগ কখনই আচরণীয় নহে এমন 
কথ! শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই । কারণ প্রবুত্তিভিদে কাহারও কাহারও সংসারত্যাগ বাঞ্ছনীয় 
হইতে পারে । সংসারে থাকিলেই বন্ধন হইবে এমন কথা ঠিক নহে। 

॥৭॥ যোগযুক্ত, বিশুদ্ধাত্বা, বিজিতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও সর্বভূত ধাহার আত্মাতে 

উপলব্ধ হইয়াছে এমন ব্যক্তি কর্ম করিয়াও লিপ্ত হন ন| ॥৭॥ 

কেবল যে সন্াসমার্গেই সংসার বন্ধন কাঁটান যাঁয় তাহ! নহে, যোগযুক্ত 
সংসাঁরীরও বন্ধন হয় ন| ইহাই বল! উদ্দেশ্ট । শ্লোকে সর্বভূতাত্ভৃতাত্বা কথা আছে। 
ব্রন্মের যে ভাব সর্বভূতে আত্মারূপে অবস্থিত তাহাকে সমগ্িতে ভূতাত্বা কহে । যিনি 
নিজ আত্মাতে এই ভূতাত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি সর্বভৃতাত্ুভূতাত্বা । 

॥1৮- ৯ ॥ তন্তবিৎ যোগঘুক্ত হইয়া বুঝিবেন যে, তিনি অর্থাৎ তাহার আত্ম। 
কিছুই করিতেছেন না। স্বভাঁববশে ইন্দ্রির়গণ নিজ নিজ বিষয়ে প্রবর্তিত হইতেছে 


সাংখ্যযৌগো পৃথগাল1ঃ প্রবদন্তি ন পপ্ডিতাঁঃ। 

একমপ্যাস্ফিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্‌॥ ঃ 
যসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং ত্যৌগৈরপি গম্যতে । 

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি সপশ্থতি॥ € 
সন্নাযসম্ভ মহাঁবাহো ছুঃখমাপ্ত,মযোগতঃ। 
যোগধুক্তো মুনিব্র্দ ন চিরেণাঁধিগচ্ছতি ॥ 
যোগঘযুক্তে। বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্বা জিতেন্ত্রিয় | 
সর্বভৃতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ? 


পে 


৮-১* শ্লোক ১২৪ গীতাব্যাখ্যা । পঞ্চম অধ্যায় 


ও তাঁহার বশেই তিনি দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, স্পর্শ করিতেছেন, শ্রাণ করিতেছেন, 
আহার করিতেছেন, গমন করিতেছেন, থুমাইতেছেন, শ্বাস ফেলিতেছেন, কথ! বলিতেছেন, 
মলমূত্রীদি ত্যাগ করিতেছেন, গ্রহণ করিতেছেন, চক্ষু উন্মীলিত নিমীলিত করিতেছেন, 
এবং এই সকল করিয়াও তিনি নিক্ষিয় আছেন ॥৮-৯॥ 

এখানে তাবৎ জ্ঞানেন্দ্িয়ের ও কর্মেন্দ্িয়ের কাজের কথা বলা হইয়াছে : 
উদ্দেশ্য এই ঘে, সন্ন্যাসী হইয়! ইচ্ছাপূর্ক সকল কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ করিলেও 
এই সকল কর্ম ত্যাগ হয় না। অতএব সংসারত্যাগী সন্যাসী নিজেকে নিক্ছ্িয 
বলিলেও শিনি নিষ্ক্রিয় নহেন। যে ব্যক্তি তন্ববিশ ও যোগযুক্ত কেবল তিনিই নিক্্িয় । 
কারণ তিনি বুঝিতে পারেন সকল কার্ধে তাহার আত্ম। নিলিপ্তই রহিয়াছে ; 
কর্মবন্ধন এড়াইবাঁর জন্য সংসারত্যাগ বুথা। তন্তবিদের সংসাঁরত্যাগের কোনই 
প্রয়োজন নাই । নিজ স্বভাঁবজাঁত প্রবৃত্তি দি তীহাঁকে সংসারী করে তাহাতে 
তিনি ক্ষু্ হন ন!। 

॥ ১০ ॥ যিনি আসক্তি ত্যাগ করিয়| ও ব্রহ্গে অর্পণ করিয়া কর্মসকল করেন, 
পদ্মপত্র জলদ্বার! যেরূপ লিপ্ত হয় ন| তিনি সেইরূপ পাপদ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥ 

ব্রঙ্গে কর্মসমর্পণ কাহাকে বলে তাহা বিচার্খ। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে 
আছে কর্মের উদ্ভব ব্রহ্ম! হইতে এবং ব্রঙ্গ! অক্ষরপুরুষ হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছেন 
অতএব ব্রহ্ম সর্ব বিষয়ে পরিব্যাণ্ত । যাহার আত্মোপলন্ধি হইয়াছে, তিনি প্রকৃতিই 
কাজ করিতেছে এই জ্ঞানে প্রকৃতিতেই কর্ম সমর্পণ করেন ও কর্তৃত্বাভিমান 
রাখেন না। প্রকৃতি ব্রল্মেরই মায়া শক্তি অতএব প্রকৃতি কর্ম করিতেছে বুঝিলে 
ব্রহ্মে কর্মসমর্পণ করা হইল । পরের শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে । পরিশিষ্ট 
'রাঁজবিদ্থা” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 


নৈব কিঞ্চিশ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তন্ববিু। 
পশ্যান্‌ শুখন্‌ স্পৃশন্‌ জিত্রন্নশ্লন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্‌ ॥ ৮ 
প্রলপন্‌ বিস্থজন্‌ গুষ্ন্নন্মিষন্সিমিষন্নপি। 
ইক্ত্রিয়াণীল্দিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধাঁরয়ন্‌ ॥ » 
ব্রহ্ষণ্যাঁধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা করোতি ষঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পল্সপত্রমিবীস্তস| ॥ ১০ 


গীতাব্যাখ্য। । পঞ্চম অধ্যায় ১২৫ ১১-২৪ গ্টোক 


॥ ১১ - ১২ ॥ যোগীরা অর্থাৎ ধীহাঁরা কর্মযোগ অবলম্বন করিয়াছেন 
'আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত কেবল শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্িয়সমূহের দ্বারাই আসক্তিশূন্) হইয়! 
কর্ম করেন অর্থাৎ তীহাদের আত্ম। নিলিপ্ত থাকে । যোগযুক্ত বাক্তি কর্মফল ত্যাগ 
করিয়া! নৈঠ্ঠিক শাস্তি অর্থাৎ ত্যাগ বা সন্গ্যাসনিষ্ঠালভ্য শান্তি প্রাপ্ত হন কিন্তু অযুক্ত 
পুরুষ কামের প্রেরণাঁয় ফলে আসক্ত হইয়! বন্ধনপ্রাপ্ত হয় ॥ ১১ - ১২॥ 

নৈষ্ঠিক শব্দের অর্থ নিষ্ঠাজনিত। €1৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে স্থান 
সাংখ্য দ্বার পাঁওয়! যাঁয় অর্থাৎ ঘে পদ জ্ঞানলভ্য তাহ কর্মযোগ দ্বারাও পাঁওয়! 
যায়। এখানে বলিতেছেন কর্মযোগীও সেই জ্ঞাননৈঠিক শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত 
হন। কামনাযুক্ত কর্মেই বন্ধন। কামনা পরিত্যাগ করিলে সংসার পরিত্যাগ 
করিয়। সন্ন্যাসী হইবার কোন আবশ্যক নাই । 

॥১৩ -২৪॥ বশী অর্থাৎ বিজিতেন্দ্রিয় (দহ্ধারী পুরুষ সর্বকর্ম মনের দ্বারা 
বর্জন করিয়! অর্থাৎ আত্মাকে নিলিপ্ত রাখিয়া! ত্্য়ং কিছু করিতেছেন না! এবং কিছু 
করাইতেছেন না এই বোধযুক্ত হইয়া! নবদারবিশিষ্ট দেহরূপ পুরে স্থখে অবস্থান 
করেন। প্রভূ আত্ম! লোকের কতৃত্বাভিমান সৃষ্টি করেন নাই, তিনি কর্মও স্ষ্টি করেন 
নাই এবং তাহাতে ফল সংযোগও করেন নাই। প্রকৃতিজাত স্বভাবের দ্বারাই এই 
সমন্ত গ্রবতিত হইতেছে । বিভূ অর্থা সর্বব্যাপী আত্মা! সর্ববিষয়ে অন্ুপ্রবিষ্ট থাকিলেও 
কর্মজনিত পাঁপপুণ্যে লিপ্ত হন না । এই জ্ঞান অজ্ঞানদ্বারা আবৃত থাকায় জীবের 
উপলব্ধি হয় না এবং তাহাতেই জীব মোতপ্রাপ্ত হইয়া কষ্ট পায় কিন্তু আত্মজ্ঞান দ্বারা 
ধীহার্দের এই অজ্ঞান নাশিত হইয়াছে তীহাদের জ্ঞান মেঘনিমুক্ত সূর্যের ন্যায় 


কায়েন মনসা বুদ্ধযা কেবলৈরিক্দ্রিয়েরপি। 
যোগিনঃ কর্ম কুর্বস্তি সঙ্গং ত্যক্তাত্বশুদ্ধয়ে॥ ১১ 
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যন্তা শান্তিমাপ্পোতি নৈষ্টিকীম্‌। 
অযুত্তঃ কামকাঁরেণ ফলে সক্ত! নিবধ্যতে ॥ ১২ 
সর্বকর্মীণি মনসা সংন্যস্যান্তে স্থখং 'বশী। 
নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্বনন কারয়ন্‌॥ ১৩ 
ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য স্থজতি প্রভুঃ। 
ন.কর্মফল সংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ 
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পরমতন্বকে প্রকাশিত করে। আত্মীতেই ধাহাদের বুদ্ধি সন্িবিষ্, আত্মার সহিত 
ধাহারা নিজ এঁক্য বুঝিয়াছেন, মান্নার প্রতিই ধাহাদের নিষ্ঠা, আত্মাই ধাহাদের চরম 
গতি তাহাদের জ্ঞানের দ্বার! সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং পুনরাবতন হয় না। এই 
প্রকার জ্ঞানী পুরুষ বিদ্ভাবিনয়সম্পন্ন ব্রাঙ্গাণে, বুষে, হস্তীতে, কুক্ধরে এবং শপাকে 
অর্থাণড কুরুরভোজী চণ্ালে সমদর্শা হন] এই প্রকার সাম্য ধাহাদের আয়ত্ত হইয়াছে 
তীহারা ইহলোকে থাকিয়াই সংসার জয় করিয়াছেন; ভাহাদের মন ব্রহ্মবৎ 
পক্ষপাতহীন ও সমদৃষ্টিঘুক্ত হওয়ায় তীহার| রঙ্গেই অবস্থিত। এইরূপ স্থিরবুদ্ধি, 
মোহশুন্য ব্রহ্মবিৎ ব্রন্গে স্থিত হইয়| প্রিয়বস্তুলাভে জষ্ট হন ন| এবং অপ্রিয় বস্ততেও 
উদ্বিগ্ন হন না। বহিবিষয়ে অনাসক্ত, ব্রলগযোগে অবস্থিত ব্যক্তি আত্মীতেই যে সুখ 
বি্ভমান আছে সেই অক্ষয় স্রখ ভোগ করেন; কারণ, কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয় সহিত 
বহিধিষয়সংযোগজাত যে সখ তাহা আদি-অন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং তাহা 
পরিণামে দুঃখের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে; জ্ঞানী তাহাতে রত হন ন|। যিনি 
শরীর ধারণ করিয়! জীবিতাবস্থাতেই ইহলোকে কামনা ও ক্রোধজনিত বেগ সহ্য 
করিতে বাঁ শান্ত করিতে পারেন অর্থাৎ ইহাদের দ্বার৷ যিনি বিচলিত হন ন| তিনিই 
যোগযুক্ত, তিনিই স্তথখী। আত্মাতেই ধাহাঁর সখ, আত্মাতেই ধীহার রতি এবং 
আত্মাকেই ধিনি জ্যোতিঃস্বরূপে উপলব্ধি করেন সেই যোগী বর্গের সহিত একীভূত 
হইয়! ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন ॥ ১৩ - ২৪ 


নাদত্ডে কস্যচিড পাঁপং ন চৈব স্থৃকৃতং বিভূঃ | 
অভন্ভানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহান্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ 
জ্ঞানেন তু তদজ্ভীনং যেষাং নাঁশিতমাত্মনঃ | 
তেষামাদিত্যবজ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥ ১৬ 
তদ্বদ্ধয়স্তদাত্ানস্তন্নিষ্ঠীস্তৎপরাঁয়ণাঁঃ। 
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধূতিকল্মষাঁঃ ॥ ১৭ 
বিগ্ভাবিনয়সম্পন্নে ব্রাক্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব পাকে চ পগ্িতাঃ সমদশিন2 ॥ ১৮ 
ইহৈব তৈজিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 
নির্দোষং হি সমং ব্রঙ্গ তস্মাদ্ব গণি তে স্থিতাঁঃ ॥ ৯৯ 


গীতাব্যাখ্যা | পঞ্চম অধ্যায় ১২৭ ১৩-২৪ শ্লোক 


এখানে যোগী শব্দে কর্মযোগী বুঝাঁইতেছে। পাতঞ্জল যোগের কথ। পরবতী 
অধ্যায়ে আছে। এই শ্লোকগুলির তাতপর্য, অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে এবং 
আত্মার প্রতি মনোনিবেশ করিলে সংসারে থাঁকিয়াও সংসারত্যাগী সন্ন্যাপীর লভ্য 
স্বখদুঃখে অবিচলিত ভাব, সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
সন্ন্যাস মার্গের অর্থাৎ কর্মত্যাগের কোনও বিশেষ আবশ্যক নাই ইহ! দেখাইবার জন্য 
পরবর্তাঁ শ্লোকপমুহে বল! হইয়াছে যে সর্বভৃতহিতে রত থাঁকিয়াও খষিরা ব্রঙ্গনির্বাণ 
লাভ করেন, প্রাণায়াম-ক্রিয়াপরায়ণ যতি, মুনিরাও ব্রঙ্গলাভ করেন। ঘধিনি 
আমাকেই যজ্ঞ তপস্থ্া ইত্যাদির ভোক্তা, সর্বলোকের ঈশ্বর ও সর্বভূতের হিতসাধক 
বলিয়া জানেন তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যত, তপক্ঠা, সর্বভৃতের হিতসাধনে 
ব্যাপুত থাকিয়াও তিনি মুক্ত ভন। যঞ্৪্, তপস্তা, লোকহিতকর কর্মে নিযুক্ত থাকা 
সন্ন্যাসীরা অকতব্য মনে করেন, সে জন্যই এই সকল শ্লোকের অব লরণ| | 


গীতার €1১৩ শ্লোকে দেহকে নবদ্বারপুর বলা হইয়াছে । ছুই চক্ষু, ছুই কর্ণ, 
ছুই নাসারন্ধ, মুখ, পাঁয় ও উপস্থ, এই নয়টি দেতরূপ পুরের দ্বারা । কঠোপনিষদে 
৫1১ শ্লোকে দেহকে একাদশদার পুর বল| হইয়াছে । পাঁচ কর্মেন্দ্িয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দরিয় 
ও মন এই একাদশ ইন্দিয়দ্বার মনুষ্যের বহির্জগতের সহিত আদানপ্রদানের পথ। 
দেহকে নগর বা গৃহের সহিত তুলনা অতি প্রীচীন। আশ্চর্ষের কথা এই যে, স্বপ্পে 
গৃহ বা নগর দেহের প্রতীকরূপেই দেখ! দেয়। এতগুলি আগম নির্গমের পথ 


ন প্রহয্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌। 

স্থিরবুদ্ধিরসংমুট়ে! ব্রঙ্গবিদ ব্রন্মণি স্হিতঃ ॥ ২৭ 
বাহ্াস্পর্শে্ষসক্তাত্বা বিন্দ হ্যাতবনি যণ স্ুখম্‌। 
স ব্রঙ্গযোগযুক্তাত্া! স্বখমক্ষয়মশু$তে ॥ ২১ 
যেহি সংস্পর্শজা! ভোগা ছুঃখযোনয় এব তে। 
আগ্ন্তবন্তঃ কৌন্তের় ন তেষু রমতে বুধ ॥ ২২ 
শরোতীহৈব ঘঃ সোট়ং প্রাক শরীরবিমোক্ষণাু। 
কামক্রোধোন্তবং বেগং স যুক্তঃ স স্ুখী নরঃ ॥ ২৩ 
যো হন্তঃস্থখোহন্তরা রাঁমস্তথান্তজ্যোতিরেৰ যঃ 
স যোগী ব্রন্মনির্বাণং ব্রহ্মভৃতোহ ধিগচ্ছতি ॥ .২৪ 


৯৭ 


২৫-২৬ গ্লোক ১২৮ গীতাব্যাখ্য। । পঞ্চম অধ্যায় 


থাকায় দেহপুরে সর্বদাই নানাপ্রকার বিক্ষোভ ও উপদ্রব অবশ্যন্তাবী। আত্মা 
এত বিক্ষোভযুক্ত পুরে অবস্থান করিয়াও নিলিপ্ততা বশ্ত স্থখে অচল থাঁকেন। 
নিজেও কর্ম করেন না এবং মন বুদ্ধি ইন্দ্িয়াদিকেও কর্মে নিযুক্ত করেন না। 
৫1১১ শ্লোকে বপাঁ হইয়াছে, যোগধুক্ত ব্যক্তি কেবল মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণদারা 
কর্ম করেন, তাহার আত্মা নিলিপ্তই থাকে । ৫1১৩ শ্লোকে মন দ্বারা কর্মসন্ন্যাসের 
কথা আছে। এই কর্মত্যাগ আত্মা পক্ষে । যে মন দ্বারা বুঝ! যায় যে কেবল 
মনই কাজ করে আত্মা নহে সেই মন দ্বারাই আত্মার কর্মপন্ন্যাসও উপলব্ধ হয়। 
এজন্য ১১ শ্লোকের মন দ্বার! কর্ম নিষ্পনন হওয়ার কথ! এবং ১৩ শ্লোকে মন দ্বারা 
কর্মত্যাগের কথ। পরস্পর বিরোধী নহে । 
সমদৃষ্টির উদাহরণে ৫1১৮ শ্লোকে একদিকে বিষ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাঙ্গণ ও অপর 

দিকে ঘুণিত চণ্ডাল ও কুকুরের কথ! বলা হইয়াছে । বিদ্ভাবিনয়সম্পন্ন ব্রাঙ্গণ সমাজে 
সর্বাপেক্ষা সম্মানার্ঠ ব্যক্তি । কেবল ব্রাঙ্গণবংশে জন্দিয়। যজ্জঞোপবীতধারী হইলেই ব্রাঞ্গণ 
হয় না । গুণকর্মদ্বারাই ব্রাঙ্গণের ব্রাঙ্গণত্ব গ্রতিপাদিত হয়। যে ব্রাহ্মণ বিদ্ভাসম্পন্ন 
ও বিনয়সম্পন্ন তিনিই শ্রেষ্ঠ । বিনয় শব্দের অর্থ বিদ্ভালবধ আচারনিষ্ঠ! ব| 11১01101116 । 

০॥ ২৫ ॥ ধাহাদের কালুষ্য ক্ষয় হইয়াছে অর্থাণড ধীহাঁদের পাপাদি দৌঁষ 
নষ্ট হইয়াছে, ধাহাদের মন সংশয়শৃন্ত হইয়াছে, ধাহারা আত্মসংঘমশীল এরূপ 
খষিগণও সর্বভূত হিতে রত থাকিয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ॥ ২৫ ॥ 

সর্বভৃতহিতে রত কথার অর্থ শংকর অহিংসাঁপরায়ণ করিয়াছেন। জীবের 

অনিষ্ট ন| করাই একমীত্র হিত কন্ম দহে। সর্বপ্রকার মুঙ্গলসাঁধন হিত শব্দের অন্তর্গত । 
খাঁষরা ঘজ্জাদি অনুষ্ঠানের দ্বার! স্থষ্টিচক্র প্রবর্তিত রাখিতে সাহাধ্য করেন এ জন্যই 
তঁহাঁদের সর্বভূতহিতে রত বলা হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে যন্ডের ব্যাখ্য। দ্রষ্টব্য । 

২৬ ॥ কামনা ও ক্রোধশূন্ত সংঘতচিন্ত আত্মজ্ঞানী যতিগণ উভয়ত অর্থাৎ 
ইহলোকে ও পরলোকে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ॥ ২৬ ॥ 


লভভন্তে ব্রহ্মগনির্বাএমৃষয়ঃ ক্ষীণকলাষাঃ | 
ছিন্ন দ্বৈধা যতাত্বানঃ সর্বভূতহিতে রতাঁঃ ॥ ২৫ 
কামক্রোধবিধুক্তানাং যতীনাং ষতচে তসাম্‌। 
অভিতো  ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাতবনাম্‌ ॥ ২৬ 


র্ীতাব্যাখ্য । পঞ্চম অধ্যায় ১২৪ দা 


ইহলোকেই কি করিয়া ব্রঙ্গনির্বাণ হয় তাহ বলিতেছেন, 

॥ ২৭) বাহা বিষয়ের অনুভূতি রোধ করিয়া ভ্রযুগলের মধ্যে দৃষ্টি নিব 
করিয়। নাসার অভ্যন্তরে বিচরণশীল প্রাণ ও অপাঁন বায়ুকে সম করিয়া অর্থাৎ 
সংযত করিয়া সমাধি অবস্থায় ইহলোকেই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হয় ॥ ২৭ ॥ 

প্রায় সকল ভাস্তকাঁরই ২৭ শ্লোকের অন্য ২৮ শ্লোকের সহিত করিয়াছেন। 
২৮ শ্লোকে মুনিদের কথ। আছে এবং ২৬ শ্লোকে যতিদের কথা আছে। ২৭ 
শ্লোকে বণিত প্রাণায়াম সাধন! যতিদেরই সাঁধন|। 81২৯ শ্লোকেও প্রাণায়ামের 
কথ! আছে এবং তাহার পূর্ববর্তী শ্লোকেই ঘতিদের কথা বল! হইয়াছে। প্রাণায়াম 
যতিদেরই বিশিষ্ট সাধনপদ্ধতি ছিল বলিয়া! মনে হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাণায়াম 
সম্পর্কে মুনিদের কোন উল্লেখ নাই । পরিশিষ্টে প্রাণায়ামের আলোচনা দ্রষ্টব্য । 
মুনি শব্দের ধাতৃগত অর্থ মননশীল ব্যাস্ত । মানসিক সাঁধনাই মুনিদের সাধনা । 
পরের শ্লোকেও তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে । 

॥ ২৮ ॥ যে মুনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংধত করিয়াছেন, ধিনি মোক্ষপরায়ণ, 
ধীহার কামনা, ভয় ও ক্রোধ বিগত হইয়াছে তিনি সর্বদা মুক্ত অবস্থাতেই আছেন ॥ ২৮ ॥ 

পঞ্চম অধ্যায়ের ২৫-২৮ শ্লোকের তাৎপর্য কেবল যে কর্মত্যাগী মন্ন্যাসী 
মৌক্ষলাভের অধিকারী তাহা নহে । মুনি, খধি ও যতিগণ কর্মযুক্ত সাধনার দ্বারাই 
ব্রঙ্মনিরবাণ লাভ করেন। ৬ অধ্যায়ে বল! হইয়ছে যে পাতগ্ুল যোগীও কর্মময় 
সাধনায় মুক্ত হন। 

১৮ ২৯ ॥ আমাকেই যজ্ঞ ও তপস্তার ভোক্তারূপে, সর্বলোকের মহেশ্বররূপে 
অথাৎ সর্বলোককে আমিই প্রবত্িত করিতেছি, এবং সর্বভূতের স্ুৃহদরূপে অর্থাৎ 
সর্বভৃতের আমিই হিতসাধনে রত আছি জানিলে সাধক শান্তিলাভ করেন ॥ ২৯ 

এই শ্লোকের উদ্দেশ্য এই যে যজ্জাদি কর্মের ভোক্তা হইয়াও লোকসমুহের 

তৃত্ব ও হিতসাধন করিয়াঁও ভগবান নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবই থাকেন অতএব 


স্পর্শান্‌ কৃত্ব। বহির্বান্তাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রবোঃ । 

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্ব। নাসাভ্যন্তরচারিশৌ ॥ ২৭ 
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিমুনিম্মোক্ষপরায়ণঃ | 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো ঘঃ সদ! মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ 


২৭ স্জোক ১৩০ গীতাব্যাখ্যা। পঞ্চম অধ্যায় 


সাধকও ইহা বুঝিয়। যজ্ঞাদি কর্মের বন্ধনে পতিত হয় ন|; তাহাকে সন্গ্যাসী হইয়! 
নিক্ষিয় অবস্থা প্রাপ্তির চেষ্টায় সর্বভতের মঙ্গলজনক উত্তম কর্মসমূহ হইত্বেও বিরত 
হইতে হয় না। পরের অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই শ্রাকৃষ্ণ বলিতেছেন, যিনি নিক্ষামভাবে 
কতব্য কর্ম করেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগা। ঘজ্ঞাদি ক্রিয়া বর্জন করিলেই বা 
নিক্ষিয় থাকিলেই সন্ন্যাসী বা যোগী হয় না। সামাজিক আদর্শ গীতাঁয় সর্বত্র 
উচ্চ স্থান পাইয়াছে। 


ভোক্তারং যজ্ভতপসাং সর্বলোকমহেশরম্‌ | 
্তদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥ ২৮ 


সন্নাসযোগ নামক 
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । 





গীতাব্যাখা। 
ষষ্ঠ অধ্যায় 


অভ্যাসযোগ বা ধ্যানযোগ 


পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে সংসা'রত্যাগ ন। করিয়াঁও সন্ন্যাসীর লভ্য 
সর্বভূতে সমবুদ্ধি, শান্তি ও ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করা ধায়; সর্বভৃতহিতে রত থাকিয়াও 
খষিরা ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন, যতি ও মুনিগণ নিজ নিজ কর্মময় সাধনার দ্বারাই 
ব্হ্ষপদ লাভ করেন। ব্রঙ্গলাভের জন্য সন্ন্যাসই একমাত্র উপায় নহে এবং 
কর্মতাগে বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই । যষ্ট অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পান্গল যোগের 
অবতারণা করিয়! বলিতেছেন যে, এই উপায়েও ব্রহ্মলাভ হয়। পাতগ্জল যোগসূত্তে 
যে যোগের কথা আছে আমি 'াঁহাকেই পাতঞ্জল যোগ নামে অভিহিত করিতেছি । 
এই যোগ পতঞ্জলির বহুকাল পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল এবং ইহার নানাপ্রকার 
অনুষ্ঠানপদ্ধতি ছিল। পতঞ্জলি সুত্রাকারে তৎুকালপ্রচলিত যোগ সাধনার 
সমস্ত উপদেশ একত্রিত করিয়াছিলেন। তিনি ব্যাঁস বা সুত্রকার এবং সম্ভবত 
তিনিই যোগসূত্রের ব্যাসভ্যাষ্য প্রণেতা ৷ পতগ্চলি কৃষ্ণের বনু পরবর্তাঁ কালের ব্যক্তি 
বলিয়া অনুমান হয় । 

॥১ - ২৪ শ্রীভগবান বলিলেন, যিনি কর্মফলের উপর নির্ভর না করিয়া 
কণ্ব্য কর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। অগ্নিহোত্রীর্দি বর্জন করিলেই 
শ্রীভগবানুবাচ 
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্ধং কর্ম করোতি বঃ। 

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্ি নন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ 


১-৩ কোক ১৩৪ গীতাব্যখ্যা । ঘষ্ঠ অধ্যায় 


এবং নিক্কিয় থাকিলেই সন্াসী বা! যোগী হয় না। পাঁঞ্চব, সন্ন্যাস ও যোগকে 
এক বলিয়াই জানিবে, কারণ ধাহাঁর কর্মে সংকল্প ত্যাগ হয় নাই তীহাকে কখনও 
যোগী বলা যায় না ॥১ -২॥ 

নিরগ্রি কথার অর্থ খিনি অগ্নি রক্ষা! করেন না। পুর্বকালে গৃহস্থের পক্ষে 
অগ্নিরক্ষা কর! অবশ্যকঠব্য বলিয়! পরিগণিত হইত । সংসারত্যাগী সন্ন্যাপীর! অগ্নি 
রাখিতেন না। ঘে প্রতিজ্ঞ! ব৷ উদ্দেশ্য লইয়। কর্ম কর! হয় তাহার নাম সংকল্প । 

এই ছুই শ্লোকে যোগা কথায় পাতগ্জলযোগী বুঝাইতেছে । পরবর্তী শ্লোকসমূহ 
বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা ধাইবে থে, এই অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগ বিবৃত হইয়াছে। 
পাত্জলযোগ কর্মযোগেরই অন্তর্গত | 

॥৩॥ পাতগল যোগমার্গ অবলন্গনে ইচ্ছুক মননশীল ব্যক্তির আরুরুক্ষু 
অবস্থায় কর্মই সাধন! এবং ফোগারূট অবস্যায় শম অর্থাৎ মননিগ্রহই সাধনার 
উপায় বলিয়। কথিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ 

শংকরাঁচার্য এই শ্লোকে শম কথার অর্থ উপশম অর্থাৎ সর্বকর্ম হইতে নিবৃত্তি 
করিয়াছেন অর্থাৎ তাহার মতে যৌগারূট সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিবেন। তিলক 
বলেন, 'পুর্বার্ধে শমের কারণ কর্ম কখন হয় তাহা বলিয়া উত্তরার্ধে ইহার বিপরীত 
বণিত হইয়াছে যে, কর্মের কারণ শম কখন হয়। ভগবাঁন বলিতেছেন যে, প্রথম 
সাধনাবস্থাতে কর্মই শমের অর্থাৎ যোগসিদ্ধির কাঁরণ। ভাব এই যে যথাশক্তি 
নিষ্ধাম কর্ম করিতে করিতেই চিন্ত শান্ত হইয়া উহা! দ্বারাই শেষে পূর্ণ যোগ সিঞ্ধ হয়, 
কিন্তু যোগী যোগারঢ় হইয়! সিপ্দাবস্থাতে পৌছিলে পর কর্ম ও শমের উক্ত কার্ষকারণ 
ভাব বদলাইয়! যায় অর্থাৎ কর্ম শমের কারণ হয় না কিন্তু শমই কর্মের কারণ হইয়া 
যায়, অর্থাৎ যোগারূঢ পুরুষ নিজের সমস্ত কা এক্ষণে কতব্য বুঝিয়া ফলের আশা 
না রাখিয়া, শান্তচিত্তে করিয়া যাঁন। সার কথা, এই শ্লোকের ভাবার্থ ইহা নহে যে, 
সিদ্ধাবস্থায় কর্ম দূর হয়। গীতায় কৌথাঁও উক্ত হয় নাই, যে কর্মষোগীর শেষে 


যং সন্নযাসমিতি প্রাহুযোগং তং বিদ্ধি পাগুব । 

ন হাসংম্যান্তংকল্লো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ২ 
আরুরুক্ষোমুর্নেধোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। 
যোগাবঢস্ত তন্তৈব শমঃ কারণমুচ্যাতে ॥ ৩ 


গীতাব্যাখা | ষঠ অধ্যায় ১৩৫ ৩ ঙ্৯েরক 


কর্ম ছাড়িয়া দিতে হইবে, এবং এইরূপ বলিবার উদ্দেশ্য নাই। অতএব মবসর 
পাইয়া কোন প্রকারে গীতার মধ্যস্থিত কোনও শ্লোকেরই সন্ন্যাসমূলক অর্থ লাগানো 
উচিত নহে ।, 

এই শ্লোকের শম ও যোগারূঢ কথা ঢুইটির অর্থ লইয়াই যত মতভেদ । শম 
কথার অর্থ শংকরমতে উপশম বা কর্মনিবৃত্তি, হিলকের মতে যোগসিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণ 
ধেই অধ্যায়ে পাঁতগ্লল যোঁগের অবতারণ| করিয়াছেন, অতএব পাতঞ্জল যোগশান্ধেই 
এই ছুই শব্দের যথার্থ অর্থ পাওয়! যাইবে | 

পাতগ্জল সুরের ভাষ্যকার ও টাকাকাঁরদের মতে যোগসিদ্ধিকামী সাধকদিগকে 
তিন ভাগে ভাগ করা ধায়, যথা, (১) আঁরুরুক্ষু, (২) যুঞ্জান এবং (৩) যোগার । 
আরুরুক্ষু সাধক ধোগমার্গ অবলম্বনে ইচ্ছুক হইয়া সাধনার নিন স্তরে আছেন, ধ্যান ও 
সমাধির জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু এ সকল তাহার আয়ত্তে এখনও আসে 
নাই। যুঞ্জান সাধক মপ্যমাধিকারী ; তিনি মোক্ষকামী হইয়া যোৌগসাধনার দ্বারা 
ভগবানে মনোনিবেশের চেষ্টা করিতেছেন । যোঁগারূট সাধকেরা উচ্চাধিকারী। 
পূর্বজন্মেই ভ্রাহাদের যৌগিক সাঁধনাগুলি আয়ন্ত থাকায় তাহারা একেবারেই সর্বোচ্চ 
সাধনায় রত হইতে পারেন । মহামহোপাখ্যায় ত্তরীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা প্রণীত ইংরেজী 
োগদর্শনের উপক্রমণিক! দ্রষ্টব্য । 

গীতাঁয় যোগমার্গের সাধকদিগকে উচ্চ ও নিন্দ অধিকাঁর হিসাবে মাত দুই 
ভাগে ভাগ কর| ভইরাঁছে। গীতার আরুরুক্ষ এবং যোগারূঢ এই ঢুইটি শব্দ 
পারিভাষিক শন্দ এবং যথাক্রমে নিন্ন ও উচ্চাঁধিকাঁরী সাধক বুঝাইতেছে। যোগার 
মানে যোগসিদ্ধ নহে। ঘোগারূঢের সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তির চেষ্টা আছে কিন্তু তিনি 
পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন নাই সে জন্য এখনও তাহার সাধনার আবশ্যক আছে। 
গীতাঁয় যৌগসিদ্ধকে যুক্ত বলা হইয়াছে ॥ ৬1৮ ॥ 

পাতক্ল শান্দে অধিকারভেদে তিন প্রকার সাধকের ভিন্ন ভিন্ন সাধনার 
উল্লেখ আছে। নিম্নীধিকারীর অর্থাৎ আরুরক্ষুর সাধন। পাতঞ্জল সুত্রের দ্বিতীয় 
পাদের ২৯ শ্রাকে উক্ত হইয়াছে । যথা, €১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, 
(৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান ও (৮) সমাধি । প্রথমাবস্থার 
মূল সাধনাঞুলি প্রধানত কর্মময়, এই জন্যই গীতায় বলা হখ্ল আরুরুক্ষুর কর্মই 
লাধন]। 

১৮ 


৩ গ্লোক ১৩৬ গীতাব্যাখ্যা । ঘষ্ঠ অধ্যায় 


প]তপ্লসূত্রের দ্বিতীয় পাদের প্রথম সুত্রে যুঞ্জান সাধকের অর্থাৎ মধ্যমাধি- 
কারীর সাধন! উল্লিখিত হইয়াছে, যথা, তপরদ্বাধ্যাযেশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ, 
অর্থা (১) তপ, (২) অধ্যয়ন ও (৩) ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ক্রিয়াই মধ্যমাধিকারী 
ঘোগাবলম্বার সাধন|। অতএব যোঁগশান্দেও নিন ও মধ্যমাধিকারীর সাধনীকে 
কর্মপ্রধান বলা হইয়াছে। গীতায় আরুরুক্ষু শব্দে এই ছুই প্রকার সাধকই 
বুঝাইতেছে। ব্রক্মাজ্ঞানকে দুরস্থ গন্তব্স্থান ও পাতঞ্জলযোৌগকে অশ্বের সহিত 
তুলনা করিলে বলা যায় যে, আরুরুক্ষু সাধক ব্রহ্গপুরে যাইবার অভিলাঁষে 
অশ্বারোহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন মাত্র, এখনও তিনি অশ্বসংগ্রহ করিয়। উঠিতে 
পারেন নাই; যুগ্তান সাধক অশ্প সংগ্রহ করিয়াছেন অর্থাৎ অশ্বযুক্ত হইয়াছেন, 
কিন্থুা এখনও অশ্বারোহণে সক্ষম হন নাই; ধোগারূট সাধক কেবল অন্দে আরোহণ 
করিয়াছেন কিন্তু এখনও তিনি ব্রঙ্গপুরে পৌছান নাই। যুক্ত সাধক 
ব্র্গপুরে পৌছিয়া ব্রঙ্গের সহিত যুক্ত বা মিলিত হইয়াছেন। 'যাগারূটের 
সাধনা পাতগ্রল সুত্রের প্রথম পাদে ১২ হইতে ১৬ সুত্রে বধিত হইয়াছে, ঘথ, 
অভ্যাস ও বৈরাগোর দ্বারা সমুদয় চিন্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হর; চিত্তন্থৈর্ধের জন্য 
যত্রের নাম অভ্যাস, বহুকাল শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে এই অভ্যাস দৃঢ় হয়; 
দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে নিস্পৃহতার নাঁম বশীকার বৈরাগ্য ; ইহা! হইতে পরা বৈরাগ্য ব| 
প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে; ইহাই যোগের অসাধারণ উপকরণ। 
পাতগ্জীল শীস্ক্রে ১৩৩ হইতে ৩৯ সুত্রে চিন্তন্থৈর্ষের জন্য উপায় নিদিষ্ট হইয়াছে, যথা, 
মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা অর্থাৎ পরের স্থুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপে যথাক্রমে 
সখী, দয়ালু, আনন্দিত ও উদীমীন হইবার চেষ্টা, প্রাণায়াম, শরীরের বিশেষ বিশেষ 
স্থানে ধারণ! ও ধ্যান দ্বার! অতীন্দ্রিয় বিষয়ানুভূতির চেষ্টা, ধ্যান দ্বার বিশোকা বা 
জ্যোতিত্তী নামক শান্তিপূর্ণ আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্তির চেষ্টা, বৈরাগ্যযুক্ত অপর 
ব্যক্তির মানসিক অবস্থা কল্পন| ও ধ্যান, স্বপ্রীবস্থা। ব। নিদ্রাবস্থার ধ্যান অথবা যে কোন 
প্রিয় বস্তুর ধ্যান । এই সমস্ত উপায় দ্বার! চিত্তস্থ্র্য আয়ত্ত হয় । চিত্তন্ৈর্ই যৌগারূটের 
সাধনা, এজন্য গীতায় শম অর্থাৎ মনের স্থিরতাকে যোৌগারূঢের সাধনা বল! হইয়াছে। 
শম মানে উপশম বা কর্মনিবৃত্তি ব যোগসিদ্ধি নহে। গীতাঁয় ৬৩ শ্লোক ব্যতীত 
১০1৪) ১১২৪ ও ১৮৪২ শ্লোকে শম কথার উল্লেখ আছে। শংকরও এই সকল 
শ্লোকে শমের অর্থ অন্তরিক্দ্রিয়ের উপশম ব| মনের স্থিরতা বলিয়াছেন । 


গীতাব্]াখ্যা। ধষ্ঠ অধ্যায় ১৩৭ দ-৯ ক্লো/ক 


॥ ৪॥ যখন সাধকের ইন্ড্িয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে আসক্তি থাকে না অর্থাৎ বখন 
জ্তান ও কর্মেন্দিয় উভয়ই সংযমিত হইয়াছে তখন সেই সর্বসংকল্পপরিত্যাগী ব্যক্তিকে 
যোগাঁরট বলা যায় ॥8॥ 

যোগারূঢ় অবস্থ! সিদ্ধাবস্থায় ব| যুক্তাবস্থায় পৌছিবার সৌপানমাত্র ; এই 
অবস্থায় পৌছিয়াও সাধনার আবশ্যক । এই জন্ঠই পরবতী শ্লোকদ্বয়ের অবতারণ|। 

০৫ -৬॥ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু অত'এব আত্মার 
দারা আত্মীকে উন্নত করিবে, আত্মাকে পতিত হইতে দিবে না। আত্মাকতৃক আত্মা 
জিত হইলে সেই আত্মা আত্মীর বন্ধু হয়। অনাত্সের আত্ম! অর্থাৎ অজিত আত্মা! 
শক্রবৎ ব্যবহার করে ॥৫-৬॥ 

এই দুই শ্লোকের তাত্পধধ এই যে, যোগাঁরূঢ ব্যক্তি শমাঁদি সাধনার দ্বার! 
আত্মাকে উদ্ধীর করিবাঁর চেষ্টা করিবেন অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক স্ৃখদুঃখে এবং 
সর্ববিধ সংসারকর্মে আত্ম। নিলিপ্ত আছেন এই অনুভূতি ও তত্তজ্ঞান লীভের চেষ্টা 
করিবেন । আত্মজ্ঞান জন্মিলে সিদ্ধাবস্থ। ব| মুক্তি হয়৷ পরবর্তী শ্লোকের তাহাই বক্তব্য । 

॥৭- ৯॥ জিতাত্রা অর্থাৎ যিনি আত্মাকে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত বা 
নিলিপ্ত করিয়াছেন, প্রশীন্তচিন্ত অর্থাৎ ধাহাঁর মনোবুন্তি নিরুদ্ধ বা স্থির হইয়াছে, 


যদা হি নেল্দিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে। 
সবসংকল্পসন্গ্যাসী যোগার্ঢস্তদোচ্যতে ॥ ৪ 
উদ্ধরেদাতানাতআীনং নাতআীনমবসাদয়েৎ। 
আত্মৈৰ হ্যাত্সানো বন্ধুরাত্সৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ 
বন্ধুরাত্াত্বনস্তস্ত যেনাত্বৈবাত্বনা জিতঃ। 
অনাত্মনস্ত শক্রত্বে বতেতাত্বৈব শক্রব ॥ ৬ 
জিতাতনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্ন! সমাহিতঃ | 
শীতোঞ্স্থ খদুঃখেষু তথ মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ 
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্সা! কুটস্থো৷ বিজিতেক্দ্িয়ঃ । 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোস্ট্রীশ্মকাঁঞ্চনঃ ॥ ৮ 
স্থহন্মিব্রাূদাসীনমধ্যস্থদেষ্যবন্ধুযু। 
সাধুষপি চ পাঁপেষু সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে ॥ * 


৭.৯ স্লোক ১৩৮ গীতাব্যাখ্যা। ষ্ঠ অধ্যায় 


এইরূপ ব্যক্তির আত্মাই পরখাস্সারূপে প্রকাশ পায় এবং সেই পরমাক্্ী শীত- 
গ্রীত্মার্দিপ শারীরিক দন্দ্র ও স্ুখ-ঢঃখ, মাঁন-অপমাঁননূপ মানসিক দ্বন্দ সন্ত্বেও সমাহিত 
বা নিধিকার খাকে। এই প্রকার অনুভতি ও তত্বজ্ঞান দারা ধাহার আত্মা তৃপ্ত 
হইয়াছে এসং যিনি কুটস্ত, পিজিতেন্দিয, লোষ্টী, প্রস্তর, কাঞ্চনে সমদশ সেইরূপ 
যোগীকে যুক্ত বলা যায়। তিনি স্ু্গত, মির, শত্রু, উদীসীন, মধ্যস্থ, অপ্রিয় ব্যক্তি, 
প্রিয় ব্যক্তি, সাধু ও পাপাতে সমনূদ্ধি ব| মমদশ্শী বলিয়! খ্যাত হন ॥ ৭-৯॥ 

৭ শ্লোকে জিতান্বা শন্দ আছে। মতস্যপুরাণ মতে জিতাত্বা শব্দের অর্থ 
ঘিনি পঞ্চাস্নক বিষরে ও অস্টলক্ষণ কারণে প্রতিহত হইয়াও ক্রুদ্ধ হন ন|॥ 
১৭৫ অন্যায় ॥। সংসারত্যাগা সন্নযামারাই সাধারণত সমবুদ্দিযুক্ত বা সমদশ বলিয়া 
খ্যাতি লাভ করেন: সন্ন্যাস লাভের পবই সমদৃগির ক! পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সন্ন্যাস 
মার্গের আলোচনায় ৫1১৮ শ্লোকে ও পরে লীইপ২৯ শ্োকে বল হইয়াছে । আকুষ। 
পঞ্চম অধ্যায়ে বলিয়াছেন, কমীরও সমবুদ্ধি লাভ হয়, এখানে বলিতেছেন, পাঁতঞ্জল 
যোৌগীও ভগবানে যুক্ত হইলে সমবুদ্ধি প্রাপ্ত হন | সু, মিত্র ইত্যাদি বাকোর দ্বার 
মনুষ্যসমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত যত প্রকার সম্পর্ক হইতে পারে হাহার উল্লেখ কর। 
হইয়াছে । সহ অর্থে অন্তরঙ্গ সখ।, যিনি হিতৈষী তাহাকে মির বল] হয়, ধাহার 
সহিত শত্রত! বা মিত্রতা কোন সম্বন্দহই নাই তিনি উদাসীন, যিনি স্বপক্ষ বিপক্ষ 
উভয়ের কল্যাণকামী তিনি মধ্যস্থ, ধাহাকে ভাল লাগে না তিনি দ্বেষ্ ও প্রিয়ব্যক্তি 
বন্ধু নামে অভিহিত হন। ৬৮ শ্লোকের বিজিতেন্দ্রিয় শব্দের অর্থ ধিশি ইন্দ্রিয় সংযম 
করিয়াছেন অর্থাৎ ধাহার ইন্ড্রিয়সমূহ বিষয় প্রতি ধাবিত হয় ন[। এই শ্লোকের কুটস্থ 
শব্দের অর্থ লইয়৷ মতভেদ আছে । “কুট শব্দের আভিধানিক অর্থ গিরিশৃঙ্গ, নিশ্চল 
লৌহকীলক বা ধুর যাহা আবতিত হয় না, গুপ্ত। কুটস্থ (১) উচ্চে অবস্থিত, অতএব 
অন্যের সহিত নিঃসম্পর্ক, 1591266, উচ্চ স্থান হইতে সর্বদিক যুগপৎ অবলোঁকনশীল, 
সর্বসাধারণগ্ঞানৈকাকারাত্মনি স্থিতঃ ॥ রামানুজ ॥ (২) স্থাণু, অপ্রকম্প ॥ শঙ্কর । 
(৩) নিবিকার ॥ আ্রীধর ॥ (৪) লুকায়িত, গুহাহিত,। সাধারণের অবোধ্য, 
11159661109118” ॥ রাঁজশেখর বন্থ ॥ কুট শব্দের আরও অর্থ আছে, যথা, ছল ও গৃহ। 
কুট শব্দ হইতে কুট, যথা, মুলগন্ধকুটা বিহার, কুটস্থ যিনি মায়ার দ্বার! বা ছলনার 
দ্বারা বদ্ধ, অথবা ধিনি গৃহে বা দেহে অবস্থিত অর্থাৎ জীবাত্সা। গীতার ১৫১৬ 
শ্লোকে অক্ষর বা অবিনাশী আত্মীকে কুটস্থ বলা হইয়াছে। পরমাত্মীর খে অবিকারী 


গীতাব্যাখ্য। | যষ্ঠ অধ্যায় ১৩৪ ৭. আক 


ং₹শ জীবাত্সাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে পঞ্চদশী নামক বেদান্তশান্সে তাভাকেএ 
কুটস্থ নামে অভিহি* করা হইয়াছে। গীতার ৬৮ শ্লোকে কুটস্য শব্দ যোগার 
বিশ্যেণরূপে ব্যবত হওয়ার অবিচলিত, অপ্রকম্প, নিলিপ্ত ইত্যাদি অর্থই সংগত | 
জ্জানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্রা শব্দের অর্থ যাহার আত্মা অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান ও তঞ্চজ্ঞান অর্থাৎ 
যুক্তিবিচারসিদ্ধ জ্ঞান দ্বার!" তৃপ্ত হইয়। সংসাঁর প্রতি ধাবমান হয় না। তৃতীয় 
অধ্যায়ের ৪১ শ্লো!কে জ্ঞান ও বিজ্ঞীন শব্দের ব্যাখ্য। দ্রষ্টব্য । 
রামমৌহন রায় বলেন, যোগারূঢ তিন প্রকার হয়েন। প্রথম ( ষদ্দাহি 
নেক্দিয়ার্থেষু ইন্যার্দি ৬৭) যেকালে মকল সংকল্লাকে মনুষ্য ত্যাগ করে, অতএব 
ইন্দ্িয়বিষয়সকলে ও কর্মে আসক্ত ন| হয় সে কালে তাহাকে যোগারুঢ কহ যায়। এ 
প্রকার ব্যক্তি কনিষ্ঠ যোগারূঢ় হয়েন।-..পরে গীতা্ে পূর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ যোগারূটের 
লক্ষণ কহিতেছেন। (জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্ব। ইত্যার্দি ৬৮ ) অর্থাৎ গুরূপদেশ, জ্ঞান ও 
পরোক্ষান্ুতব ইহার দ্বারা তাহার অন্তঃকরণ তৃপ্চ হইয়াছে, অভএব নিবিকার ও 
বিশেষরূপে ইন্দ্রিয়জয় বিশিষ্ট হয়েন এবং মৃত্তিকা পাষাণ ৩ স্বর্ণ ইহাতে সমান দৃষ্টি 
তাহার হয়, তাহাকে যুক্ত যোগারূঢ কহি। যুক্ত যোগার্ডকে পুবৌক্ত যোগার্ট 
হইতে উত্তম কহিলেন যেহেতু আত্মজ্ঞানে সম্পুণ তৃপ্তি ও নিবিকার ভাব ও বিশেষরূপে 
ইন্ড্িয় জয় ও পাষাণ ও স্বণে সমভাব এ সকল বিশেষণ কনিষ্ঠ যোগারূটে নাই, এ 
নিমিত্ত ভেহে। যুক্ত যে'গা্জঢের তুল্য গণিত হয়েন ন|। পরে মধ্যম ঘোগারূঢ হইতেও 
শ্রেষ্ঠের লক্ষণ কহিতেছেন ( সুহৃন্মিত্র! ইত্যাদি ৬৯ ) অর্থাৎ স্বভাব 5 যিনি হিতাকাওক্ণী 
ও স্নেহবশে যিনি উপকারী হয়েন ও বৈরী ও উদাসীন এবং মধ্যস্থ ও দ্েষের পাত্র ও 
সম্পকীয় ও সদাচার ব্যক্তি ও পাপী এ সকলে সমান বুদ্ধি ধাহার তিনি সর্বোন্তম 
যোগারঢ হয়েন। যেহেতু এ সকল লক্ষণ ন! মধ্যমে না কনিষ্ঠ যোগারূটঢে প্রাপ্ত হয়। 
॥ রামমোহন রায় গ্রন্থাবলী ২৯৩-২৯৪ ॥ শংকর-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ তিন প্রকার 
যোগারূটের উল্লেখ না করিলেও ৬।৯ শ্লোকের বিশিষ্যতে শব্দের সর্বাপেক্ষা উত্তম এই 
অর্থ ধরিয়! যোগারূটের শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করিয়াছেন । রামমোহন রায় ৬।১ শ্লোকে 
যুক্ত শব্দকে মধ্যম যোগারূটের বিশেষণ করিয়াছেন। পাতগ্জল যোগসুত্রের 
ভাস্যকাঁরগণ যোগমাগর্ণ সাধকদিগের মধ্যে উচ্চাধিকারী সাধককে যোগারূঢ বলেন। 
তীহাঁরা যোগাঁরূঢের কোন শ্রেণীবিভাগ করেন নাই । ৭,৮ এবং ৯ শ্লোকে যে সকল 
লক্ষণ বলা হইয়াছে হাহা মুক্ত পুরুষের অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ অতএব তাহ! 


1-5 শ্লোক ১৪০ গীতাব্যাখ্যা। বষ্ঠ অধায় 


যোগারূট অবস্থার প্রতি পযুক্ত হইতে পারে না। এই জন্যই ৬।৮ শ্রোকে সিদ্ধাবস্থায় 
যোগীর বিশেষণরূপে যুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যুক্ত শব্দ যোগাঁরূটের বিশেষণ 
মহে। ৬1৪ শ্লোকে যোগারূটের নির্চন দেওয়। হইয়াছে এবং তৎপরেই ৬।৫-৬ শ্লোকে 
ধোগারূঢ়ের প্রতি আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টার উপদেশ আছে। যোগারূঢের 
শ্রেণীবিভাগ দেখাইতে হইলে মধ্যে এই দ্রই শ্লোক "'আসিত না। পুনশ্চ যাহার 
শীতগ্রীক্স, মানঅপমান সমান হইয়| মৃন্তিকাকাঁঞ্চনে সমবুদ্ধি হইয়াছে ও ঘিনি কুটস্ত, 
বিজিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্বা। বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন তীহার যে সমাজের 
বিভিন্ন মনুষ্ের প্রতি সমবুদ্ধির উদয় হয় নাই একথ| মনে করিবার কোন যুক্তিযুক্ত 
কারণ নাই। ৮ ও ৯ উভয় শ্লোকেই সমবুদ্ধির কথ! আছে, অতএব এই ছুই শ্লোকে 
বিভিন্ন অধিকারীর কথ| বল! হইয়াছে মনে হয় না। শংকর ৬।৯ শ্লোকে বিশিষ্যতে 
স্থানে বিমুচ্যতে এইরূপ পাঠান্তরের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহাঁতেও যোগারূডের 
শ্রেণীবিভাগ সমহিত হয় না। যষ্ট অধ্যায়ে যোগী, যোগারূঢ ও যুক্ত এই কয়টি শব্দের 
পার্থক্য সর্ব! স্মরণ রাখিতে হইবে । ঘিনি পাতঞ্জল যোগের সাধনা করেন তিনি 
যোগী ; নিম্ন উচ্চাধিকার ভেদে যোগী আরুরুক্ষু ও যোঁগারূঢ নামে অভিহিত হন। 
সমাধিতে সফল হইলে সাধক যোগযুক্ত হন অর্থাৎ যোগরূপ উপায় তাঁহার আয়ত্ত হয় । 
এরূপ ব্/ক্তিকেও শ্রেষ্ঠ যোগী বলা যায় না, কারণ উপায় তাহার জান! থাকিলেও 
তিনি এখনও আত্মোৌপলঙ্ধি করেন নাই। তিনি এখনও সিদ্ধ ব| মুক্ত নহেন। 
আত্মীর উপলব্ধির জন্য যোগ প্রযুক্ত হইলে আত্মজ্জান জন্মে। ৬১৮ শ্লোকে আছে 
যখন চিত্ত বহির্বস্ত হইতে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে এবং যখন সমস্ত 
কামন! নিবৃত্ত হয় তখনই যুক্ত অবস্থা বল! যায়। যুক্ত যোগীর সর্বত্র সমদর্শন হয় । 
সর্বত্র অর্থে মৃত্তিক| প্রস্তরাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যাদি সমুদয় পদার্থ। ৬২৯ 
শ্লোকে এই অবস্থার বর্ণনা আছে। ষোগযুস্ত ও যুক্ত যোগীতে পার্থক্য আছে। 
যোগযুক্ত অর্থে যিনি যৌগের অধিকারী অপর পক্ষে যুক্ত অবস্থাই মুক্ত অবস্থ।, কাঁরণ 
এই অবস্থায় সাধক সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রক্ষের সহিত যুক্ত বা মিলিত 
হইয়া যাঁন। বিভূতি লাভের জন্য ব্যগ্র না হইয়া যে যোগী ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিয়া 
সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন তাহাকে ৬1৩২ শ্লোকে পরমযোগী বলা হইয়াছে । 


গীতার ৬৪৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে ব্রঙ্গপরায়ণ যোগী যখন ভগবানের 
ভজনায় রত থাকেন অর্থাৎ ভগবানের সহিত যুক্ত থাকেন তখন তাঁহাকে যুক্ততম বল! 


গীতাব্যাখ্যা । ষষ্ঠ অধ্যায় ১৪১ ১০১৫ সক 


হয়। শ্েতাশ্বতর উপনিষদের দ্বিতীয় অধায়ে ফোগ সাধনার উপদেশ আছে । ১1১৭ 
শ্লোকে বল! হইয়াছে একমাত্র আতা তক্বদ্রষ্ট। দেহী কৃতীর্থ ও বিগতশোক হন। ২1১৫ 
শ্লোকে বলা হইয়াছে যুক্ত সাধক যখন দীপতুল্য আত্মতত্ব দ্বার! ব্রহ্মতত্্ দর্শন করেন 
তখন তিনি অজ, প্রুব, বিশুদ্ধ দেবকে জানিয়া সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হন। 
শ্বেতাশ্বতরও যুক্ত যোগীকে মুক্ত পুরুষ বলিতেছেন । অতএব যুক্তীবস্থ। যোগারূঢের 
কাম্য, তাহ! রামমোহন কথিত যোগারটের মধ্যমাবস্থ। নহে। 

শমগুণসম্পন্ন যোগারূট সাধক কি করিয়া আত্বোপলন্ধির চেষ্টা! করিবেন 
তাহার উপদেশ দিতেছেন । 

১।৯০ ॥ যোগী নির্জন স্ডানে একাকী অবস্থান করিয়া দেহ ও মন সংযত 
করিয়। ফলাশাশুন্য ও বিষয়ভোগে উদীসীন হইয়| সতত নিজেকে যোগসাধনে 
নিয়োজিত করিবেন ॥ ১০ ॥ 

নির্জন স্থানে একাকী থাকিবাঁর উপদেশের অর্থ এই যে চিত্ত বিক্ষেপের কারণ 

থাকিবে না। যোগ।ভ্যাসের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া একাকী পর্ব তগুহায় যাইতে 

হইবে এমন উদ্দেশ্য নহে । সতত অর্থাৎ পর্বদা, ঘন ঘন ; নিরবচ্ছিন্ন এমন তাৎপর্য 

নয় ॥ রাজশেখর বন্থু ॥ ঘতচিভ্তাত্ব। কথাঁর আত্মা শব্দের অর্থ দেহ, কারণ পরবর্তী 

শ্লোকে চিন্ু ব্যতীত দেহকেও সংযত করিবার উপদেশ আছে। অথব। যতচিত্তাস্বা 
শা ধর্মাত্স। শব্দের অনুরূপ ও ইহার অর্থ িনি সংযতচিন্ত। 

৬ ॥ ১৯ - ৯৫ ॥ তিনি নির্মল স্থানে স্থির, অনতিউচ্চ, অনতিনীচ, কুশ, পশুচর্ম 

ও বন্ধ উপরি উপরি বিছাইয়। আপনার আসন স্থাপন করিবেন; সেই আসনে 


যোগী যুগ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। 
একাকী বতচিত্তাতবা। নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ 
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমা ত্বনঃ। 
নাতুযুচ্ছিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরমূ ॥ ১১ 
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্ডেক্দিয়ক্রিয়ঃ | 
উপবিশ্যাসনে যুগ্জ্যাদ্যৌগমাত্মবি শুদ্ধয়ে ॥ ১২ 
সমং কাঁয়শিরোগ্রীবং ধাঁরয়ন্নচলং শ্থিরঃ। 
তপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বংদিশশ্চানবলোকয়ন ॥ ৯৩ 


১১-১৫ শ্লোক ১৪২ গীাব্যাখ্যা । যঠ অধ্যায় 


উপবেশন করিয়! দেহ, মস্তক ও গ্রীবা জু ও নিশ্চল রাখিয়া চতুদিকে অবলোকন না 
করিয়! স্বীয় নাঁসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া চিন্ত ও ইন্ড্রিয়ের ক্রিয়! সংমমিত করিয়া 
'একা গ্রমনে ম্বাস্বিশুদ্ির জন্য যোগযুক্ত হইবেন । প্রশান্তমনা, বিগত ভয় অর্থাৎ সিদ্ধি 
সম্বন্ধে নির্ভয়, ব্রঙ্গচর্ধরতধারা যোগী মনঃসংঘম করিয়া মদগতচিভ ও মতপরাঁয়ণ হইয়| 
অর্থাৎ ব্রঙ্গে চিন্ত নিবিষ্ট করিয়া যুক্ত হইবেন । এই প্রকার সংঘতচিত্ত যোগী সর্বদা 
আপনাকে যুক্ত রাখিলে নির্বাণপরম৷ ব্রঙ্গাশ্রিত। শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১১ - ১৫॥ 
গীতার ৩1১৮ শ্লোকে ব্রলচারিব্রত শব্দ আছে। ব্রক্মচারিব্রত যথা, শৌচ, 
বত ও আচার অনুষ্টান, রুগ্রহে বাস, গুরুশুশীষা, বেদাধ্যয়ন, অগ্নি ও রবির 
উপাঁসন।, বিনয়, ভিক্ষালন্ধ মন্নভোজন, ইত্যাদি ॥ বিষুর ।৩।৯ ॥ স্্রীসংসর্গত্যাগের পৃথক 
উল্লেখ নাই। পঞ্চম অপ্ায়ের শেষে বল! হইয়াছে যে, নিকফাম আত্মরতিসম্পন্ন কর্মী, 
সর্বভূতহিতে রত খষি, কামক্রোধবিযুক্ত প্রাণায়াম সাধক ঘতি, সংযতমনৌবুদ্ধি মুনি 
সকলেই ব্রঙানির্বাণ প্রাপ্ত হন । এখানে বল। হইল পরমান্্| প্রতি মননিবদ্ধ যোগীও 
বক্গনির্বাণ লাভ করেন । যোগান সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অতি সরল। এই 
উপদেশ শ্বেভাগতর উপনিষৎ অনুমোদিত । শ্বেতাশতরের দ্বিতীয় অধ্যায় ৮ হইতে 
১০ শ্লোক পর্মস্ত যোগাসনের উপদেশ আছে। যথা, 
ত্রিরুন্নতং স্বাপা সমং শরীরং হুদীন্দ্রিয়াণি মনস! সনিবেশ্ | 
ব্রন্মোড়পেন প্রতরেত বিদ্বানজআোতাংসিসর্বাণি ভয়াবহানি ॥ 
প্রাণান্‌ পরসীভ্যেহ সংযুক্তচে্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছসীত। 
, ছুষ্টা শবযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্মনে! ধারয়েতাপ্রমন্তঃ ॥ 
সমে শুটে। শর্করা বঞ্চি বালুকা বিবজিতে শব্দজলা শ্রয়াদিভিঃ। 
মনোহনুকুলে নতু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়ে ॥ 
অর্থাৎ, ত্রিরুন্নত শরীরকে সমভাবে স্থাপনা করিয়া! অর্থাৎ বক্ষ, গ্রীবা ও 
মস্তককে খজু ভাবে রাখিয়া মনদ্বারা ইন্ক্িযদিগকে হদয়ে সন্নিবেশিত করিয়! ব্রক্মরূপ 


প্রশান্তাত্ম। বিগতভীব্র হ্চাক্ত্রতে স্থিতঃ। 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো৷ যুক্ত আসীত মতপর2 ॥ ১৪ 
যু্ীন্নেবং সদাক্মীনং যোগী নিয়তমানসঃ। 
শীন্তিং নির্বাণপরমাং মণসংস্যামধি গচ্ছতি ॥ ১৫ 


গীতাব্যাখ্যা | যষঠ অধ্যায় ১৪৩ ১৬-১৯ ্সোক 


ভেলার দ্বারা বিদ্বান সর্বপ্রকার ভয়াবহ আোঁত সমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপারপমূহ উত্তীর্ণ 
হন; সচেষ্ট হইয়| সমস্ত প্রাণকে নিয়মিত করিবে অর্থাৎ অঙ্গ শ্হির রাখিবে এবং প্রাণ 
ক্ষীণ হইলে অর্থাৎ শরীর স্থির ও নিশ্চল হইলে নাসিকাদার! শ্বীসপ্রশ্বীন লইবে। 
এইরূপে বিদ্বান অবিচলিত হইয়| দুষ্টাশ্বযুক্ত রথের ন্যায় মনকে ধারণ করিবেন । 
সমতল, নির্মল, উপলখণ্ বচ্ছি ও বালুকাবজিত, মনের অনুকূল দৃশ্য শব্দ জল 
ও আশ্রয়াদি সম্পন্ন স্থানে অর্থাৎ আ *পাদিরহিত নিরাপদ ও মনোরম স্থানে, বায়ুর 
উচ্ছাসশুন্য গুহা বা অন্য আশ্রয়ে সাধক নিজেকে প্রযোজিত করিবেন অর্থাৎ যোগ 
অভ্যাস করিবেন । 

পাতগ্জলসুত্রে যোগাসনের উপদেশ আরও সরল, যথ!, স্থিরস্থখমাসনম্‌ 
(২1৪৬) অর্থাৎ যে আসনে শরার নিশ্চল থাঁকে ও ঘাহা স্বখকর তাহাই উপযুক্ত 
আসন । পরবর্তা কালে যোগিগণের মধ্যে নানারূপ কষ্টসাধ্য আসনের প্রচলন 
হইয়াছে । এ সকল কুচ্ছুপাধন শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত নহে । পরের শ্লোকে তাহাই 
বলিতেছেন । 


১॥ ১৬ -১৭॥ অর্জন, যে অহ্যধিক আহার করে, যে অন্যল্প আহার করে, 
যে অত্যধিক নিদ্রা যায় এবং বে অশ্যধিক জাগরণশীল সে যোগ প্রাপ্ত হয় না। 
উপযুক্ত আহারবিহারশীল এবং কর্মে উপথুক্ত চেষ্টাশীল অর্থাৎ বে কোনপ্রকার 
উত্কট আয়াস করে না বা আলম্তের অধীন নহে এবং ঘষে উপযুক্তকাল নিদ্রা যায় এবং 
জাগরিত থাকে তাহারই ধোগ ছুঃখনাশক হয় ॥ ১৬ - ১৭॥ 

এই দুই শ্লোকে স্বপ্ন অর্থে নিদ্র। এবং চেষ্টা অর্থে আয়াস। শ্রীকৃষ্ণের 
উপদেশের মর্ম এই বে, যোগ অভ্যাস করিতে গিয়| কোন প্রকার বাঁড়াবাড়ি 
করিও না। 

॥ ১৮ -৬৯ ॥ যখন চিন্ত নিয়ন্ত্রিত হইয়! বা নিরুদ্ধ হইয়| আল্মাজেই 
অভিনিবিষ্ট হয় এবং সর্বপ্রকার কামনার নিবৃত্তি হয় তখন যোগীকে যুক্ত বলা যাঁয়। 


নাত্যশ্নতস্ত ধযাগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ | 

ন চাতি স্বপ্রশীলম্ত জাগ্রাতো নেব চার্জন ॥ ১৬ 

যুক্তাহাঁরবিহা রম্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মস্ব। 

যুক্তস্বপ্রীববোধস্য যোগো ভবতি ছুঃখহ! ॥ ২৭ 
১৯ 


১৮-২২ শ্লোক ১৪৪ গীতাব্যাখ্যা । ষ্ঠ অধ্যায় 


যোগদ্ধার। আল্লার সহিত যুক্ত সংবতচিন্ত যোগীর নিবাতনিকম্প প্রদীপের সহিত 
উপমা কথিত ভইয়াছে ॥ ১৮ - ১৯ ॥ 

যোগীর আন্মোপলন্ধি হইলে যুক্তাবস্থ। হয় এই নির্চচন দেওয়া হইল। 
২০-২২ শ্লোকে এই অবস্থার বর্ণন! দেওয়া হইছে । 

॥ ২০ - ২২ ॥ এই অবস্থায় যোগ সেবাঁর দ্বার যোগীর চিন্ত নিরুদ্ধ হইয়া 
বিষয় হইতে উপরতি বা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় এবং আত্মার দ্বারা আত্মোপলব্ধি হইয়! 
আত্মাতেই তৃপ্তি জন্মে অর্থাৎ আন্মরতি জন্মে । হখন অতীন্দিয় বুদ্দিগ্রীহ্য আত্যন্তিক 
স্থথ অনুভূত হয় এবং যোগী ইহা অনুভব করিয়। তন্জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্কান হইতে আর 
বিচলিত হন না। এই অবস্থা লাভ করিলে অপর কোন লাভই অধিক বলিয়া মনে 
হয় ন! এবং গুরু দুঃখও তীহাকে বিচলিত করিতে পারে না ॥ ২০ - ২২ ॥ 

আত্মনা আত্মানং পশ্যন্‌ আত্মনি তুষ্যতি অর্থাৎ আত্মার দ্বারা আত্মাকে 
দেখিয়া আত্মীতেই তৃপ্তি জন্মে, এই কথার অর্থ এই যে, আত্মাই সর্ববিষয়ের চরম দ্রষ্টা। 
দ্রষ্টীকে দেখিবার অপর দ্রষ্ট। থাকিলে সেই অবস্থায় প্রথম দ্রষ্ট| দৃশ্য বিষয় হইয়া 
পড়েন, অতএব তখন তাহাকে আর চরম বলা যায় না। অতএব কেবল আত্মার 
দ্বারাই আত্মাকে দেখা যায় । আত্মা আনন্দস্বরূপ এজন্য ,আত্মোপলব্ধিতে আত্যন্তিক 
স্থখ অনুভূত হয় অথবা স্থখ অনুভূত হয় বলা ঠিক নহে, কারণ আত্মাই স্থুখ ইহা 
অনুভবের জন্য কোন ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক নাই এজন্য ইহাঁকে অতীন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। 


যদ| বিনিয়তং চিত্তমাত্ন্যেবাবতিষ্ঠতে। 
নিঃস্পুহঃ সর্বকামেভ্যে যুক্ত ইত্যুচ্তে তদা ॥ ১৮ 
যদ| দীপেো নিবাতস্থে। নেঙগতে সোপমা স্মৃতা | 
যোগিনে! যতচিত্তস্য যুগ্ঠতো যোগমাত্মনঃ ॥৩১০ 
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। 
যত্র চৈবাত্মনাতসীনং পশ্যন্নাতমনি তুষ্যতি ॥ ২৭ 
স্থথমাত্যন্তিকং হযত্তদ্বদ্ধিগ্রাহামতীন্দ্রিয়ম। 
বেস্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি ততঃ ॥ ২১ 
যং লব্ধ] চাপরং লাভং মন্াতে নাধিকং ততঃ । 
ধস্মিন স্থিতে! ন ঢুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে ॥ ১২ 


গীতাব্যাখ্য। | যষ্ঠ অধ্যায় ১৪৫ ২৩ ঞ্সোক 


অপরে এই সুখের ধারণ! কেবল বুদ্ধিদ্বারাই করিতে পারেন এজন) ইহাকে বুদ্ধিগ্রাহা 
বলা হইয়াছে । আত্মজ্ঞানের উদয়ে বুদ্ধিরূপ পৃথক সত্তাও থাঁকে ন| অতএব বুদ্ধিগ্রীহা 
অর্থে আত্মজ্ঞানীর বুদ্ধিগ্রাহ্া নহে। এই আত্যন্তিক সখ অর্থাৎ আত্ম! কেবল আত্মার 
দ্বারাই উপভোগ্য । বুদ্ধি প্রভৃতি কোন সত্তা তীহাকে প্রকাশ করিতে পারে ন|। 
৬২০ শ্লোকে নিরুদ্ধ চিত্তের কথ আছে । পাঁতিগ্রল যোগশান্সে আছে, যোগশ্চিতুবৃত্তি- 
নিরোধঃ অর্থাৎ চিত্তবুত্তি নিরৌধের নাম যোগ । 

॥ ২৩ ॥ পর্বশ্লোক বণিত সেই দুঃখনংযোগ বিয়োগকে অর্থাৎ যে অবস্থায় 
ছুঃখসংযোগ হইঠে মুক্তি হয় সেই অবস্থাকে যোগ বলিয়। জানিবে। এই যোগ 
নির্বেদশুন্ত চিন্তে অর্থাৎ অবসাদ বা নৈরাশ্বশুন্য হইয়া বা ওৎস্থক্যসহকাঁরে নিশ্চয় 
আচরণীয় ॥ ২৩॥ 

পুর্বশ্লোকসমূহে যোগাঁচরণের ও যুক্তীবস্থার বিবরণ আছে ও এই শ্লোকে যোগ 
আচরণীয় বলিয়া পুনরায় ৬।২৪-২৬ শ্লোকে যৌগের উপদেশ দেওয়। হইয়াছে । এই 
পুনরুক্তির কারণ কি? শংকর বলেন, যোগের ফলকথন প্রস্তাব শেষপুর্বক আবার 
তাহার আরন্ত করিয়া, যোগের কতব্যত| বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, নিশ্চয় ও 
নির্বেদাভাব এই দুইটি বস্তুতে যৌগের সাঁধনত। আছে ইহাই প্রতিপাঁদন করিবার 
জন্য এই পুনরারস্ত কর! হইয়াছে ॥ প্রমথনাঁথ শরকভৃষণ ॥ এই যুক্তির সার্থকতা দেখা 
ঘাঁয় না, কারণ কেবল যে যোগসাধনার কথার পুনরুত্তি আছে তাহা নহে, ৬।২৭-২৯ 
শ্লোকে পুনরায় যুক্তাবস্থার বর্ণনা আছে ও যুক্তের আত্যন্তিক সুখ ও সমদর্শন লা 
হয় ইহাঁও পুনরায় বল! হইয়াছে । আমার মতে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে যোগসাধনার এক 
প্রকার উপায় বলিয়া পুনরায় অন্য প্রকাঁর উপায় নির্দেশ করিতেছেন। এই দ্বিতীয় 
উপায়ে আসন ইত্যাদি কোন শারীরিক প্রক্রিয়ার আবশ্যক নাই । প্রথমৌক্ত সাঁধনাঁকে 
শরীরিক যৌগ বলিলে দ্বিতীয় উপাঁয়কে মীনসিক যোগ বল! যাঁয়। এই মানসিক 
যোঁগের ফলও শারীরিক যোগের অনুরূপ এজন্য ফল নির্দেশে পুনরুক্তি আসিয়াছে । 

॥ ২৪ -২৯॥ সংকল্পজাত সমস্ত কামন৷ নিঃশেষে বর্জন করিয়া মনের দ্বার! 
সর্ববিষয় হই, ইন্দরিয়গ্রামকে নিবৃত্ত করিয়। ধৃতিগৃহীত বুদ্ধিদবার। ক্রমে ক্রমে উপরতি 


তং বিদ্ভাদ্দ,খসংযোগবিয়োগং যোৌগসংজ্জিতম্‌। 
সনিশ্চয়েন যোক্তব্যে। যৌগোহনিধিপ্লচেতস। ॥ ২৩ 


১৪-২৯ খ্োক ১৪৬ গতাব্যাখ্যা | ষষ্ঠ অধ্যায় 


অবলম্বন করিবে এব মনকে আত্মার নিরুদ্ধ করিয়া কোন বহিবিষয়ের চিন্ত! করিবে 
ন|। চঞ্চল ও অস্থির মন মে যে বিষয়ে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিবে তাহাঁকে সেই 
সেই বিষয় হইতে নিবৃনু করিয়। আপনার বশে আনিবে । এইরূপে ধাহার রজোগুণ, 
অর্থাৎ প্রকুতির যে গুণের দ্বার! মন বহিবিষয়ে ধাবমান হইয়! ক্রিয়াশীল হয়, প্রশমিত 
হইয়াছে ও যাহার চিন্ত শান্ত হইয়াছে ও যিনি ব্রহ্মতৃত অর্থাৎ ব্রন্ষে স্থিত 
হইয়] পাপশন্য হইয়াছেন ভাহার উন্তম বা শ্রেষ্ঠ স্থখ লাভ হয়। এই প্রকারে 
সর্বদা আত্মাতে যুক্ত হইয়া! যোগী বিগতপাপ হুইয়। অনীঁয়াসে ব্রঙ্গসংস্পর্শরূপ 
আত্যন্তিক সখ উপভোগ করেন । তিনি সর্বত্র সমদশশী হওয়ার এবং যোগদ্বার। 
আত্মার সহিত যুক্ত হওয়ায় সর্ভভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্বভৃতকে 
“দখেন ॥ ২৪ - ২৯ ॥ 

জীবনের যে আদর্শ আমাদের মানসিক বৃত্তি ও কর্মচেষ্টাকে কোন এক নিদিষ্ট 
গঞ্ডিতে ধারণ করিয়। রাখে তাহাই বৃতি। উপধক্ত আদর্শ না থাকিলে বুদ্ধিদ্বারা 
উপরতি অবলম্বনের চেষ্টা সম্ভবপর নূহ এজন্যই ২৫ শ্লোকে ধৃতিগৃহীত বুদ্ধির কথা বলা 
হইয়াছে। ১৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব' | শারীরিক ধোগের সহিত মানসিক যোগের 
পার্থক্য এই যে, ইহা্ডে কোন আসন করিতে হয় না এবং নাসাঞ্জে দৃষ্টি নিবদ্ধও করিতে 


সংকল্পপ্রভবান্‌ কামীংস্ত্যস্তা! সর্বানশেষতঃ ৷ 
খনসৈবেক্দ্রিরগ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ 
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌ বুদ্ধযা ধৃতিগৃহীতয়া। 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়ে ॥ ২৫ 
বতো৷ যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্যিরম্‌। 
ততস্ততো নিয় ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ 
প্রশান্তমনসং হোনং যোৌগিনং স্তখমুত্তমমূ। 
উপৈতি শাঁন্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মবম্‌॥ ২৭ 
যুতনেবং সদাতআ্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ। 
স্থখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং স্থখমম্মুতে ॥ ২৮ 
সর্বভূতস্থমাত্বীনং সর্বভূতানি চাত্বনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্সা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯ 


গীতাব্যাখ্যা । ষষ্ঠ অধ্যায় ১৪৭ ৩০ -৩৭ ক্স 


হয় না এবং প্রাণায়ামেরও আবশ্যক নাই, ঘত্র তত্র এই যোগ প্রযোজ্য। শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন, মানসিক যোগ দ্বারাও ব্রহ্মনির্বাণ, আত্যন্তিক সখ ও সমদর্শন লাভ ভয়। 

॥ ৩০ - ৩২ ॥ যিনি আমাকে সর্বঞ দর্শন করেন এবং সমস্ত আমাতেই 
দেখেন আমি তীহার কাছে নষ্ট হই না অর্থাৎ লুপ্ত হই না এবং তিনি আমার 
কাছে নষ্ট হন না বা লুপ্ত হন না। থিনি একত্বে স্থিত হইয়। অর্থাৎ সমস্তই 
এক এই অনুভব করিয়! সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজন| করেন অর্থাৎ সর্বত্রই একমাত্র 
্রহ্মদর্শন করেন তিনি যে অবস্থ(তে থাকুন না কেন আমাতেই বতমান থাকেন । 
অর্জুন, ধিনি আত্মাকে উপম। মানিয়। অর্থাৎ আত্মার নিলিপ্তত| মনে রাখিয়! স্থুখ ব| 
ছুঃখকে সর্বত্র সমজ্ঞান করেন তিনি পরমযোগীা বলিয়! বিবেচিত হন ॥ ৩০ - ৩২ ॥ 

২শংকর ৩২ শ্লোকের অন্প্রকার ব্যাখ্যা করেন, যথা, “ধিনি সকলের স্থখ দুঃখ 
আপনার বলির! গণ্য করেন এবং কাহারও প্রতিকুলতাঁচরণ করেন না তিনিই শেষ্ঠ 
যোগী ।” পরের স্থখে সুখী হইলে এবং পরের ছুঃখ আপনার দুঃখ মনে করিলে 
যোগীর নিলিপ্তত| থাকে না। সরতে খোগী আপনাকে দেখেন বলিয়া তাহাদের 
স্পখ দুঃখ ভোগ করেন এমন নভে, তিনি ব্রহ্গবড নিলিগ্তই থাকেন । 

॥ ৩৩ - ৩৪ ॥ অর্জুন বলিলেন, মধুসুদন, এই যে সাম্যবুদ্ধি দ্বার! যোগপ্রপ্তির 
উপায় তুমি বলিলে এই অবস্থা চঞ্চল সেজন্য ইহার স্থির স্থিতির সম্তাবন! দেখিতেছি 


যে! মাং পশ্যতি সর্বত্র সবঞ্চ মরি পশ্যঠতি। 
তশ্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মেন প্রণশ্যৃতি ॥ ৩০ 
সর্বভৃতস্থিতং যে। মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। 
সর্বথা বতমানোহপি স যোগী ময়ি বততে ॥ ৩১ 
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন | 
স্থখং বা যদি ব| দুঃখং স যোগী পরমো! মত? ॥ ৩২ 
অর্জন উবাচ 

যোহয়ং যোগন্তয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন | 

এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্‌॥ ৩৩ 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদূঢ়ম্‌। 
তল্তাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব স্থছুক্ষরম্‌ ॥ ৩৪ 


৩৩-৩৯ শ্সোক ১৪৮ গীতাব্যাখ্যা । ষষ্ঠ অধ্যায় 


ন।, কারণ, কৃষ্ণ, মন স্বতই চঞ্চল, বিক্ষোভকর, প্রবল ও অনমনীয়। আমি সেই মনের 
নিগ্রহ ব| নিরোধ বারুকে নিরোধ করার ন্যায় স্ুৃদু্ষর মনে করি ॥ ৩৩ - ৩৪॥ 

অর্জনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, সমাধি অবস্থায় মনের সংযম সম্ভব হইলেও 
সাধারণ কাধকালে তাহা স্থায়ী হইবার সম্ভাবন নাই অতএব কৃষ্ণ পূর্বে ষে বলিলেন 
সর্বাবস্থার যোগা ব্রঙ্গে অবস্থান করেন তাহা কিরূপে হইতে পারে । 

॥ ৩৫ - ৩৬ ॥ গ্রভগবান বলিলেন, মহাবাঁহে, মন যে চঞ্চল ও দুর্দমনীয় 
হা নিঃসন্দেহ কিন্ত্রু কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বার মনকে বশে আনা যায়। 
অসংযতচিন্ত ব্যক্তির যোগ ঢুশগাপ্য ইহা! আমার মত কিন্ত যথাবিধানে যত্বশীল 
আত্মজয়ী পুরুষের ইহা লভ্য ॥ ৩৫ - ৩৬॥ 

অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুইটি পাতঞ্জল সুত্রোক্ত পারিভাষিক শব্দ। 
চিত্তস্তৈধের জন্য যত্বের নাম অভ্যাঁস। প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রতি বিতৃষ্ণাই প্রকু ত 
বৈরাগ্য। ৬৩ প্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 

॥ ৩৭ - ৩৯ ॥ অগ্ভুন বলিলেন, কৃষ্ণ শদ্ধাসহকারে যোগাভ্যাস আস্ত 
করিয়৷ যোগ হইতে বিচলি শমানস অধতি অর্থাড যোগন্রষ্ট ব্যক্তি যোগসিদ্ধিতে বঞ্চিত 
হইয়| কোন্‌ গতি প্রাপ্ত হয়? মৃহাবাহো, উভয় বিভ্রষ্ট অর্থা ইহলোক ও পরলোকে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়| বিচ্ছিন্ন অভ্র ন্যায় আশ্রয়হীন সেই বিমূঢ় ব্যক্তি কি ব্রহ্মলাভের 
মধ্যপথেই নষ্ট হয় না? কৃষ্ণ, তুমিই আমার এই সংশয় নিঃশেষে দূর করিয়৷ দাও, 


শীভগবানুবাচ 
অসংশয়ং মহাঁবাঁহে। মনে ছুনিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগোণ চ গৃহাতে ॥ ৩৫ 
অসংযতাত্মন। যোগে ছুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ। 
বশ্যাত্বন৷ তু যতত! শক্যোহুবাপ্ত,মুপায়তঃ ॥ ৩৬ 
অর্জন উবাচ 
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োৌোপেতো যোগাচ্চলি তমানসঃ। 
অপ্রাপ্য যৌগসংসিদ্ধিং কাঁং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ 
কচ্ছিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নীভ্রমিব নশ্যতি। 
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো৷ বিমুটো ব্রহ্ষণঃ পথি ॥ ৩৮ 


গীতাব্যাখ্যা। । নষ্ট অধ্যায় ১৪৪ ৩৭ ৪ শোক 


কারণ তুমি, ভিন্ন 'এই সংশয় নিরাকরণের উপযুক্ত অপর ব্যক্তি দেখিতেছি 
না ॥৩৭- ৩৯॥ 
অভ্র ও মেঘ এক পদার্থ নহে। অভ্র মেঘ অপেক্ষা সুঙ্গন । সূর্যকিরণে জল 
শোধিত হইয়! প্রথমে অভ্ররূপ ধারণ করে। অভ্র মেঘে পরিবতিত না৷ হইলে 
বৃ্টিপাত হয় না। জল ভ্রষ্ট হয় না বলিয়া ইহার নাম অভ্র ॥ বিষুপুরাণ |২৯1১০ ॥ 
অভ্র ছিন্ন হইয়! গেলে তাহা হইতে আর মেঘ উৎপন্ন হয় ন|, তাহা! বিফল হয়। 
সাধারণের মনে ধারণা আছে ঘোগমার্গ যথাবিধি অনুষ্ঠিত ন। হইলে শারীরিক অনিষ্ট 
হয়। যোগমার্গ হইতে চ্যুত হইলে উভয়ভষ্ট হইতে হয় অর্থাৎ ব্রঙ্গলাভও হয় না 
এবং ইহলোকেও কষ্ট পাইতে হয়। এই আশঙ্ক। নিরাকরণের জন্যই অর্জনের প্রশ্ন । 
ভয়ভ্রষ্ট শব্দের অর্থ শংকর জ্ঞান ও কর্মমার্গ উভয় মার্গ হইতে ভ্রষট করিয়াছেন। 
শ্রীকৃষ্ণ পুর্বে বলিয়াছিলেন যে তীহার পুর্বজন্মের সমস্ত কথা জান আছে এজন্য অর্জনের 
ধারণা যে পরলোকে যোগভ্রষ্টের কি দশ| হয় সে সম্বন্ধে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই 
নিঃসংশয়রূপে বলিতে পারিবেন । 
॥ ৪০ - 8৫॥ শ্রীভগবান বলিলেন, পার্থ, ইহলোক বা পরলোকে তাহার 
বিনাশ বা ব্যর্থত| হয় ন| কারণ বস, কল্যাণ কর্মের অনুষ্ঠানকারীর কোন দুর্গঠি হইতে 
পারে না। যোগভষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুর পর পুণ্যাতআমাদিগের প্রাপ্য লোকে গমন করিয়া 


'এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেল্ু,মহ স্যাশেষতঃ | 
হদন্য সংশয়স্াস্থ ছেশ্া ন জ্যপপগ্ভতে ॥ ৩৪৭ 
জ্রীতগবামুবাচ 

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্ত বি্ভতে। 
নহি কল্যাণকৃণ্ কশ্চিদ্দ,গঁতিং তাঁত গচ্ছতি ॥ ৪০ 
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঁঃ। 
শুচীনাং শ্রীমহাঁং গেহে যোগন্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৭১ 
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদুশম্‌ ॥ ৪২ 
তত্র তং বুদ্ধিসংযৌগং লভতে পৌর্বদেহিকম্। 
যততে চ ততো ভুয়ঃ সংসিদ্ধো৷ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ 


৪০ - ৪৬ শ্লোক ১৫০ গীতাব্যাথ]া । ষষ্ট অধ্যায় 


বহুকাল অবস্থানের পর পৃথিবীতে শ$টিস্বভাব ও লক্গনীমন্য ব্যক্তির গ্রহে জন্মগ্রহণ 
করেন ; অথব| ধীমান যোগীদের বংশে তিনি জন্মলাভ করিয়। থাকেন; এরূপ জন্মও 
মনুষ্যলোকে দুর্লভতর অর্থাৎ সাধারনের এই সৌভাগ্য হয় ন|। কুরুনন্দন, তখন 
তিনি পুর্নজন্মাজি * বুদ্ধিমংযোগ লাভ করেন এবং পুনরায় সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন। 
সেই পূর্বাভ্যাসের দ্বারা অবশের হ্যায় ঢালিত ভইয়! ঘোঁগের হ্গিজ্জীস্ত তন অবং বেদৌক্ত 
ক্রিয়াকলাঁপকে অতিক্রম করেন অর্থা এ সকলে আঁসন্ত হন না। এইরূপ যত্বুপূর্বক 
যোগাভ্যাস করিতে করিতে পাপক্ষয় হইলে আনেক জন্ম পরে ঘোগী ধোগসিদ্ধ হন ও 
তাহার পর পর! গতি প্রাপ্ত হন ॥ ৪০ - 8৫॥ 

১কৃষ। সর্ববিধ কুচ্ছুসাধন পরিত্যাগ করিয়! ঘোগাভ্যাসের যে উপায় নির্দেশ 
করিয়াছেন তাহা হইতে ভ্রম্ট হইলেও কোন অনিষ্ট হর না বলিলেন। হঠ পূর্বক 
যোগ সাধনা করিতে যাইলে শারীরিক ও মানসিক ব্যাপির সম্তাবন! আছে । এই 
প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হইলে কি প্রকার আহার বিভার কতব্য এবং কি প্রকার চিকিতসা 
আবশ্যক সে সম্বন্ধে পুরাণগুলিতে বিশদ আলোচন| আছে। উপযুক্ত উপদেষ্টা না 
পাঁইলে হঠযোগাদি ব| কুচ্ছুমাধ্য অন্য কোন প্রকার যোগাভ্যাস কতব্য নহে। অপর 
পক্ষে কৃষ্ণের নিদিষ্ট যৌগ অনুশীলন করিতে হইলে গুরুর উপদেশ নিতান্ত আবশ্যক 
নহে। সফলতা অজন করিতে না পাঞ্ছিলেও ইভাঁতে শারীরিক ব! মানসিক ব্যাধির 
সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে যোগমার্গে অভিক্রমনাশ দোষ নাই 
অর্থাৎ কর্ম সম্যক সম্পাদিত ন| হইলেও যেটুকু কর! হইয়াছে শ্াহা নষ্ট হয় না 
এবং পুনরায় প্রথম হইতে আরম্ত করিতে হয় না। 

॥৪৬॥ অর্জুন, যোগীকে তপস্বী, জ্ঞানী বা কর্মী হইতে শ্রেষ্ঠ জানিবে 
অতএব তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ ॥ 


পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হাবশোহপি সঃ। 
জিজ্জাস্করপি যোগস্ত শব্দব্রঙ্মীতিবততে ॥ ৪৪ 
প্রযত্বাদ যতমানন্ত্র যোগী সংশুক্গকিন্থ্িষঃ। 
অনেকজন্মসংসিদ্বস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌॥ ৪৫ 
তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। 
কমিভ্যশ্চাধিকো! যোগী তস্মাদযোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬ 


গীতাব্যাখ্যা ৷ ষ্ঠ অধ্যায় ১৫১ ৪৭ শ্লোক 


তপস্বী অর্থাৎ কৃচ্ছুসাধক, ভ্ভানী অর্থাৎ যিনি কর্মব্জন করিয়া কেবল 
জ্ঞান সাধনা করেন এবং কর্মী অর্থে ধাঁহার! সংকল্প করিয়। যজ্জাদি বা অপর কর্ম 
করেন । 

॥8৭॥ যে যোগী শ্রদ্ধাবান হইয়! আমাতে অর্থাৎ ব্রন্মে চিন্তসমর্পণ করিয়। 
আমাকেই ভজনা৷ করেন অর্থাৎ অন্য কিছু বা বিভৃতির কামন! ন|। করিয়া আত্মাকে 
পরমাত্বা জানিয়! তাহাতেই যুক্ত হন তিনিই যুক্ততম ইহাই আমার মত ॥ 8৭॥ 

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যে যোগী পরমাত্সার প্রতি যোগ প্রয়োগ করেন তিনিই 
শ্রেষ্ঠ যোগী। দ্বাদশ অধ্যায়ের মুখপত্র এবং ১২।৬-৭ শ্লোকের বাখ্যা দ্রষ্টব্য । 


যোগিনামপি সব্বেষাং ম্দগতেনান্তরাতান। | 
আন্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমে! মত: ॥ ৪৭ 


অভ্যাসযোগ বা ধ্যানযোগ 
নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । 


৩ 





গীতাব্যাখ্য 
সমত্তম অধ্যায় 


জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ 


সপ্তম অধ্যায়ে দার্শনিক তন্বের আলোচনা আছে। কাঁপিল সাংখ্যবাঁদই 
শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের মূল ভিত্তি। কাঁপিল সাংখ্যবাদে ব্রঙ্গসন্তা স্বীকৃত হয় নাঁই। 
শ্রীকৃষ্ণ কাঁপিল সাংখ্যের ঈবৎ পরিবতন করিয়া শাহাতে ব্রঙ্গতন্ধ যোগ করিয়াছেন । 
ইহাতে বেদান্ত ও কাপিল সাংখ্যের সমন্বয় হইয়াছে । যোগীর সমস্ত বহিবিষয়ের ও 
আত্মতত্বের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় ও তখন স্প্তির ঘথার্থ তন্ত্র তাহার নিকট উদ্ভাসি » হয় 
এই সূত্রেই ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগমার্গের আলোচনার পর সপ্তম অধ্যায়ে দার্শনিক তন্বের 
অবতারণ।। যোগীর নিজ অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান যখন যুক্তি বিচার ইত্যাদির দ্বারা 
সমধিত হয় তখনই তাহ! বিজ্ঞান নামে অভিভিত হয়। এই বিজ্ঞানেরই অপর নাম 
দর্শন | দর্শনের প্রতিপাগ্ভ বিষয়সমূহ যুক্তি বিচার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যোগসিদ্ধি 
ব্যতীতও সাধারণের বুদ্ধিগ্রীন্থ হয় । এই জন্যই শ্রীকৃণ্ণ অর্জুনকে তগুমন্বন্ধে উপদেশ 
দিয়াছেন । 

॥১ -২॥ পার্থ, আমাঁতে মন নিবিষ্ট করিয়া এবং আমাকেই আশ্রয় করিয়া 
অর্থাৎ আত্মার প্রতি মন নিবদ্ধ করিয়| যোগযুক্ত হইলে আমাকে সমগ্রভাবে অর্থাৎ 
চরাচর বিশ্বসমেত নিঃসংশয়ে যেরূপ জানিতে পারিবে তাহা শোনে।। আমি তোমাকে 


জ্ীভগবান্ুধাচ 
মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্ন্মদাশ্রয়ঃ | 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্তসি তচ্ছুণু ॥ ১ 


১-৩ শ্লোক ১৫৬ গীতাব্য।খ্য! | সধম অধ্যায় 


এই জান সবিজ্ঞান অর্থাৎ জায় বিজ্ঞনসমেত সমস্তই বলিতেছি ; ইহা জানিলে 
পথিবীতে পুনরায় আর অন্য কিছুই জনিবার বিষয় থাকিবে না ॥১-২॥ 

ভাঁষ্কারগণ বিজ্ঞীন শব্দে অনুভব সিদ্ধ জ্ঞান এবং জ্ঞান শব্দে বিচারসিদ্ধ- 
জ্ঞান এই অর্থ করেন। আমি এই ঢুই শন্দের অর্থ পূর্বে ও এখানে যাহ। দিয়াছি 
তাহ! ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাু আমার মতে জ্ঞান মানে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান এবং 
বিজ্ঞান মাঁণে যুক্তি বিচারসিদ্ধ জ্ঞান; অন্ুভবসিদ্ধ জ্ঞান ধখন যুক্তি বিচার দার 
সমধিত ও পুষ্ট হয় তখনই তাহাকে বিজ্ঞান বল। যায়। জ্ঞান শন্দ সাধারণত 
প্রত্যঙ্গ জ্ঞানকেই নিদেশ করে, মঠএব যোগলন্ধ অনুভূতি বা অনুভবসিদ্দ জ্ঞানও 
ইহারই আন্যগ* | নিজ্কান শন্দ বুদ্ধি 'এহ অর্থে উপনিষদে বভ স্বানে ব্যব্ত 
হইয়াছে, যথা, শিজজ্ভীনময় কোশ। অতএব বিজ্ঞীন অর্থে বুদ্দিসিদ জ্ঞান ব 
যুক্তিবিচারসিদজ্ঞান | এখানে শ্লোকের ভামা দেখিলে এই ব্যাখ্যাই সমর্থিত হইবে | 
৭১ (শ্লাকে বলিলেন, যোগবুন্ত শইলে খাশ। জানিতে পারিবে তাহ! শোনো, তাহার 
পরের শ্লোকে বলিলেন, এহ জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত তোমাকে খলিতেছি। যেোগলঙ্ধ 
'মনুভৃতিকে এখানে স্পষ্ট জ্ঞান শব্দে অভিহিত করা হইল । 

॥ ৩ ॥ মনুষ্যগণের মধ্যে সহজে কোন এক বাক্তি হয়ত সিদ্ধিলাভের চেষ্ট। 
করে এবং সিদ্ধগণের মধ্যে চেষ্টা করিলেও কচিৎ কেহ আমাকে তত অর্থাৎ বিজ্ঞানরূপ 
তঞ সহি* জানিতে পারে ॥ ৩) 

এই শ্লোকের তাৎপর্য ঘথা, কদাচিৎ কেহ সিদ্ধি লাভের জন্য চেগ্িত হন এবং 
চেষ্টা করিয়াও অনেকে সফলকাম হন ন|, অতএব সিদ্ধযোগী অতিশয় দুর্লভ | 
আবাঁর যৌগসিন্ধ হইলেই তত্বজ্ঞান অর্থও কিরূপে অখণ্চ পরমব্রঙ্গ হইতে বিশ্বসংসার 
ব! স্থষ্টি প্রবতিত হইল তাহার যথার্থ বিজ্ঞান ব তত্জজ্ঞান হয় না। যোগসিদ্ধগণের 
মধ্যে চেষ্টা করিলেও সকলে এই তন্বজ্ঞান লাভ করিতে পারগ হন না। সিদ্ধযোগী 
কর্দাচিত দেখা যায় এবং তন্ত্দশী সিদযোগী 'ততোধিক বিরল। তন্বজ্ঞানী সিদ্ধযোগ' 


জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ | 
যজ্জ্াত্বা নেহ ভুয়োইন্জ্জ্াঁতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ 
মনুয্যাণাং সহলেযু কশ্চিদ যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি সিন্ধানাং কশ্চিম্মীং বেত্তি তন্বতঃ ॥ ও 


গীতাব্যাখ্যা । সপ্তম অধ্যায় ১৫৭ ৪-৬ শ্লোক 


বলিতে পারেন কিরূপে এক অখণ পরমাস্স। হইতে এই জগত স্ম্ট হইয়াছে আমি তাঁত! 
মুভব করিয়াছি এবং আমি সেই তত্ত্ব যুক্তি বিচার দ্বার! সাঁধাঁরণকে বুঝাইয়! দিত 
পাঁরি। তত্রদর্শী সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল সর্বপ্রধান এবং তীহারই প্রণীত সাখখ্যশাঙ্সে 
স্টিতত্ব সাধারণের বুদ্দিগম্য ভাষায় বিবৃত তইয়াছে। এই স্্টিতন্ত যোৌগসিগগি 
ব্যশীতও জ্ঞানীর বুদ্গ্রাহ্য কিন্তু কেবলমীত্র যুক্তাবস্থাতেই তাহা অনুভবগিদ্ধ | 
দৃষ্টান্তের দ্বারা এই শ্লোকের অর্থ বিশদ হইবে । বলা যাইতে পারে সমগ্র ইংরেজ 
জাঁতির মধ্যে সহজে এক জন সন্দেশ খাইবার জন্য চেষ্িত হন এবং সন্দেশ খাইয়া 
থাকিলেও ইহার তন্দ জানেন এমন ইংরেজ অতিশয় বিরল অর্থাৎ সন্দেশের আন্নাদজ্ভান 
থ|কিলেও কি করিয়া সন্দেশ প্রস্ৃত ভয় তাহার বথার্থ তন্্ব বা বিজ্ঞান ন। জাঁন। 
থ।কিতে পারে । 

॥8৪-৬॥ তৃমি, জল, অনল, বায়, আকাশ, খন, বুদ্ধি 'এবং অহংকার এই 
অস্ট প্রকারে আমার প্রকুত্তিক বিভাগ করা যাঁয়। মহাবাভে, এই প্রকৃতির নাম 
অপর! প্রকৃতি । ইহ! ব্যতীত আমার শারও এক প্রকৃতি আছে তাহার নাম পরা 
প্রকৃতি ; এই প্রকৃতি জীবভত! এবং ইচ্গার দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে । এই 
দই প্রকৃতিকে সর্নভৃতের যোনি বলিয়া জানিও। আমিই সমস্ত জগতের উত্পন্তি ও 
পলয়ের হেতু ॥৪-৬॥ 

শ্ীরুষ্ণ অতি মংক্ষেপে সি ও প্রলয়ত্খ বর্ণন| করিলেন । এই সা 5 
সশবন্ধে প্রতাক্ষ জ্ঞান কেবল যোগীরই্ হইতে পারে, অতএব সাধারণের পক্ষে সুষ্টিতন্বের 
ম্যক ধারণ! কর! দুঃসাধ্য : অর্জুনকে বিশদভাবে সগ্রিত্ বুনান শ্রীকুষ্ের উদেশ্]া 
ছিল বলিয়া মনে হয় না। পরবর্তী শ্রোকসমূহেও এমন কোঁন ব্যাখ্য। নাই যাঁভাতে 
সাধারণের পক্ষে এই তন বুঝ! সরল হইতে পাঁরে। একুষ্ের সগ্রিতন্ব কাঁপিল সাখ্য- 


ভূমিরাপোহনলে! বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
'অহংকার ই হীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৭ 
অপরেয়মিতস্ন্টাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাঁহো যয়েদং ধাঁধতে জগৎ ॥ 
এ্তদযোনীনি ডূতানি সর্বাণীত্যুপধারয় । 
অহং কৎসন্য জগত: প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ 


৪-৬ শ্লোক ১৫৮ গীতাব্যাখ্যা। জগ্তম অধ্যায় 


বাঁদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরুষ্ণ নানাপ্রকার সাধনমার্গ ও ধর্মবিশ্বাসের উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং তাহারই মধ্যে কাপিল সাংখ্যবাদ আসিয়াছে; এই জন্যই ইহার বর্ণন! 
এত সংক্ষেপ । কাপিল সাংখাও দুর্বোধ্য । পরিশিষ্টে কাঁপিল সাধখ্যের বিবরণে 
সাংখ্যবাদের মূল তত্বগুলির পরস্পর মন্বন্ধ দেখ।ন তইয়াছে। কিরূপ যুক্তিবিচার দ্বারা 
এই মূল তৰ্গুলিতে পৌছান ঘাঁয় তাহ! বুঝ! কঠিন । কি করিয়াই ব। মহ হইতে ক্রমে 
ক্রমে স্কুল জগৎ উৎপন্ন হইল তাহা মাধুনিক যুক্তিবাদীর অবৌধ্য । পঞ্চ মহাভূতেরই 
বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি? আমি এই স্যগ্রিতদ্দ যতটুকু বুঝিয়াছি তাহা সংক্ষেপে 
পরিশিষ্টে বলিয়াছি | তাহা দ্রপ্টব্য | 

গাতার ৭18 শ্লোকে প্রকৃতিকে নষ্ট বলায় ভাম্তকারের| নানা প্রকার 
জটিল ব্যাখ্যার 'অবতারণ! করিয়াছেন ৷ হিন্দুশান্থে সর্বত্র স্ষ্টিপ্রকরণে নিম্নলিখিত 
রুম স্বীকৃত হইয়াছে, 


১ প্রকাতি ১ প্রধান বা প্রকৃতি 
৭ প্ররুতি-বিরুতি ১. মহত রর বুদ্ধি 
্ কি 
| 
৫ পঞ্চ তমার 


১৬ বিকৃতি £ পঞ্চ ৪ ১১ মন, পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয়, পঞ্চ কর্মেন্্িয় 
সাংখ্যের চতুরধিংশতি তত্বের মধ্যে কোন্টির পর কোন্টি আবিভর্ত হইয়াছে এবং 
ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কিরূপ উপরের তালিকা দেখিলে তাহ! সহজেই হৃদয়ংগম 
হইবে। প্রধান বা প্রকৃতি হইতে মহতের উতপন্তি কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে মহত্রূপ বিকাঁর প্রাপ্ত হইলেও প্রধান নিঃশেষ হইয়া যায় না। সেইরূপ 
মহণ্ড হইতে অহংকারের উৎপত্তি হইলেও মহৎ থাঁকিয়! যায়। সাংখ্যের কোন 
তন্বই পরবর্তা তত্বে লোপ পায় না। একপাত্র ছুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণত হইলে 
দুদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাঁকে না, সমস্তটাই দধি হইয়! যায়, সাংখ্যের তত্বগুলির 
পরিণাম সেরূপ নহে। পিতা হইতৈ পুত্র উৎপন্ন হইলে যেমন পিতা ও পুত্র 
উভয়েই বর্তমান থাকে, সেইরূপ সাংখ্যের এক তত্ব হইতে ততান্তরের উৎপত্তি হইলে 


গীতাব্যাখ্যা। | সঞ্জম অধ্যায় ১৫৯ রা 


উভয় তন্বই বণমান থাকে । এই জন্ই প্রকৃতি হইতে অন্যাগ তব্বগ্ুলি সন্ভ।ন- 
পরম্পর৷ ন্যায়ে উৎপন্ন হইয়! মোট ঢতুধিংশতি সংখ)ক তন্ধে পরিণত হইঘাডে । 

সাংখ্যে প্রকৃতি শব্দ ছুই অর্থে বাবঙ্গত হইয়াছে । এক অগে মুলপ্রকৃতি 
বা প্রধান, ও অপর অর্থে কারণ ব। যোনি অর্থাত উত্পঞ্ভিস্থান। শেষোক্ত অথে 
মহতের প্রকৃতি প্রধান, অহংকারের প্রকৃতির নাম মভঙ | পর তন্মাজা ও উন্দ্রিয়সমন্থিত 
মনের প্রকৃতি অভংকার | পঞ্চ মহাভতের প্রকৃতি পঞ্চ তন্মান। । এই অর্থই প্রধানকে 
মুল প্রকৃতি বলা হয়। পর্বগামী তত্ব হইতে উত্পন্ন তত্ব্ের নাম বিকৃতি ব! বিকার 
অর্থাৎ কারণরূপ পপ্ররূতি হইতে উত্পন্ন পদার্থের নাম বিকৃতি | মহঙ প্রধানের বিকৃতি, 
অহণকায় মহতের বিকৃতি | পঞ্চ তন্মার। ও উন্দিরসমেত মন অভংকারের বিকৃতি । 
পঞ্চ মহাভূত পণ তন্মাত্রার বিকৃতি ! পঞ্চ মহাভিত, মন, পপ জ্জানেন্দিয় ও পচ 
কর্মেন্দ্িয় এই ষোড়শ তদ্দ সাংখ্যমতে চরম বিকার । এই যোড়শ তঞ্জ অন্য কোন 
তত্বের প্রকৃতি বা উৎপত্তিস্থান নহে অর্থাৎ এই সকল তত্ব হইতে অন্য কোন নূতন 
তন্ধ উৎপন্ন হয় নাই। চতুধিংশতি তত্বের মধ্যে এই ষোলটিকে পাদ দিলে বাকা 
আটটি তব্বের অর্থাৎ প্রধান, মহত, অহংকার ও পঞ্চ তন্মা্র! ইহাদের প্রত্যেকটি কোন 
না! কোন তত্বের প্রকৃতি । এই জন্যই বলা হয় আস্টো প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ 
অর্থা প্রকৃতিসংখ্যা আট ও বিকারের সংখ্যা যোল। আট প্রকৃতির মধ্যে মুল- 
প্রকৃতি ব| প্রধান কাহারও বিকার নহে কিন্তু বাকী সাতটি মহ, অহংকার ও 
পঞ্চ তন্মাত্রা, প্রত্যেকটি প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে। এই জন্য এই সাতটিকে 
প্রকৃতি-বিকৃতিও বলা হয়। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে ১৬১ সুত্রের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানভিক্ষু 
বলিতেছেন, 

এত এেব পদাথা; পরস্পরপ্রবেশাপ্রবেশাভ্যাং চিৎ তন্ত্র একমেব কচি 
ঘট কৃচিচ্চ ষোড়শ কুচিচ্চ সংখ্যান্তরৈরপ্যুপদিশন্তে । বিশেষস্ত সাধম্যাবৈধর্ম রী 
ইতি মন্তব্যম। তথা চৌক্তং ভাগবতে, একস্মিমপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ। 
পূর্বশ্মিন্‌ ব| পরশ্মিন্‌ বা তন্ধে তঞ্জানি সর্বশ: ॥ ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তদ্ধানীমুমিভিঃ 
কৃতম্‌। সর্বং স্যাষ্যাং যুক্তিমন্ত্রাদিহ্ষাং কিমশোভনম, ॥ 

অর্থাশ পদার্থ এই কয়টি (২৭) মাত্রই, এই সকল পদার্থ পরস্পরের অন্তভুক্তি 
করায় বা বিভিন্ন রাখায় কোন শান্সে পদাথের সংখ্যা এক, কোথাও বা ছয়, 
কৌথাঁও বা ষোড়শ এবং কোথাও ব| অন্য কোন সংখ্যা ধর! হয়। সাধ্য বা বৈধর্ম্য 

২১ 


ন- ৬ ঠাক ১) ২৬ গীতাব্যাখ্যা । সঞ্চম অধ)।য় 


লক্ষ্য করিয়াই এই সকল সংখ্যা নির্দেশ করা হয়। ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে, প্রথম 
তন্বেই কখন কখন অন্যান্য সমস্ত তন্ধ প্রবিষ্ট করান হয়, কখনও বা! কোন এক 
তন্বে তাহার পুর্ববর্তা ঝ পরবর্তী তব্বসমূহ অন্তড়্ করা হয়, এই প্রকারে খাষিরা 
তত্বসমূহের বিভিন্ন সংখ্য। নির্দেশ করিয়াছেন । এই সমস্তই বিদ্বান ব্যক্তিদের যুক্তিযুক্ত 
হওয়ায় কিছুমার অশোভন না হইয়। ম্যাধ্যই হইয়াছে | 


গাতার ৭5 শ্লোকে যদি শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রকৃতি অঞ্টধ| বিভক্ত বলিয়। 
ক্ষান্ত ভইতেন তবে কোন গোলই হইত না। ষোল বিকার বাদ দিয়া প্রকৃতিকে 
অফ্ধা ধলিলে কোঁন দোষ হইত না|, কারণ যাঁহ। হইতে বিকৃতি উতপন্ন হইয়াছে 
ভাহাকেই প্রকৃতি বলা যাঁয়। শংকর এই শ্রোকে প্রকৃতি শব্দের এই অর্থই 
ধরিয়াছেন; অগত্যা শ্লোকোক্ত ভূমি, আপ, অনল ইত্যাদিকে পঞ্চ মহাড়তরূপ 
বিকার নাঁ বলিয়! তাহাদিগকে প্রকৃতি বা কারণরূপ তন্মারা বলিতে হইয়াছে । 
শ্লোকোলিখত বৃদ্ধি ও অহংকাঁরকে প্রকৃতি বলা যায় কিন্থু মন বিকারমাত্র, তাহ 
কারণরূপ প্রক্ুতি হইতে পারে না। এই দোষ পরিভারের জন্য শংকর ৭৭ শ্লোকে 
মনের অর্থ অহংকাঁর করিয়াছেন । অগত্যা অহংকারের অর্থ মুলপ্রকৃতি করিতে 
হইয়াছে। বুদ্ধি শব্দ মহত অর্থেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । শংকরব্যাখ্য। কষ্টকল্লিত। 
তিলকের ব্যাখা! দেখিলে মনে হয় তিনি প্রকৃতি শবের কারণ এই অর্থ না ধরিয়া 
প্রধান বা মূলপ্রকৃতি অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে অন্য প্রকার গোল আসিয়াছে । 
প্রকৃতিকে প্রধান (মূলপদার্থ) বলিলে তাহার আট প্রকার ভেদের মধ্যে আবার 
প্রধানকে আনা চলে না! সাত প্রকৃতি-বিকৃতিকেই মুলপ্রকৃতির ভেদ বলিতে 
হয়। তিলক বলিতেছেন, “বেদান্তী, যে প্রকৃতিকে আট প্রকারের বলেন গীতা 
কি তাহাকেই সাত প্রকারের বলেন, এই স্থানে এই বিরোধ দেখা! যায়। এই 
বিরোধ ন] রাখিয়া অফ্টধা প্রকৃতির বর্ণনাকেই বজায় রাখা গীতার অভীষ্ট । তাই 
মহান, অহংকার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই সাঁতের মধ্যেই অফ্টম তত্ব মনকে প্রিয়! দিয়া 
পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ-সগরূপ অর্থাৎ মুলগ্ুকৃতিকে অফ্টধা করিয়াই গীতায় বণিত 
হইয়াছে।” পূর্বে উদ্ধৃত বিজ্ঞীনতিক্ষুর মন্তব্য অনুসারে তন্বগুলির বিভাগ সাধম্য ব। 
বৈধম্য অনুসারে নান! প্রকারের হইতে পারে সত্য কিন্তু তিলককৃত ব্যাখ্যা মানিলে 
স্বীকার করিতে হয় যে প্রকৃতিবিকৃতিরূপ পদার্থ গুলির সহিত ভিন্নধর্মী বিকৃতিরূপ 
মনকে এক বর্গে ফেলা হইয়াছে; ইহাতে বগরকরণ হ্যাঘ্য ও শোভন হয় নাই। 


গীতাব্যাথ্যা | সপ্তম অধ্যায় ১৬১ ৪-৬ ক্পোক 


গীতার ৭9 শ্লোকের প্রকৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, প্রথমে তাহাই দেখা 
যাক। ৭1৫ শ্লোকে জীবড়তা পরা প্রকৃতির কথ| আছে। শ্রী বলিতেছেন, আমা 
ঢুই প্রকৃতি, এক পরা ও দ্বিতীয় অপরা। পুরুষরূপ তন্্রক সাংখ্যকার বালান ন 
গুকৃতিন বিকৃঠিঃ অথাৎ পুরুষ কাহারও কারণ নহে এবং কোন তশ্ছের বিকাপুও নাহ । 
কৃষ্ণ পুরুষকেও প্ররুতি শান্দের অন্ভুক্তি করায় বুঝিতে হইবে যে এখানে প্রকুতি 
শব্দের অর্থ মুসপদার্থ, শংকএ-কথিত কারণ উপাদান নহে। শংকর পূর্বশ্লোকের 
ব্যাখ্যার সহিত সংগতি রাখিবার জন্য পুরুষকে প্রাণধারণ নিমিন্ত বলিয়া কারণবর্গের 
মধ্যে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন ! আমার মতে শ্রীকৃষ্ণ এই দুই শ্লোকে অর্জনের বুদ্ধি- 
গ্রৃহ্য স্থগরির প্রকটিত পদার্থসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, কোন সুন্দন তন্তবের অবতারণা 
করেন নাই। ৭ হইছে ১১ শ্লোকগুলিতে এই কথার পোষকত। পাওয়া যাইবে। 
প্রকটিত জড় জগৎকে ঢই ভাগে ভাগ কর! যায়, এক মুন্তিক! প্রভৃতি স্কুল জড়রূপ 
বহির্স্কসঘূই ও অপর সুঙ্গম জড়রূপ মানমিক ব্যাপারসপূহ ; গাতার শ্লোকে এই প্রকার 
বিভাগ দেখান ভইয়াছে। ইন্দ্রিয়াপিপতি মন শব্দের উল্লেখ থাকায় জানেন্দিয় ও 
কশ্যোন্দ্রিয়গুলির পৃথক উল্লেখ করা হয় নাই। ইন্দ্রিয় সহিত মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই 
তিন সত্তা লইগ্াই মানসিক জগৎ; ভূমি, জল, অনল, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচ 
মহাভুতের সমষ্তিই বহিজগৎ, অতএব প্রকৃতির এই আট প্রকার ভেদের কল্লন]। 
শ্রীকৃষ্ণ বপিতেছেন, প্রধানরূপ অপর] মূল প্রকৃতি ভূমি, জল ইত্যাদি পঞ্চ স্কুল জড়ে 
ও মন, বুদ্ধি, অহংকার 'ণই তিন সুনন জড়ে বিভক্ত হইয়া অন্ট প্রকারে প্রকটিত 
হইয়াছে । চেতন| ভিন্ন জড়ের ধারণ| হয় না এজন্/ এ সমস্তই পুরুষের দাঁরাই বিধৃ 
হইয়া আছে বলা ভইল | শ্রোকে ধারতে শব্দ আছে। যয়েদং ধার্ধতে জগণ্, “যাহার 
দ্বার] এই জগৎ ধায হয়, জগতের ধারণ| ( 00110611191) উৎপন্ন হয়? ॥ রাজশেখর 
বস ॥ সুক্ষা ও স্কুল জড় ভেদে জগতের স্্টির কথা মুগডক উপনিষদেও পাওয়া যায় । 
দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে যে স্্রিপ্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহ! গীতার শ্লোকের বর্ণনার 
অনুন্ধপ। মুণ্ডক ২১৩ শ্লোকে আছে, 

এতস্মাজ্ভায়তে প্রাণো মনঃ সর্েন্দিয়াণি ০. 
থং বায়র্দ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥ 

অর্থাৎ, এই পুরুষ হইতে প্রীণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল 

ও যাবতীয় পদাথের আধার পৃথিবী উপর হুইয়াছে। এই শ্লোক গীতার ৭9 শ্লোকের 


৭-৯ গ্লোক ১৬২ গীতাব্যাগযা । সপ্তম অধ্যায় 


সদৃশ | প্রকৃতির ক্তাবস্তার নি শ্লোকের উদ্দেশ্য | পুরাণেও অষ্ট প্রকুত্তির 
উল্লেখ আছে কিন্তু তাহা গাতোন্ত অস্ট প্ররূৃতি নহে । গন্ধতন্নাত্র ও পঞ্চীরুত জগৎ 
লইয়| যে সংশাত তাহা মঞ্চ নামে কথিত । এই আদ পর পর সাতটি আবরণে 
'আবৃত। আ্ প তাহার সপু আবরণ লইয়! অস্টধা প্ররুতি, যগ।, ১। অপ্চ, 
২ | মাপ, 21 তেজ, ত। মরুত। ৫ 1 আকাশ, ৬। মহংকার,। ৭1 মহৎ 
এব ৮। প্রতি ॥ পিঞু। [১২ ॥ এটতৈরাবণৈরঞ২ সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্‌ তম্‌। 
এতাশ্চার্ত্য চান্যোন্তামস্টো প্রকুতয়ঃ স্থিতাঃ ॥ অগা এই সপ্ত প্রাকুত আবরণে 
অণ্ আকুত। এহ অষ্টবিধ প্রতি পরস্পর পরস্পরকে আবুত করিয়। অবস্থিত | 

॥৭॥ পনণগ্য়, আম! হইতে পরঙর অন্ত কিছুই নাই, মণিমালার সূত্রে যেরূপ 
সমস্ত মণ গ্রথিত থাকে সেইরূপ এহ সমস্তহ আমাতে গ্রথিত রহিয়াছে ॥ ৭ ॥ 

পূর্ববশা শোকে আরুঞ্ বলিয়াছেন ঘে তাহা হইতেই পরা ও অপর। প্রকৃতির 
উদ্ভব, এই শ্লোকে বলিতেছেন যে তিনিই চরম কারণ, তাহার আর কাঁরণান্তর নাই, এবং 
তিনি সমস্ত জগতে ওতপ্রোতভাবে রহিয়।ছেন, জগতে যাহা কিছু আছে তাহাতেই তিনি 
তাহার সন্ভ।রূপে অনুগ্রবিষ্ট হইয়। আছেন । 

॥৮-৯॥ কৌন্তেয়। আমি জলে রস, চন্দ্র সূর্যে প্রভা, সমস্ত বেদে গ্রণধ 
ব। ওঁকার, আকাশে শব্দ, মনুষ্যে পুরুষত্ব, পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ, বিভাবস্ত্রতে তেজ, 
সর্বভৃতে জীবন এবং তপস্থিগণে তপ ॥৮ -৯॥ 

পৃথিবীর যাবতীয় পদার্গ পঞ্চডূত হইতে উৎপন্ন । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও 
শব্দ পঞ্চভুতের গুণ অর্থ এই কয়টির উপর পঞ্চ ভুতের ভৃতন্ব শির্ভর করিতেছে; 
শ্রীরুষ্ণ বলিতেছেন এই সমস্তহ তিনি । এই ছুই শ্লোকে পঞ্চ মহাভতের উল্লেখ স্পট 
নহে। জল, আকাশ, পৃথিবা ও বিভাবস্ত ধা অগ্নির কথ! স্প্ট বল! হইয়াছে কিন্তু 


ভু পরতরং শ্যান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনধাঁয়। 
মনি সর্বমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণাঁইব ॥ ৭ 
রসোহহমপ্ন, কৌন্তেয় প্রভাম্মি শশি সূর্যয়োঃ | 
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দ; খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮ 
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ । 
জীবনং সর্বভূতেযু তপশ্চাশ্মি তপস্থিযু॥ » 


গীতাব্যাখা। । সপ্তম অধ্যায় ১৬৩ ১০-১২ ঞ্সোক 


সর্বভূতের জীবন অর্থাৎ প্রাণবায়রূপে বায়ুর নাম আসিয়াছে । শ্লেকে পৌরুম শন্দের 
অর্থ সাংখ্যোক্ত পুরুষের পুরুষত্ব অথাৎ চেতনা । সাংখ্যের সমস্ত তা ভগবানহ 
বাজরূপে র্হিয়াছেন ইহাই বল] উদ্দেশ্য | কপিল সাংখ্যের সহিত শ্ীরুদ্েের কথি 
সাংখ্যের প্রাভেদ এই কয়টি শ্লোকে (৭15-৯) স্পষ্ট হইয়াছে। কেবল থে মুল প, 
ভতের ও পুরুষের বীজরূপেহ ভগবান রহিয়াছেন তাহা নহে । জগতের সমস্ত গ্রকটি 
ব্যাপারেও ভগবান আছেন । চন্দ্রসুনেও তিনি প্রা, সর্ববেদের তিনিই সার ব। 
প্রণব, তপস্বাদের তিনি তিপন্য। ইত্যাদি । পরের 'শ্লোকগুলিতে এইরূপ কথাই 
বল] হইয়াছে । পৃথিবীর গন্ধগুণকে পুণ। ব| পবিন কেন বল! হইল বুঝা খায় 
না । শংকর বলেন, পুণা বিশেষণ অন্যান্য ভতেও প্রযোজা এবং পবির্রতাই এহ 
সকল গুণের স্বাভাবিক ধর্ম! 

॥১০ - ১২॥ পার্থ, আমাকেই সর্ড়তের সনাতন ব| অনাদি বাজ বলিয়া 
জানিও ; আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ, ভরতর্মভ, আমি বলবানের 
কামরাগ বিবজিত বল এবং সর্নভতে ধর্মের অবিরোধী কামন। অথবা যাহা কিছু সান্দিক, 
রাজসিক বা তামসিক ভাব আছে তাহা আমা হইতেই উৎপন্ন জানিবে কিন্ত আমি সে 
সকলের কবলে নাই তাহারাই আমার আশ্রয়ে রহিয়াছে ॥ ১০ -১২॥ 

কামরাগ-ৰ্বিবজিত বল অর্থে সান্তিক বল বুঝাইতেছে। অগ্রাণ্ড বিষয় প্রাপ্তির 
ইচ্ছার নাম কাম এবং প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তির নাম রাগ। পূর্বশ্লোকে পবিত্র গণ 
সকলের উল্লেখ আছে এবং ১১ গ্লোকেও উৎকৃষ্ট গুণাবলী উল্লিখিত হইয়াছে! 
কামনা মাত্রেই নিকৃষ্ট নহে, এজন্য বলা হইল ধর্মসম্মত কাঁমনাই ভগবান। পাছে 
এইক্প ধারণা, জন্মে খে অপকৃষ্ট বিষয়সমূহ ভগবানের আশ্রয়ে নাই, কেবল উৎকৃষ্ট 
গুণাবলীতেই ভগবান খিদ্বমান, সেজন্য ১২ ঞ্লোকে বলিলেন যে সাত্বিক, রাঁজসিক ও 


বীজং মাং সর্বভূতানাঁং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। 
বুদ্ধিবুদ্ধিমতাঁমস্মি তেজস্ডেজন্সিনামহ্ম্‌ ॥ * 
বলং বলবতাং চাঁহং কামরাগবিবজিতম্‌। 
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামহস্মি ভরতর্মভ ॥ ১১ 
যে চৈব সাকা ভাব। রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মণ্ড এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেঘু তে ময়ি ॥ ১৬ 


ছি. 
৯) 


১৩- ১৪ গ্লোক ১৬৪ গীতাব্যাখ্যা । সপ্তম অধ্যায় 


তামসিক সমস্ত ভাঁবই ভগবান হইতে উৎপন্ন | ১০ অধ্যায়ে কোন্‌ কোন্‌ বস্্কে 
ভগবদ্দ,দ্ধিতে চিন্থা করা যায় তাহার উদাহরণ |হসাঁবে এক এক শ্রেণীর প্রধান পদার্থের 
নাম কর! হইয়াছে । এখানে পদার্থের গুণমাত্ উ-ল্পখিত হইয়াছে । ১০৩৯ শ্লোকেও 
ভগবান নিজেকে মর্পদার্থের াঁজ বলিয়াছেন । শংকর ৭১২ শ্লোকে ভাব শকের 
অর্থ পদাথ করিছ়াছেন এবং পরের শ্লোকে ভিবিধ গুগময় ভাব অর্থে রাগ দ্বেষ মোহ 
করিয়াছেন । গুণময় ভাব অর্থে গুণবিকার হইতে উৎপন্ন ভাব না ধরিয়া গু৭যুক্ত 
ভাব এই অর্থ করিলে ব্যাখ্যায় সংগতি নষ্ট হয় না। 

॥১৩ ॥ এই জিবিধ গুণময় ভাঁব দ্বারা মোহিত হইয়। এই সমস্ত জগণু 
আমাকে ভাঁবহয়ের অতীত অব্যয় লহ বলিয়! জানিতে পারে না॥।১৩॥ 

পদার্থে যে গুণ পাকাঁয় তাহা মনকে অন্তমখ করে তাহাই সন্ৃঞ্চণ ; মন 
অন্তমূখ হইলে যথাথ পদজ্ঞীন জাম্বো এই জন্যই সত্ত্বকে প্রকাশগ্ুণ বল। হয়। চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান পদার্থক প্রকাশ করে বলিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সত্তৃগুণান্থিত বলা হয় । 
যে গুণের বশে মন বহির্স্টর প্রতি পাবমান হয় তাহাকে রজোঞ্চণ বলা হয়। মন 
বহিমুখ হইলে বিষয়কামনা জন্মে! বিষয়কাঁমনা কর প্রবৃত্তির মূল । এই জঙ্য 
রজোগুণকে প্রবু্ডিমূলক বলা হয় । ঘে গুণ সত্ব ও রজ অর্থাৎ প্রকাশ ও প্রবৃন্তি 
উভয়ফে বাধা দের তাহাই 'শম। সত্ব, রজ, তমের বিস্তারিত আলোচন। চতুর্দশ 
অধ্যায়ে আছে। পরিশিষ্টে সত্ধ রজ তম" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

মানুষের মন সাপারণত বহিরস্তথন্দে নিবদ্ধ থাকে; কখনও কখনও তাহা 
অন্তমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়লন্ধ জ্ঞানের স্বরূপচিন্তনও করির! থাকে ; তমোগুণ প্রবল হইলে 
এই উভয়ই বাধিত হয়। বতক্ষণ মানুষ গুণত্রয়ের বশীতৃত থাকে ততক্ষণ আহ্মাদর্শন 
সম্ভবপর নহে, করণ আতা ত্রিগুণাশীত। তাহা বহিরবস্তও নয়, ইন্দ্রিয়লন্ধ অন্তরের 
অনুভূতিও নয় । এই উভয়ের জ্ঞাতাই আত্মা । শ্রীকৃষ্ণ চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত 
অবস্থার আলোচন৷ করিয়াছেন । 

॥১৪॥ আমার এই দৈবী গুণময়ী মায়া দুরতিক্রমণীয়, যাহারা আমাকেই 
আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে তাহারা এ মায়! উত্তীর্ণ হয় ॥ ১৪॥ 


ভ্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগত 
মোহিতং নাঁভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ 


৩ 


টি 


গাতাব্যাথ্যা । সধম অধ্যায় ১৬৫ ১৫১১ শ্পক 


ংখ্যের প্রকৃতির গুপব্রয়কে এখানে মায়া শব্দে অভিহিত কর! হইয়াছে এবং 
এই মায়াকে ভগবানের শক্তি হিসাবে স্বীকাঁর করায় 'তাহাকে দৈবী বল! হইয়াছে। 

॥ ১৫ ॥ হুরীচার মুঢ় নরাধমগণ মায়াদ্বার। অপহৃ তজ্ঞান হইয়া অস্থুর স্বভাব 
প্রাপ্ত হয় এবং আমার শরণাপন্ন হয় না ॥ ১৫॥ 

যাহারা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাদের কথা পরের শ্লোকে বলা 
হইয়াছে । আম্থরস্মভাব ব্যক্তিগণ বিষয়ভোগে উন্মন্ত থাকিয়া! আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা 
করে না। ১৬।৪-২৭ শ্লোকে আস্্রী স্বভাবের বদনা আছে। যথাস্থানে ভাহ! 
ব্যাখ্যা 5 হইবে । 

॥ ১৬ - ১৯ ॥ ভরতষভ অর্জন, চতবিধ সকৃতিশালা মনুষ্য আমাকে ভজন! 
করে, আঠ অথাৎ বিপদগ্রস্ত, জিজ্ঞান্ত অর্থাৎ যাহার জানিবার কৌতুহল আছে, অর্থার্থা 
অর্থাৎ ভোগকামী এবং জ্ভানী। *ম্মধ্যে জ্ানী সতত যুক্তাবস্থায় থাকায় অর্থাৎ 
আত্মোপলব্ি করায় একভক্তি বিশেধণে অভিহিত হন অর্থাত আম্নরত জ্ঞানী অপর 
কোন বিষয়ে প্রীতি করেন না, কারণ আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার 
প্রিয় । ইহারা সকলেই অর্থাৎ চহৃথিধ ভগবণুকাঁমীই উদারচরিত কিন্কু জ নী আমার 
আত্মাই অথাঁ আমীর মহিত অভিন্ন ইহাই আমার মত কারণ তিনি যুক্তাত্মা 


দৈবীহোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। 
মামেব স্বে প্রপদ্ন্তে মায়ামেতাং তরপ্তি তে ॥ ১৪ 

ন মাং দুক্ধতিনো মুটাঃ প্রপন্ভন্তে নরাপমাঃ ! 

মায়যপন্গ “জ্ঞান আন্রং ভাবমাত্িিএ18 ॥ ১ 

চত্ুবিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্থুকতিনোহ্জুন | 

আঁতো জিজ্ঞানুরর্থাথী জ্ঞানী চ ভরতমভ ॥ ১৬ 
তেষাং জ্ঞানা নিন্যযুক্ত এক ওক্ভিবিশেষ্াজে | 
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যথমহং স চ মম প্রিয় | ১৭ 
উদাারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্সেব মে মশ্ম্‌। 
আস্থিতঃ স হি যুক্তান্া শামেবানুষ্তামাং গৃতিমূ॥ ১ 
বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্ভতে। 
বাস্থদেবঃ সর্মিতি স মহাতা। স্বতুললভঃ ॥ ১৭ 


১৬-১৯ শ্লোক ১৬৬ গীতাব্যাখ্যা। সধ্ধম অধ্যায়, 


হওয়ায় অর্থাশড তাহার 'আত্মা ব্রঙ্গের সহিত মিলিত ভওয়ায় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় 
আমাতেই অবস্থান করেন। বু জন্ম জন্মান্তে, এই সমস্তই বাসুদেব, এই জ্ছান লাভ হয় 
ও তগ্ফলে জ্ঞানী আমার শরণাপন্ন হন। এই প্রকার মহাত্বা। তদুর্লভ ॥ ১৬ - ১৯॥ 

য্ট অধ্যায়ে ঘুক্ত যোগ্নার ষে বিবরণ আছে জ্জানা সম্বন্ধে সেই সমস্ত বিশেষণ 
প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ জ্ঞানী ও যুক্তযোগা একই । আত ব্যক্তি বিপদের তাড়নায় ও 
অর্ধার্থা অভাব ও লোভের বশে ভগবানের শরণাপন্ন হয় । কেবল মাত্র বিপদে পড়িলে 
অথবা নিজ কার্যোদ্ধার মানসে যে ভগবানের শরণাপন্ন হয় অথচ অন্ত সময় ভগবাঁনর্ঠক 
ভুলিয়। থাকে তাহাকে আমর! হীনচক্ষে দেখিয়| থাকি কিন্তু শ্রীরুষ্জ এরূপ ব্যক্তিকেও 
স্থরুৃতিশালী ও উদার বলিয়াছেন, কারণ ভিতরে ভগবত্প্রীতি না থাকিলে বিপদের 
সময়েও মানুষ ভগবানকে ডাকে না, বিপদ উপলক্ষ মাত্র । এনপ ব্যক্তিরও ভগবানে 
ভক্তি কালে বিকশিত হয়। 

বিপদে পড়িয়া বা অর্থলাভের উদ্দেশ্যে মানুষ যে ভগবানের সাধনা করে তাহার 
কারণ এই যে শিজের ক্ষমতায় সাধ্যবস্ত না মিলিলে স্বভাবতই মানুষের মনে এই ইচ্ছা 
জাগে, এমন কি কোন শক্তিমান পুরুষ নাই ধাহার ইচ্ছামাত্রে আমার কাম।বস্ত লাভ 
হয়। বালক যেমন বিপদে পড়িলেই শক্তিমান পিতার অদ্বেষণ করে, সেইরূপ বয়স্ক 
ব্যক্তিও কাম্য লাভের জন্য বৃহত্তর সর্বশক্তিমান পিতার অনুসন্ধান করে। পাধিব 
পিতার আদর্শে ই পরমপিতার কল্পন। করিয়। মাণুষ ভগবানের সাহাষ্য প্রার্থন। করে। 
আধুনিক বিজ্ঞীনবাদী শুধু জানিবার জন্যই যেমন বিজ্ঞান আলোচিন! করেন, মেরদেশে 
ধাবিত হন, হিমাঁলয়শৃ্গে উঠিতে চাঁন, ভূত আছে কিন! নির্ণয়ের জন্য প্রেততন্ত 
আলোচনা করেন, সেরূপ জিজ্ঞান্ত কেবল সহজাঁত কৌতূহলপ্রবৃত্তির বশে ভগবানকে 
অনুদন্ধান করেন। জ্ঞানী ভগবানকে জানিয়াছেন বলিয়াই ভগবানের ভজন! করেন, 
তাহার আর অপর কোন বিষয়ে প্রীতি থাকে না। তাহার পক্ষে অনুসন্ধান অনাবশ্যক | 
শংকর ৭1১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, 'জ্ভানী সমাহিত চিত্ত হইয়া গন্তব্য 
পরর্রহ্মরূপ আমাকে পাইবাঁর জন্য অত্যুৎকৃষ্ট পথে যাইতে উদ্ভত হুন।” শ্লোকে গতি 
শব্দ থাকায় শংকর গতিং গম্তং প্রবৃত্ত এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু জ্ঞানীকে 
নিত্যযুক্ত বলায় বুঝিতে হইবে যে তিনি গন্তব্যস্থানে পৌছিয়াছেন। ছান্দ্যোগ্য 
উপনিষদে ১/৮-১০ খণ্ডে গতি শব্দের বারবার উল্লেখ আছে, যথা, স্বরের গতি কি? 
জলের গতি কি? স্ব্গলোকের গতি কি? পুথিবীর গতি কি? আকাশের গতি 
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কি? ইত্যাদি । ছান্দোগ্যে গতি শব্দের অর্থ চরম আশ্রয় । এখানে এই অর্থই 
যুক্তিযুক্ত, অন্যথা ব্যাখ্যায় সংগতি নষ্ট হয়। 

॥ ২০ ॥ ভহ্তত্ভান অর্থাৎ অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ প্রকৃতি দ্বারা 
চালিত হইয়া বিশেষ বিশেষ ফললাভের জন্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করিয়া অপর 
দেবতাগণের শরণাপন্ন ভয় ॥ ২০ ॥ 

ফললাভের আশায় অন্ভ্ানী ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার দেবতার উপাসন' 
করে : আত ব্যাধি হইতে উদ্ধারের জন্য 'তারকেশ্বরের মানত করে, অর্থার্থা মকদ্দমা 
জিতিবার আশায় যোড়শোপচারে কালীঘাটে পূজা দেয়, যে জিজ্ভান্্ সে সন্ন্যাসী, সাধু 
প্রভৃতির অলৌকিক ক্রিয়াকলাঁপের কথা গুনিয়! তত্তগ ব্যক্তির সঙ্গ করে, ইত্যাদি । 

॥২১-২৩ ॥ যে যে ভক্ত যে যে মতি শ্রদ্ধাসহকারে অর্চনা! করিতে ইচ্ছা! করে 
আমি সেই সেই ব্যক্তির সেই প্রকার অচল! শ্রদ্ধা বিধান করি । সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া 
তাহারা নিজ নিজ উপাস্য দেবতার আরাধনায় চেষ্টিত হয় এবং তাহা হইতে আমার 
দ্বারাই নির্দিষ্ট কামনার বস্তকল লাভ করে কিন্তু সেই সকল অল্পবুদ্ধিযুক্ত সাধকের 
লব্ধ ফলসমুহ বিনশ্বর । দেবতার উপাসকেরা দেবগণকে পাইয় থাকে, পক্ষান্তরে 
আমার ভক্তেরা আমাকেই অর্থাৎ পরমাত্সাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ২১-২৩॥ 

পরমেশ্বরই একমাত্র নিয়ন্তাঁ, সেজন্য দেবতাপুজার দ্বারা যে ফললাভ হয় 
পরমেশ্বরই শাঁহা বিধান করিয়] থাকেন । ব্যাধি ইত্যাঁদি বিপদ হইতে মুক্তি, অর্থ, বশ, 
মান প্রভৃতি দেবতার কৃপায় মিলিতে পারে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ষে এ সমস্তই নশ্বর 
অর্থাৎ চিরভোগ্য নহে । ঘে দেবত! ফল দান করেন তিনিও নশ্বর, প্রলয়কালে 


কামৈস্তৈক্তৈহৃতজ্ঞানাঃ 'প্রপদ্ধান্তেহন্যদে বতাঃ। 

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঁঃ স্বয়া ॥ ২০ 

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচিতুমিচ্ছতি | 

তশ্ত তন্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ ২১ 

স তয় শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাঁধনমীহতে। 

লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌ ॥ ২২ 
অন্তবত্ত, ফলং তেষাং তন্তভবত্যললমেধসাম্‌। 
দেবান্‌ দেবঘজো যান্তি মন্তক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ 

১৬২ 


₹২১-২৩ স্পোক ১৬৮ গীতাব্যাখ্য! । সপ্তম অধ্যায় 


ভ্রাহারও বিনাশ আছে কিন্তু ব্রন্মের আশ্রয় লইলে ব্রহ্গজ্ঞানীর কখনও বিনাশ হয় না। 
তিনি অব্যয় পদ লাভ করেন । পরের শ্লোকে ইহাই বলা হইয়াছে । 

দেব-উপাঁসকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হন এবং ব্রঙ্গ-উপাসক ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন 
ইহ! ভ্রীকুষ্জের মত। ব্রলগ-উপাসক ব্রহ্ধলাভ করেন ইহার অর্থ যুক্তিদ্বারা বুঝা যায়। 
জীবান্বা! পরমাত্বারই সরূপ অর্থাৎ সমানরূপ এজন্য ব্রঙ্মজ্ঞান লাভ হইলে জীবাত্ম। 
্রঙ্মাভত হইয়া যায়; এ কথা অনেক স্মলেই উক্ত হইয়াছে । দেবতা-উপাসক 
দেবতাকে প্রাপ্ত হন ইহার 'মর্থ কি? দেবতা ইফ্টফল দান করিতে পারেন : দেবতাকে 
ইফ্টফালের প্রতীক মানিলে দেব-উপাসক দেবতাকে পাঁন বলা ধাঁইতে পারে কিন্তু 
এই ব্যাখা! যথেষ্ট নহে। ট্টপাসক উপাস্তের সহিত 'এক হইয়া যান এ কথা 
হিন্দুশাস্ত্রে বু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে । শিব-উপাসক শিবত্ব প্রাপ্ত হন, বিষু- 
উপাসক বিষুওত্ব লাভ করেন এ সকল কথা প্রসিদ্ধ। উপাসনার দ্বার! উপাস্য পদ 
লাভ করা যায় এই উক্তি যুক্তিসহ কিন! তাহা বিচার্। 

প্রথমে উপাস্য ও উপাঁকের সম্বন্ধ কি ভাহা বলিব। উপাসনা, আরাধনা, 
প্রার্থনা, পুজা, অর্চনা, ভজন, ধ্যান প্রভৃতি কথার ধাতুগত অর্থে পার্থক্য আছে। 
উপাসন! অর্থে উপাস্য দেবতার সন্নিকটস্থ হওয়।, আরাধনা অর্থে দেবতার তৃষ্টিবিধান 
করা, প্রার্থনা অর্থে কোন বস্ত যাক! করা, পূজা অর্থে ফল পত্র পুষ্পাদি উৎসর্গ করিয়া 
দেবতার প্রীতিসাধন করা, অর্চন| অর্থেও পূজা, ভজনা, অর্থে সেবা এবং ধ্যান অর্থে 
দেবতার মুতি বা অঙ্গবিশেষে বা গুণবিশেষে চিত্তবৃত্তি একাঁগ্র করা । ব্রাহ্মপমাজে 
উপাসনা শবে ভগবানের মহিমা কীতন, ধ্যান, প্রার্থনা বা অন্ুগ্রহভিক্ষা সমস্তুই 
বুঝায় । হিন্দুসমীজে দেবতার বা বীজমন্ত্রের ধ্যান পুজার অন্তর্গত ; অনেক স্লেই 
কোন বিশেষ সংকল্প লইয়! অর্থাৎ অর্থসিদ্ধির জন্য এই পুজা অনুষ্ঠিত হয়। গীতার 
৭২১ শ্লরোকে অর্চনা, ৭২২ শ্লোকে আরাধন। কথার উল্লেখ আছে এবং ৭২৩ শ্লোকে 
বলা হইয়াছে ষে দেবযাঁজী অর্থাৎ ধিনি দেবতার যজনা করেন তিনি দেবতার সকাশে 
যান অতএব যজনা, আরাধনা, অর্চন! প্রভৃতির পার্থক্য না মানিয়। ব্যাখ্যায় উপাসনা 
শব্দ ব্যবহার করিব এবং আরাধনা, অর্চনা, ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতি উপাসনার অন্তভুক্ত 
বলিয়। ধরিৰ | 

মানুষ কোন বিশেষ কার্ষসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই দেবতার উপাসনা করে। যাহা 
নাই অথচ যাহা চাই তাহা পাইবার জম্যই দেবতার উপাসনা, অতএব কাম্য বস্তু 
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দেবতার আয়ত্তে আছে ইহা মানিয়৷ লইয়া মানুষ উপাসনা! করে। দরিদ্র ধনীর 
উপাসনা করে কারণ দরিদ্রের কাম্য যে ধন তাহা ধনীর আয়ত্তে আছে। দরি্ 
উপাসকের নিকট ধনীর ধন মাত্রই প্রতিভাত হয়; ধনীর রূপ, বিষ্ঠা, বুদ্ধি, ইত্যাদি 
অন্যান্য গুণ তাহার উপাপনার বহিভরত। অবশ্য ধনীর রূপ ব| গুণ বর্ণন| করিলে যদি 
সহজে অর্থ পাওয়| যায় তবে দরিদ্র উপাসক ভাহা উপাসনার অন্তভূ্ত করে সত্য 
কিন্গু এই আরাধনা ধনপ্রাপ্তির সহায়ক মাত্র । উপাপনার নূল অঙ্গ ধন প্রার্থনা । 
পনী ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দরিদ্র ধন প্রার্থন| করিতে পারে কিন্ত দেবতার 
নিকট যাঁওয়। যায় না, দেবতা অদৃশ্য থকেন। ধনীকে যদি দেবতার মত অবৃশ্য 
করিয়! দেওয়! যাঁয়, তবে দরিদ্র ধনীর কোন কাল্পনিক মুটি প্রস্থৃত করিয়া তাহার 
উপাসনা করিতে পারে; এই কাল্পনিক মুতি যে প্রকারই হউক না কেন দরিদ্র 
উপাসকের চক্ষে ইহার মাত্র একটি গুণ প্রতিভাত হইবে : মুতিতে ধনবস্ত। গুণ 
আরোপিত হইলে ভবে তাহ! দরিদ্রের উপাস্য হইবে । এই মুত্তির উপাসনা করিতে 
হইলে দরিদ্র উপাসককে মুত্তির ধনবত্ত। গুণ সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে । মানুষ 
উপাসনাকালে আকাজিক্ষত এক বা ততোধিক গুণ দেবতাতে আরোপ করে এবং 
এই সকল গুণাবলীর চিন্তন বা ধ্যান এবং তদনুরূপ প্রার্থনা উপাসনার প্রধান অঙ্গরূপে 
অবলম্বন করে । উপাসক দেবতাঁতে যে কয়টি গুণ আরোপ করে তাহার নিকট সেই 
দেবতা সেই কয়টি গুণের সমষ্টি মাত্র। গীতার বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে দেবতা- 
উপাসক তীহার উপাসনা অনুযায়ী দেবতাকেই প্রাপ্ত হন। ঘিনি মাত্র রোগ- 
আঁরোগ্যের জন্য শিবের উপাসন! করিবেন তিনি মাত্র আরোগ্যরূপ শৈবগুণ লাভ 
করিবেন, পূর্ণ শিবন্ধ প্রাপ্ত হইবেন না। ষদি কেহ শিবের সমস্ত গুণের উপাসনা 
করেন, তবে গীতামতে তিনি শিবন্ব প্রাপ্ত হইবেন | 

উপাসনাকালে উপাসকের চিত্তবৃত্তি প্রথমত দ্বিধা বিভক্ত হয়; দরিদ্র 
উপাসকের মনে একদিকে নিজের দরিদ্রতা ও অপর দিকে দেবতার ধনবস্তার কথা 
উঠে। উপাদনা-বিধি এই ধে একা গ্রমনে দেবতাকে চিন্তন করিতে হইবে অর্থাৎ 
দরিদ্র ব্যক্তি নিজের দরিদ্রতার প্রতি মন না দিয়! একা গ্রচিত্তে ধনবত্তা চিন্তন করিবেন। 
উপাস্ত ও উপাসকের গুণ সম্পূর্ন বিপরী5। ধনবন্তা ও দারিদ্র্য পরস্পর-বিরোধা 
ভাব। এই উদ্ণাহরণে ধনবন্তার মূলে ধনদাঁনের ইচ্ছ। 'এবং দারিদ্র্যের দুলে ধনএহণের 
ইচ্ছা আছে ধরা! যাইতে পারে । ধনবস্তার ধ্যান করিতে করিতে যদি দরিদ্র সাধকের 
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চিত্ত তাহাতে তম্বায় হইয়া ঘায় তবে সে তাহার আরাধ্য দেবতার হ্যায় ধন দান করিব 
এই ইচ্ছাই অনুভব করে অর্থাৎ সে দেবতার সহিত একাত্মা হইয়া যাঁয়। এক 
হিসাবে এই অবস্থাকে উপান্ত দেবতা প্রাপ্তি বলা যায়। এই অবস্থায় দরিদ্রতার 
কোন কষ্ট অনুড়ত হয় ন| সত্য কিন্ত ধ্যানচ্যুত হইলেই পুনরায় দরিদ্রতীর কথা 
মনে আসিবে | উপাসনার দ্বারা মনে যে শান্তি আসে তাহাঁর কয়েকটি কাঁরণ 
আঁছে। ক্রন্দনে ঘেমন মনের আবেগ প্রশমিত হয় সেইরূপ দুঃখ-কষ্ট দেবতার 
নিকট নিবেদনে মনে কথঞ্চিত শাস্তি আসে । দেবত| দুঃখ নিবারণ করিবেন এই 
বিশ্বাসেও কষ্ট নিবারিত হয়। ধ্যানে দেবতার সহিত একাত্া হইলে দরিদ্রের মনে 
যেরূপ ধনীর ভাব আসে সেইরূপ উপাসকের মনে উপাস্তের ভাব আসে। এই 
মনোভাব উপাসকের ছুখযুঃস্ত মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। উপাসনায় শান্তিলাভের 
ইহাই প্রধান কারণ। এই ভাবের বশেই দেবতার কৃপালাভের কথা মনে উঠে। 
উপরি উক্ত ঘে সকল কারণে উপাসকের মনে শান্তি আসে মানসিক অবস্থার 
পরিবর্তনই তাহার মুল। 

উপাসনায় মন শান্ত হয় স্বীকার করিলেও তাহাতে উপাসকের কাম্য বস্তু লাভ 
হয় কি না প্রশ্ন উঠিতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর উপাসনা করিলে মনে শান্তি 
পাইতে পারে দেখা গেল কিন্তু এই উপায়ে তাহার বাস্তবিক ধনলাভ হয় কি? যিনি 
দেবতাঁয় বিশ্বাসী তিনি বলিবেন, দেবতা তৃপ্ত হইলে বাস্তবিক ফল দান করেন অতএব 
উপাসনায় মনেও আপাতত শান্তি আসে এবং কাম্য বস্তুও লাভ হয়। যুক্তিবাদী 
বলিবেন, ফলদাতা দেবতার অস্তিত্বের প্রমাঁণাভাব, অতএব উপাসনায় মনের শান্তি 
মাত্রই লভ্য ; অভাব দৃরীকরণের জন্য অলৌকিক দেবভায় আস্থা রাখিয়া অলস হইয়া 
থাকিও না, পুরুষকার অবলম্বন কর এবং লৌকিক উপায়ে কট দূর করিবার চেষ্টা 
কর। অস্থখ হুইলে বৈষ্ভনাথ ব| তারকেশ্বরের উপর নির্ভর ন) করিয়া চিকিৎসকের 
আশ্রয় লও | মনোবিত বলিবেন, যদি তুমি দেবঠাঁয় বিশ্বাস কর তবে উপাসনা কর, 
উপাসনার দ্বারা তোমার পুরুষকার ক্ষুতি পাইবে এবং তাহাতে কাম্যবস্ত লাভ স্থগম 
হইবে । আঙ্গাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছাসমুহ বর্তমান আছে । 
ফেবল যে আমাদের মনে ধনী হইবার ইচ্ছাই আছে তাহা নয়, ইহার বিরুদ্ধ ইচ্ছা 
অর্থাৎ দরিদ্র হইবার ইচ্ছাও মনের অজ্ঞাত প্রদেশে লুক্কারিত আছে। এই দুই 
বিরোধী ইচ্ছার সংঘাতের ফলে অনেক সময় আমাদের মনের শাস্তি নষ্ট হয় এবং 
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কার্ধশক্তিও ক্ষু্ হয় । দরিদ্র হইলে ধনী হইবার ইচ্ছ! পীড়। দেয়, এবং ধনী হইবার- 
চেষ্টা করিলে দরিদ্র হইবাঁর ইচ্ছা! তাহাঁতে বাধা দেয়, ফলে ক্রিয়াশক্তি ক্ষু্ হয় ও 
পুরুষকাঁর ব্যাহত হয়, কি উপায়ে ধন অর্জন করা যায় তাহা মনে প্রতিভাত হয় না এবং 
সর্বান্তঃকরণে ধনার্জনের চেষ্টাও সম্ভবপর হয় ন।। পরস্পর বিরোধী ইচ্ছার মধ্যে 
কোন একটির যদি সম্যক স্ফুরণ হয় তবে দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। বিরুদ্ধ ইচ্ছা সম্বন্ধে 
বিশদ বিবরণ আমার স্বপ্ন" পুস্তকে দ্রষ্টব্য । ধনবত্তার ধ্যান করিলে দরিদ্রের এই বাধা 
কাটিয়৷ যাইতে পারে । তখন ধনার্জনের চেষ্টা ফলবতী হয়। অতএব কোন 
অলৌকিক ব্যাখ্যা না মানিলেও বলা যায় দরিদ্রে ধনীর ধ্যান করিলে যেমন ধনী হয়, 
সেইরূপ ভক্ত উপাসনার দ্বারা উপাস্য দেবতার পদ লাভ করেন । বুহদারণ্যক 
উপনিষদে আছে, যোহন্যাং দেবতামুপান্তেহচ্যোহসাবন্যোহহমস্মীতি ন স বেদ॥ 
১৪1১৯ ॥ অর্থাৎ যে অন্য দেবতার উপাঁসনা করে এবং মনে করে এই দেবত! পৃথক 
এবং আমি পৃথক সে কিছুই জাঁনে না| 

পূর্বব শ্লোকে দেবতা-পুজকের কথা বলা হইয়াছে । এই সকল দেবত! প্রধান 
ব! প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিমাত্র । ব্রঙ্গের ছুই প্রকৃতি; এক অপরা ও অন্য পর | 
দেবতা-উপাঁসন1 অপরা প্রকৃতিরই উপাসনা । নিম্ীধিকারা অপর| প্রকৃতির উপাসনা 
করে, উচ্চাঁধিকা রী পুরুষরূপ পরা প্রকৃতির তন্ব বুঝিতে চেষ্ট। করে । অপরা প্রকৃতিও 
ব্রন্মোন্ভত এজন্য উপযুক্ত ভাবে অপর! প্রকৃতির তত্বানুসন্ধান দ্বারাও ব্রহ্মালীভ হইতে 
পারে; এই সাধনা অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্মবাদ নামে পরিচিত। পরিশিষ্টে অধি- 
বাদের আলোচনা! আছে। বক্ষ্যমাণ শ্লোকে পরা প্রকৃতির উপীসনার কথ বল! হইতেছে। 

॥ ২৪ - ২৮ ॥ আমার অব্যয় শ্রেষ্ঠ পরমস্বরূপ না জানিক়। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ 
অব্যক্ত আমাকে ব্াক্ততা প্রাপ্ত অর্থাৎ মৃত বা শরীরবিশিষ্ট মনে করে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ 
পুরুষ বা আত্মাকে দেহ বলিয়! কল্পনা করে। আমি যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া সকলের 
নিকট প্রকাশিত নহি। মনুষ্যগণ মোহ্গ্রস্ত হইয়া আমাকে অজ ও অব্যয় বলিয়া 


অব্যক্তুং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ | 

পরং ভাবমজানন্তে! মমাব্যয়মনুত্তমম্‌ ॥ ২৪ 
নাঁহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ | 
মুঢোইয়ং নাভিজানাতি লোকে মামজমব্যয়ম্‌ ॥ ২৫ 


২৪ - ২৮ ক্গোক ১৭২ গীতাব্যাধ্য। | সপ্তম অধ্যায় 


বুঝিতে পারে না। অজু, আমি অতীত, ব্মান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত প্রাণিবর্গকে 
জানি কিন্তু আমাকে কেহ জানে না। পরন্তপ ভারত, সংসারে অবস্থিত সর্বপ্রাণী 
ইচ্ছা-দ্বেম সমুত্পন্ন দন্দ্রজাত মোহবশে সম্মোহিত হইয়| থাকে, কেবল যাহ'দের পাপ 
ক্ষয় হইয়াছে সেইরূপ পুণ্যকর্মা ব্যক্তি দ্ন্দ্জনিত মোহ হইতে মুক্ত হইয়া অচলটিস্তে 
আমাকে ভজন| করে ॥ ২৪ - ২৮ ॥ 

সাধারণ মনুষ্য ইচ্ছা-দ্বেব সমুত্পন্ন স্থখ-দুঃখের বশে বহির্বস্তুর এতি আকৃষ্ট 
হয়। তাহারা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না । স্থখ-ছুঃখে নিবিকার ন| 
হইলে আত্মদর্শন হয় না। আত্মা অজ অব্যয় এবং আত্মাই সর্বভূ্ের জ্ঞাতা, আত্মার 
হাতা কেহ নাই। যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় সাধীরণে আত্মদর্শনে 
সক্ষম হয় না। ধোগমায়া শব্দে প্রকৃতির গুপত্রয় বুঝাইতেছে। অথবা “ঈগরকে 
যখন কর্মপর মনে কর] যায়, তখন তিনি যোগী; যথা ১১1৯ শ্লোকে মহাযোৌগেশরো 
হরিঃ। এই তথাকথিত যোগী নিক্ষ্িয় থাকিয়াও অফ্টা, পাতা, হতা রূপে কর্মপর 
প্রতীয়মীন হন। ইহাই তীহার যোগমায়! | (রাঁজশেখর বন্থ )। অথবা “সরস্বতী 
ও যমুন। যেমন গঙ্গায় সংগমিত হইয়াছেন সেইরূপ প্রকৃতি ও জীবের অনৃষ্ট- 
রূপিণী দুই মায়! নদী, ব্রহ্মসনাতনী মহামায়াস্বরূপিণী গঙ্গাতে আসিয়। মিলিয়াছেন। 
এই সংযোজিত শক্তিকে যোগমায়! কহা যাইতে পারে ।” (চন্দ্রশেখর বস্তু )। মায়। 
শবের তিনটি বিভিন্ন অর্থ স্মরণ রাখা কতব্য (১) প্রধান ব! প্রকৃতি । ইহা সাংখ্যের 
মূল প্রকৃতি এবং জগতের জড় উপাদান কাঁরণ। সাংখ্য ইহাকে মায়া না বলিলেও 
বেদান্তে ইহাকে মায়! বল! হইয়াছে। (২) জীবের অনাদি কর্ম বা অদৃষ্ট। ইহা 
প্রকৃতির আশ্রয়ী। ইহাকে জৈবিকী শক্তি বল] হয়। জীবকে অনাদি বলিয়। ধরায় 
এই শক্তির কল্পনা এবং (৩) উপরি উক্ত ছুই প্রকার মায়ার আধার পরক্রঙ্গা হইতে 


বেদাহং সমতীতাণি ব্তমানানি চাঙুন ! 
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাল্থ বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ 
ইচ্ছাছ্েষসমুখেন দ্ন্দমমৌহেন ভারত। 
সর্বতৃতানি সন্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তূপ ॥ ২৭ 
যেষাঁং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ)কম্মণাম্‌। 
তে দ্ন্দমোহনির্ম, তা ডজন্তে মাং দৃঢব্রতাঃ ॥ ২৮ 


গীতাব্যাখ্যা। সধ্চম অধ্যায় ১৭৩ ২8২৩৯ ক্লক 


অভিন্ন স্ৃটিশক্তি । ইনি চৈতন্যারূপিণী মহামায়! ও জগতের বিবন্কারণ । চন্দ্রশেখর 
বনুর মতে এই তিনের সংযোগই যোগমায়! | 

অপরা প্রকৃতির উপাসনায় অর্থাৎ দেবতা-উপাসনায় পরা প্রকৃতির জ্ঞানলাভ 
হয় না কিন্তু পর! প্রকৃতির তন্ব অবগত হইলে অপর! প্রকৃতির তন্বও প্রতিভাত হয়। 

॥ ২৯ - ৩০ ॥ ধাঁহারা জরামরণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমাকে আশ্রয় 
মানিয়। সাধনা করেন তাহারা ব্রঙ্গ, সমস্ত অধ্যাত্বা এবং অখিল কর্মের স্বরূপ জানিতে 
পারেন; অধিকৃত, অধিদৈব এবং অধিষজ্জ্ব সহিত 'আমাকে জানিয় যুক্তাত্মা পুরুষ 
সৃত্যুকালেও আমার স্বরূপ উপলব্ধি করেন ॥ ইন - ৩০ ॥ 

অখিল কর্ম পদের অর্থ ৮.৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য । "ধ্যান, অধিভূত, 
অধিদৈব এবং অধিষজ্ক শব্দের অর্থ যাহার অধীনে আত্মা, ভূত, দেবতা এবং 
যঙ্ক অর্থাৎ নিখিল কর্ম আছে। অধ্যাত্স পদের আত্মা অথে প্রাণবন্ত দেহ, ভূত 
অর্থে পৃথিবীর জড় উপাদানসমূত, দেবতা অর্থে ইন্দিয়াদি ও সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ 
বিশেষ ভক্তি-উদ্রেককারা জড়বস্্ুর অভিমানী দেব বা প্রকাশিক! শক্তি । পরিশিষ্ট 
অধিভূত, অধিদৈব ই শ্যাদির বিচার দ্রষ্টব্য। প্রাণবন্ত দেহ, ভূতগ্রাম, দেবতা ও 
কর্ম এই সমস্তই অপর| প্ররুতির অন্তভূক্তি : এই কারণেই সপ্তম অধ্যায়ে প্রকুতিতত্ষের 
আলোচনায় ইহাদের উল্লেখ আসিয়াছে । তন্বনমাস নামক কাপিল সাংখ্যশান্ত্ের 
সপ্তম সূত্রে অধ্যাত্মু, অধিভূত ও অধিদৈবের উল্লেখ আছে। 'অধ্যাত্ম, অধিভূত ইত্াদি 
শব্দগুলি এক বিশেম সাধনমার্গের পারিভীষিক শব্দ। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিতন্থ হইতে 
অতি কৌশলে এই সাধনমার্গের অবভার্ণ। করিলেন । অস্টম অধ্যায়ে অধিবাঁদের 
বিস্তারিত বর্ণনা আছে। মৃত্যুকালে গুকার স্মরণ অধিবাদের সাধনা । 


জরামরণমোক্ষায় মামীাশ্রিত্য যতন্তি ঘে। 
তে ব্রহ্ম তদ্দিছুঃ কৃত্সরমধ্যাত্বাং কর্ম চাখিলম্‌ ॥ ২৯ 
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিষজর্চ যে বিছুঃ। 
প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুযুক্তচেতসঃ ॥ ৩ 


ভ্কানবিজ্ঞান যোগ নামক 
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । 





গীতাব্যাখা 
অঞ্কম অধ্যায় 


অন্ষর ব্রঙ্গাযোগ 


সপ্তম অধ্যায়ের শেষে পরা ও অপর প্রকৃতির বিজ্ঞীন ও ব্রহ্ম ও বিতিশ্ন 
দেবতার পুজার আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্ধিবাদের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই সুত্রে 
অঙ্জুন প্রশ্ণ করিতেছেন । 

॥ ১-২ ॥ পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্স কি, কর্ম কি, অধিভূত কাহাঁকে 
খলে, অধিদৈবই বা কি? মধুসূদন, এই দেহে অধিষজ্ঞ কি প্রকারে অবস্থিত এবং তিনি 
কে এবং সংয তচিত্ত ব্যক্তির মরণকালে কি প্রকারে তুমি তাহার ধ্যেয় হও ॥১-২॥ 

অর্জুন অধিবাদের পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন 
এবং সেই উপলক্ষে শীকৃষ্ণ পরের শ্লোকগুলিতে অধিবাদ সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত 
করিলেন । অধিবাদ তখনকার দিনের এক বিশেষ সাধনমার্গ। অধিবাীর। ব্যক্ত 
চরাচরের তাবৎ পদার্থকে অধিদৈব, অধিক্ীত এবং অধ্যাত্বা এই তিন বিভাগে বিভক্ত 
করেন এবং তাহাদের তন্বানুসন্ধানের দ্বারা মুক্তিলাভের চেষ্টা করেন। অধিবাঁদ এই 
হিসাবে কতকট! সাংখাবাদের অনুরূপ। অখিল কর্মের স্বরূপনির্ণয় এবং অন্তকাঁলে 


অর্জন উবাচ 
কিন্তদ ব্রহ্ম কিমধ্যাস্বং কিং কর্ম পুরুযোন্তম। 
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ 
অধিষ্ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্‌ মধুসুদন | 
প্রয়াণকালে চ কথং জেয়োহসি নিয়তাত্বভিঃ ॥ ২ 


৩-৪ ক্লোক - ১৭৮ গীতাব্যাখ্যা। অষ্টম অধ্যায় 


ও"কারের ধ্যানও অধিবাদের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয়। পরিশিষ্টে অধিবাদ 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য | 
॥৩ -৪॥ প্রীভগবান বলিলেন, পরম অক্ষরই ব্রঙগ এবং স্বভাবকে অধ্যাত্ব 
বল! হয়, ভূতভাবের উদ্ভবকর যে বিসর্গ তাহারই নাম কর্ম, ক্ষরভাব অধিভূত এবং 
পুরুষই অধিদৈবত এবং হে দেহধারিগণের শ্রেষ্ঠ, এই দেহে আমিই অধিষজঞ্ক ॥ ৩-৪। 
এই গ্লোক দুইটির ব্যাখ্য। লইয়া অনেক মতভেদ আছে। অক্ষর শব্দের অর্থ 
যাহার ক্ষয় নাই। অক্ষর শব্দে ও এই অক্ষর, জীবাত্বা, কুটস্থ ও পরম ব্রহ্ম ইহার 
যে কোনটি বুঝাইতে পারে কিন্তু যখন অক্ষর শব্দে পরঞজ বিশেষণ যোগ করা হয় তখন 
ইহা পরমাত্বা বা ব্রহ্মকেই নির্দেশ করে । স্বভাব শব্দে নিজের ভাঁব অর্থাৎ আত্মভাব 
কিংবা সাধারণ প্রচলিত অর্থে প্রকৃতিজাত স্বভাঁব যাহার বশে আমরা সমস্ত কর্ম করি । 
ভূতভাবোচ্ঠবকরঃ বিসগঃ ব্যাঁক্যের অন্তর্গত ভূত শব্দের অর্থ পঞ্চ মহাতত বা প্রাণী 
উভয়ই হইতে পাঁরে ; ভাব শব্দের অর্থ সন্ত! কিংবা! পদার্থ। উদ্ভব শব্দের অর্থ 
উৎপত্তি বা সম্যক বিকাঁশ এবং বিসর্গ শব্দের অর্থ বিসর্জন, ত্যাগ বা সৃষ্টি । 
এই ট্ুই শ্লোকের শংফরব্যাখ্যা, “অক্ষর যাহা বিনষ্ট হয় না, তাহাই 
পরামাত্মবা। পরম এই বিশেষণটি নিরতিশয় ব্রহ্মরূপ অক্ষরেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এই 
প্রকার মতই উপপন্নতর হয়। সেই পরব্রন্মেরই প্রতিদেহে প্রত্যগাত্মভাবে অবস্থিতিকেই 
স্বভাব কহা যায় ; ইহাই স্বভাব অধ্যাত্ম বলিয়! উক্ত হইয়! থাকে । দেহরূপ আত্মাকে 
অধিকৃত করিয়] প্রতি পুরুষের আত্মভাবে অবস্থিত সেই পরমব্রক্গরূপ পরমার্থ বস্তু পর্য্ত 
সকল পদার্থকেই স্বভাব বা অধ্যাত্ম শব্দের দ্বারা প্রতিপাঁদন করা হইতেছে । ভূত 
অর্থাৎ পৃথিবী প্রস্তুতি যে ভাঁৰ অর্থাৎ বস্তু তাহাই ভূতভাব ; সেই ভূতভাবের উদ্ভব যে 
করে তাহার নাম ভূতভাবোপ্তবকর ; বিসর্গ এই শব্দটির অর্থ বিসর্জন অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রভৃতি 
দেবতাঁগণের তৃপ্তির উদ্দেশ্য যে পুরোভাশ প্রভৃতি দ্রব্যের ত্যাগ তাহাই বিসর্গ 
শব্দের অর্থ, এই বিসর্গ ই ভতনিচয়ের উৎপাদক । সেই বিসর্গ শব্দের প্রকৃত 
তাণপর্ধীর্থ যজ্ঞ ; কর্ম শব্দের দ্বারা যজ্জই অভিহিত, এই যজ্ভ্রূপ বীজ হইতে 


শীভগবানুবাচ 
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স্থাবর-জলমরূপ দ্বিবিধ ভূতনিচয় উৎপন্ন হয়। প্রাণিগণের ভোগের জন্য যাহা 
উৎপন্ন হয় তাহাঁকেই অধিভূত কহা যাঁয়। যাহা বিনষ্ট হয় তাহাই ক্ষর, এমন যে 
ভাৰ তাহাই অধিভৃত অর্থাৎ যাহা কিছু উৎপন্ন হয় এমন সকল বস্তুই অধিক্তত 
শাব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। পুরুষ অর্থাৎ যাহার দ্বারা জগৎ সকলই পরিপুরিত 
অথব! ধিনি দেহরূপ পুরে বিরাজমান, তিনিই পুরুষ। সেই আদিত্যম গুলমধ্যব্তী 
সকল প্রাণীর সকল ইন্ড্রিয়ের নিয়ন্ত। হিরণ্যগর্ভ; সেই পুরুষই অধিদৈব *। 
সকল যজ্ছের উপর আহ্মীয়স্থাভিমান যে দেবতার আছে, সেই বিষুই অধিষজ্ঞ । 
এতিতেও নিদিষ্ট আছে যে বিষুরই যত, সেই বিষুর আমিই, এই দেহে অধিথজ্ঞরূপে 
আমিই বিদ্ভমান আছি। দেহের দ্বার নিষ্পাদিত হইয়া থাকে এইজন্য খজ্ও 
অর্থাৎ যজ্ঞের ফল দেহে থাকে, অর্থাৎ লিঙ্গশরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে স্থতরাং 
যজ্ঞভিমানিনী দেবতাও এইরূপ ( অর্থাৎ দেহে থাকেন) ॥ প্রমথনাথ তর্কভৃষণ কৃত 
অনুবাদ ॥ 

সংক্ষেপে শংকরব্যাখ্যা বলিতেছি, 

ব্রহ্ম- অবিনাশী পরম সত্তা পরম অক্ষর । 

অধ্যাত্ব _ দেহকে আত্মভাবে অধিকৃত করিয়া যাহা কিছু আছে _ স্বভাব । 

কর্ম ভূতনিচয়ের উৎপাদক যজ্ঞ _ ভূতভাবোন্তভবকরঃ বিসর্গঃ। 

অধিভূত -উৎপন্তি বিনাশশীল সমুদয় বস্ত-ক্ষর ভাব । 

অধিদৈবত -- সমুদয় প্রাণীর ইন্দ্রিয়াভিমানী আদিত্যান্তরগত দেবত। 

হিরণ।গর্ভ ₹পুর্ুষ। 
অধিষজ্ঞ - যজ্৪-ফলভোগা লিঙ্গশরারকে অধিকৃত করিয়া যিনি আছেন _ বিষুঃ 
- শীকৃষণ | 

এই পারিভাষিক শবাগুলির শংকরব্যাখ্য। সর্বস্থলে সংগত হয় নাই। 
পরিশিষ্টে অধিবাঁদের বিচারে শ্রুতি প্রমাণাদির সাহায্যে দেখাইয়1ছি যে, অধ্যাত্ম শব্দের 
অর্থ শরীরের ইন্ট্রিয়াদি অধিকৃত করিয়া যাহ। আছে অর্থাৎ মানুষের স্বভাব । স্বভাঁব অর্থে 
পরমেশ্বরের আত্মভাব নহে । গীতায় অন্যত্রও সাধারণ অর্থেই স্বভাব শব্দ ব্যবহ্গ ১ 


অধিভৃতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্‌। 
অধিযজ্ঞোহ্হমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ 
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হহয়ছে। অধিভূত পন্দের অর্থ যাহা ভতব্গকে অধিকৃত করিয়া! আছে অর্থাৎ নশ্বরত্ 
বাক্ষরভাব। অধিদৈবত শবের অর্থ ঘাহ| বায়, আকাশ প্রভৃতি বস্তুর অভিমানী 
দেবতাদের অধিকৃত করিয়। আছে। দেবতা অর্থে প্রকাশমান বা গ্ভোতন সম্তা। 
প্রকাশগুণ চেতনশীল জীবাস্া বা পুরুষের আশ্রয়ে অভিব্যন্ত হয় এজন্য পুরুষই 
অধিদৈবত। শংকর দেবতা শব্দে ইন্দ্রিয়াদিও ধরিয়াছেন। উপনিষদে অন্যাত্র দেবতা 
শন্দের এই 'অর্থ স্বীকৃত হইলেও অধিবাদে ইন্ট্রিয়গণ দেবতা শব্দে অভিহিত হয় নাই, 
হন্দ্িয়মূহকে অধ্যাত্বের অন্তর্গত করা হইয়াছে । মহাভারতে শান্তিপর্বে ৩১৪ অধ্যায়ে 
এবং আশ্বমেধিক পর্বে ৪২ অধ্যায়ে অধ্যাত্ম ইত্যাদির উল্লেখ আছে, যথা, চরণেন্দরিয় 
অধ্যাত্স, গমন অধিভূত এবং বিষণ তাহার অধিদেবতা ; বুদ্ধি অধ্যাত্ম, জ্ঞাতব্য বিষয় 
অধিভূত এবং আত্মা তাহার অধিদেবতা ; চক্ষু অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত এবং সূর্য তাহার 
অধিদ্দেবতা, ইত্যাদি। মহাভারতের উদাহরণে অধি শব্দের অর্থ তদ্দিষয়ক ; 
অধিভূত অর্থাৎ ভূতসন্বন্ধীয়। গীতায় অধি শব্দের অর্থ, যাহা! অধিকৃত করিয়। 
আছে। মহাভারতে এজন্য চক্ষুকেই অধ্যাত্বা ধলা হইয়াছে কিন্তু গীতামতে চক্ষু 
অধ্যাস্ের অন্তর্গত অথাৎ প্রকৃতিজান স্বভাব চক্ষুরিন্দ্রিয়কে অধিকৃত করিয়! রাখিয়াছে 
ইহাই বল। উদ্দেশ্য । গীতা, মহাভার* ও উপনিষদে অধিবাদের বিবরণে বাস্তবিক 
ফল5 কোন পার্থক্য নাই। অধিভূত, অধ্যান্ম ও অধিদৈব শব্দের অন্তর্গত ভূত, আত্মা, 
দেবশ। পদের প্রকৃ * অর্থ কি তাহ। তন্বমাস নামক কাঁপিলশান্ত্রের সপ্তম এবং দ্বাবিংশ 
সূত্রের দীপিক] নামক ব্যাখ্যায় পরিশ্কুট হইয়াছে । এই ব্যাখ্যা পাঠ করিলে শব্দগুলির 
অর্থ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিবে না। দ্বাবিংশ সুত্রে ভ্রিবিধ দুঃখের উল্লেখ 
আছে; এই ত্রিবিধ দুঃখ আধ্যাত্মিক, আঁধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। তত্রাধ্যাত্মিকং 
দ্বিবিধম্‌, শারীরম্‌ মানসঞ্চেতি । শারীরং বাতপিত্তশ্লেম়্াণাং বৈষম্যনিমিত্তং দুঃখম্‌ 
জরাতিসারবিসুচ্যাদিকম্।  কামক্রোধশোকমোহলোভবিষাদেম্যাদিকন্তু মানসম্‌। 
অধিভুতেভ্যো ভবং আধিভৌতিকম্‌। মনুহ্যপক্ষিসরীস্থপস্থাবরাদিভ্যা ভবং দুঃখমাধি- 
ভৌতিকম্‌। শীতোঞষ্বাতবধাদিনিমিশুং যত ছুঃখমু্ুপগ্ভতে তদধিদৈবিকম্‌। অর্থাৎ 
আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ, শারীরিক ও মানসিক; বাত পিত্ত শ্লেম্সার বৈষম্যজনিত 
জ্বর অতিসাঁর প্রভৃতি রৌগ হইতে যে কষ্ট হয় তাহা" শারীরিক এবং কামক্রোধাদ্ি- 
জনিত কষ্ট মানসিক । অধিভূত হইতে যে কষ্ট হয় তাহা! আধিভৌতিক ; অপর 
মনুষ্য, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি প্রাণী এবং স্থাবরাদি হইতে যে কষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা 
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আধিভৌতিক। শীত, গ্রীক্ম, বাঁয়, বর্ধাদিনিমিত্ত যে কষ্ট তাহা আধিদৈবিক। 
এখানে শরীর ও মনকে অধ্যাত্স বল হইল। স্থাবর ও প্রীণিবর্গকে অধিভৃত বল! 
হইল এবং গ্রীক বর্ষাদি প্রাকৃতিক ব্যাপারকে অধিদৈব বলা হইল। পরিশিষ্টে ক্ষর 
ও অক্ষরবাদ” প্রবন্ধের শেষে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞীনের নির্লেখ দেখিলে অধ্যাত্ব, অধিতৃত ও 
অধিদৈবের পরস্পর সম্বন্ধ সহজে বুঝ! যাইবে । 

এইবার ৮৩ ও ৮1৪ শ্লোকের কর্ম ও অধিধজ্্ক শব্দের অর্থ নির্ণয়ের চেষ্ট। 
করিব। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অধিবাদের সমস্ত শব্দই পারিভাষিক । কর্ম শব্দের 
সাধারণ অর্থ এহণ করিলে চলিবে না, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ এখানে কর্ম শব্দের সংজ্ঞার্থ 
দিয়াছেন, ভূতভাবোন্ভবকরো! বিসর্গ; কর্মপণঙ্গিত। 1২৯ শ্লে।কে এই কর্মকে অখিল 
কর্ম বলা হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম শব্দের অর্থ এখানে অত্যন্ত ব্/।/পক, কেবল জীবের 
কর্ম এখানে উদ্দিষ্ট হয় নাই। তৃতীয় ও চতুর্থ অধায়ে শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রকার কর্মকে 
যজ্ঞ নামে অভিহিত করিয়াছেন । এখানেও যজ্ঞ ও কর্ম একই অর্থে বাবদত হইয়াছে। 
অধিকর্মহই অধিযত্ক। যিনি অখিল কদ্.ক অধিকৃত করিয়া আছেন তিনিই অধিষজ্ঞ্ত । 
জীবের সমস্ত কর্মও অধিযজ্ঞের অধীন, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন এই দেহে আমিই 
অর্থাৎ পরমাত্মাই অধিষজ্ঞ। ১৮৬১ শ্লোকে আছে, মায়াদ্বারা সর্বভূতকে 
ন্ত্রারূটের ন্যায় ভ্রমণ করাইতে থ|(কয়। ঈ্খর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করেন, অর্থাৎ 
সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ অদৃষ্ট ঝা কর্মীনুযায়ী পরিচালিত হইলেও সেই অদূষট বা 
কর্ম ঈশ্বরের মায়াশক্তির অন্তর্গত হওয়ায় ঈশ্বরই সমস্ত কর্মের নিয়ন্তা । ঈশ্বরই প্রতি 
দেহে অধিষজ্ঞ। কৌষীতকি উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ে বালাকি অজাতশক্র সংবাদে 
অধিদৈবত ও অধ্যাত্ম তন্বের আলোচনার পর কর্মের উল্লেখ আছে । অজাতশক্র 
বলিতেছেন, যশ্যবৈতত কর্ম স বৈ বেদিতব্য অর্থাৎ এই জগৎ ধাহার কর্ম তীহাঁকে 
জানিতে হইবে । এখানে জগৎ অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিকে কর্ম বলা হইল। স্ি-ব্যাপারে 
ঈশ্বরের অহংকার কতৃপদবাঁচ্য এবং সমুদয় স্্থি কর্ম। শান্সে অন্যান্য নানা স্থানেও 
সষিকে কর্ম বল! হইয়াছে । এই কর্মই অধিবাঁদের কম। অধিবাদের কর্মের নির্বচনে 
বলা হইয়াছে ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ ই কর্ম। ভূতভাব, উদ্ভব ও বিমর্গ এই তিনটিই 
পারিভাষিক শব্দ। চন্দ্রশেখর বন্থ স্িষ্টি' গ্রন্থে লিখিতেছেন, “পঞ্চ ভূত, দশ ইন্জ্রিয়, 
পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি, মন ও জীবাত্া এই সকল যে একেবারেই স্ব স্ব বর্তমান অবয়বে স্থট 
হইয়াছিল শাস্ত্রের সেরূপ অভিপ্রায় নহে । এ সমুদয় তন্ব প্রথমে অতি সুক্মভাবে 


৫-৬ গ্লোক ১৮২ গীতাব্যাখ্যা । অষ্টম অধ্যায় 


উৎপন্ন হইয়! প্রকুতির ক্রোড়ে নিদ্রিত ছিল ।...ভাগবতে সে সুন্মন স্থগ্তিকে কেবল 
ভাবরূগী বলিয়াছেন যথা, এই দকল ভূত ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ভাব পূর্বে অমিলিত ছিল, 
স্থতরাং শরীর নির্মাণে সমর্থ হয় নাই (ভাগবত .২।৫।৩২ ).**পশ্চাৎ উপযুক্ত সময়ে 
সূন্মমভূতগণ পঞ্দাকৃত ও মিলিত হইল এবং আত্মামাব্রাসকল (জীবাত্মা ও ইন্দ্রিয়াদি ) 
উহাদের সহিত সমবেত হইয়! রহিল । মিলিত পঞ্ড়ত ও ইন্দ্িয়াদিবিশিষ্ট জীবাত্মা 
এই সকল কালক্রমে একটা অগ্চরূপে পরিণত হইল । "মহত্ত্ব হইতে অণু পধন্ত 
সমস্তই ঈীশ্রের স্ঙি। তাহার নাম সর্গ অথব| প্রাকত। (ভাগবত ২1১০৩ ও 
৩/১০।১৭) এবং বৈরাজ পুরুষ ব্রঙ্গ| ভইতে যে পৃথিবীপুষ্ঠে রচনা তাহার নাম বিসর্গ অথবা 
বৈকারিক | (ভাগবত ২১০।৩)। স্যগ্রির নিমিন্ছে পরমেশ্খরের যে পুরুষভাব প্রথমাবধি 
'অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে বহমান ছিল তাহাই পশ্চাৎ অণ্থেতে প্রবেশ করিল । পরমেশ্বরের 
সেই ভাবটি তরঙ্গ! বলিয়। প্রসিদ্ধ । ব্রহ্গা প্রথমে উদ্টিদ ও পরে অন্যান জীব স্পট 
করিলেন।' এই বিবরণ হইতে ভূতভাঁবের উদ্ভবকর বিসর্গ কাহাকে বলে তাহা স্পট 
বুঝ! যাইবে । ভূতভাঁব বা সুঙ্গন অবস্থা হইতে দৃশ্যমান প্রপঞ্চের উদ্ভব বা! ক্রমবিকাশ- 
বূপ বিসর্গ বা শ্টিই কম শবের দ্বার! অভিহিত হইয়াছে । জীবের অদৃষ্ট বা কর্মও 
ইহার অন্তর্গত । অধিধজ্ বা পরমাত্সাই এই সগ্রিবূপ যজ্জের নিয়ন্তা এবং তিনিই 
মনুযাদেহে অবস্থান করিয়া জীবের কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এষ দেবো বিশ্বকর্মী 
মহাত্বা সদ জন1নাং জদয়ে সমিবিষ্টঃ | এই দেব বিশ্বকর্মা ও মহাত্বা ও সর্বদা সকলের 
হদয়ে সন্নিবিন্ট আছেন ॥ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ 81১৭ ॥ 
॥৫-৬॥ এবং অন্তিমকালে যিনি আমাকেই স্মরণ করিয়া কলেবর 
ত্যাগ করেন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রঙ্গাভূত হন এ বিষয়ে কোন 
ংশয় নাই। কৌন্তেয়, আরও জানিবে যে অন্তিমকালে যে যে ভাব স্মরণ করিয়া 
জীব দেহ ত্যাগ করে সদা সেই ভাবে অনুরক্ত থাকায় সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত 
হয় ॥৫-৬॥ 


অন্তকালে চ মামেব স্মরন্যুক্তা কলেবরম্‌। 
যঃ প্রঘাতি স মন্ভাবং যাঁতি নাস্ত্যব্র সংশয়; ॥ ৫ 
যং ষং বাপি স্মরন ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তণ্ভাবভাবি তঃ ॥ ৬ 


গীতাব্যাখ্যা । অষ্টম অধ্যায় ১৮৩ ৭-১, ক্সোক 


মৃত্যুকালীন চিন্ত! অনুযায়ী জীবের পরজন্মোর গতি হয় এই বিশ্বাস অধিবাদের 
অন্তর্গত। ৮1৫ শ্লোকের চ বা এবং শব্দের দ্বার! পূর্ব শ্লোকের অধিবাদের সহিত এই 
শ্লোকের যোগ আছে বুঝিতে হইবে । শক অধিবাদের এই মত ঈষৎ পরিবঠন 
করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, মৃত্যুকালীন চিন্তাদ্বারা পরজন্মের গতি নির্ধারিত হয় 
এ কথ! নিঃসন্দেহ কিশ্ত্রী সদা তণ্ভাবভাবিতঃ অর্থাৎ জীবিতকালে সর্বদা সেই ভাবে 
অনুরক্ত থাকিলে তবে মৃত্যু কালে সেই চিন্তা মনে আসিবে । পরের শ্লোকে এই কথা 
স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন । 

॥ ৭ ॥ অতএব সর্বকালে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদদ কর। আমাতে 
মনোবুদ্ধি অপিত হইলে নিশ্চিত আমাকেই পাইবে ॥ %॥ 

সমস্ত সময়ে যাহার চিত্ত ভগবানে অপিত আছে সে নিশ্চিন্ত মনে মৃত্যুর 
সম্মুখীন হইতে পারে ; এই জন্যই এই শ্লোকে যুদ্ধের কথ! আসিয়াছে । 

॥ ৮ - ১০ ॥ পার্থ, অভ্যাসযোগযুক্ত ও অনন্যগামী চিত্তে অর্থাৎ চিত্ুস্থৈর্য 
সহকারে মনকে অন্ বিষয়ে যাইতে ন! দিয়া ধ্যান করিলে সাধক দিব্য পরমপুরুষ অর্থাৎ 
ব্রন্মকে প্রাপ্ত হন। যিনি তমের অতীত, আদিত্যের ন্যায় গ্োতনস্মভাব, অচিন্ত্যরূপ, 
সকল জগতের আধার ও নিয়ন্তা, অণু হইতে সুন্মনতর, চিরস্তন, সর্বজ্ঞ পুরুষকে মরণকালে 
অবিচলিত মনে ভক্তিযুক্ত হইয়! এবং যৌগবলের দ্বার! জযুগলের মধ্যে প্রাণকে সম্যক 
স্থাপিত করিয়া! স্মরণ করেন তিনি সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৮ - ১৭ ॥ 

অভাসযোগযুক্ত শব্দের অর্থ অভ্যাসরূপ যোগের সহিত যিনি যুক্ত হইয়াছেন; 
চিত্তস্থৈর্যের জন্য যত্বের নাম অভ্যাস ॥ পাতগ্চলসুত্র ১১২ ॥ অতএব ধিনি চিত্তস্থৈর্য 


তশ্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্থার যুধ্য চ। 
ময়্যপিতমনোবুদ্ধিমামেবৈষ্য স্যসংশয়ম্‌ ॥ * 
অভ্যাঁসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিন! | 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাঁতি পার্থানুচিন্তয়ন্‌ ॥ ৮ 
কবিং পুরাণমনুশীসিতারমণোরণীয়াঁংসমন্ুস্মরেদ যঃ। 
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যব্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ » 
প্রয়াণকালে মনসাহচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব। 
ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্ট সম্যক স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥ ১৯ 
২৪ 


১১ -১৪ ক্লক ১৮৪ গীতাব্যাখ্যা । অষ্টম অধ্যায় 


আয়ন করিয়াছেন তিনি অভ্যাসযোগযুক্ত | শ্রাকৃষ্ণ প্রথমে বলিলেন অনন্যগামী চিত্তে 
চিন্তা করিলে পরমপুরুষকে পাঁওয়! ঘাঁয় অর্থাৎ সর্বদা পরমত্রন্গের প্রতি মন নিবিষ্ট 
থ|কিলে ব্রল্গলীভ হয়; পরে বলিলেন, মরণকাঁলে অবিচলিত মনে ধ্যানের দ্বার! ব্রঙ্গলাভ 
হয় । জীকুষ্ণের বক্তব্য এই যে জীবিতকাঁলে সর্বদ। ব্রঙ্গ স্মরণ করিলে মরণকালেও 
অবিচলিত ররঙ্গধ্যান সম্ভবপর হয় । ৮1৫-৭ শ্লোকেও এই ধরণের কথা আছে। 

॥ ১১ - 98 ॥ বেদবিদগণ যে অক্ষরের কথা বলেন, বাতরাগ অর্থাৎ বাসনা শূন্য 
হইয়া যতিগণ খাঁহাঁতে প্রবেশ করেন, যাভাকে পাইবার ইচ্ছায় সাধকগণ ব্রঙ্গাচ্ 
অবলম্গন করেন সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। সমস্ত ইন্ড্রিয়দ্ারকে সংযমিত 
করিয়া অর্থাৎ জ্ঞান ও কমেল্দিয়ের ক্রিয়া নিরস্ত করিয়া! মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া 
আপনার প্রাণ মুর্ধায় স্থাপিত করিয়া যোগধাবণা অবলম্বনপুর্বক '% এই একাক্ষর বর্গ 
উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে স্মরণ করিয়া ধিনি দেহত্যাগ করিয়া যান তিনি 
পরম।গতি প্রাপ্চু হন অথাৎ ব্রক্মপদ লাভ করেন। পার্থ, যিনি অনন্যচিভ্ত হইয়! 
সর্দদা 'আামীকে প্রতাহ স্মরণ করেন আমি সেই শিতাযুক্ত যোগার পক্ষে অনায়াম- 
পভ্য ॥১১- ১৪ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন, যে প্রত্যহ আমাকে স্মরণ করে সে মৃত্যুকালে 
অবিচলিত চিন্ডে গওকাঁর-রূপ ব্রঙ্গের ধ্যান করিতে পারে । পাতঞ্জল যোগশাস্তে ধারণ! 
শব্দটি পারিভাষিক । দেশবন্ধচিত্তম্ত ধারণ|॥ পাতঞ্জল সুত্র ৩1১ ॥ অর্থা চিত্তকে দেশ- 
বিশেষে বন্ধন করিয়! রাখার নাম ধারণ| | ধোয় মুত্র কোন অঙ্গে বা নিজ শরীরের 
কোন অংশে দৃষ্টি | মন নিবদ্ধ করার নাম ধারণা । বখন যোগী স্বীয় নাসিকাঞ্জে দৃগি 


ধদক্ষরং বেদবিদে! বদন্তি বিশন্তি যদযতয়ো বীতরাগাঃ 

যদিচ্ছন্তে ব্রশ্গাচ্ধং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ 
সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো জদি নিরুধ্য চ। 
মুর্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্‌ ॥ ৯২ 
ওমিত্কাক্ষরং ব্রঙ্গ ব্যাহরন্মামনুস্মরন্। 
ধঃ প্রযাতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ ৯৩ 
অনন্যচেতাঃ সততং যে! মাং স্মরতি নিত্যশঃ | 
তন্ঠাহং স্থলভঃ পার্থ নিন্যযুক্তন্ত যোৌগিনঃ ॥ ১৪ 


গীতাব্যাখ্যা । অষ্টম অধ্যায় ১৮৫ ১১-১৪ ক্স 


নিবদ্ধ রাখিয়া কোঁন বিষয়ের ধ্যান করেন তখন নাঁসিকাগ্রেই তীহাঁর যোগের ধারণ] ; 
যখন উপাসক দেবসুতির চরণে মন নিবদ্ধ করিয়া দেবতার ধ্যান করেন তখন সেই 
চরণেই তাহার যোগের ধারণ|। গীতায় ৬১৩ শ্লোকে স্বীয় নাসিকাঞ্জে, ৮1১০ ক্লেকে 
জধুগলের মধ্যবী স্থানে এবং৮।১২ শ্লোকে মুধায় ঘোগধারণার স্যান নিদিষ্ট ভইয়াছে। 
পাতগ্জল যোগশান্সমতে কোন বিশেষ অঙ্গে ধারণা অবলম্বন করিতে হইবে এমন কোন 
কথা নাই। সাধক নিজ দীক্ষামত যে কোন ধারণ! অবধলন্গন করিতে পাঁরেন। 
নাসিকা্রে সহজেই দৃষ্টি নিবন্ধ করা যায় কিন্তু জযুগলের মধ্যবশী স্থান বা মুপা 
সাধকের দৃষ্টিগোচর নহে, এজন্য তথায় প্রাণকে স্থাপিত করিয়! তাহাতে মনোনিবেশের 
কথা বল। হইয়াছে। প্রীণস্থাপন| কাহাকে বলে তাহ বুঝ! চাই । শরীরের যাহ কিছু 
কম নিস্পন্ন হয় প্রাণবায়ুর সাহায্যেই তাহ] হইয়| থাকে, এজন্য কোন কোন উপনিষদে 
প্রাণকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে কিন্তু হিন্দুশান্সের মুল উপদেশ এই যে প্রাণ পুথক ইন্দ্রিয় 
নহে তবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণক্রিয়। জড়িত আছে। সাংখ্যপ্রবনভাষ্যে ২৩১ 
সূত্রে আছে সামান্তকরণবৃত্তিঃ প্রাণাগ্ভ| বাঁয়বঃ পঞ্চ অর্থাৎ প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু 
করণগুলির সাধারণী বৃত্তি। করণ শব্দে মন, বুদ্ধি ও অহংকাঁররূপ অন্তঃকরণত্রয় ও 
পঞ্চ কর্মেন্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বুঝায় । মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, মন নিশ্চল 
ন। হইল ইন্দ্িয়ের প্রাণক্রিয়! সংযমিত হইবে ন|। মনের স্থান হৃদয়, এজন্য হৃদয়ে 
মনকে নিরুদ্ধ করিতে উপদেশ দেওয়| হইয়াছে । সর্ববিধ শারীরিক চেষ্টাই প্রাণের 
ক্রিয়া ; শরীর নিশ্চল ন| হইলে যোগ সফল হয় ন|, এজন) প্রাণসংযম আবশ্যক | 
প্রাণক্রিয়! ছুই প্রকারের । ইচ্ছাসহকারে কমেন্দ্রিয়ের ধার যে সকল কর্ম কর! যাঁর 
তাহা এচ্ছিক ক্রিয়।। মন শিরুঙ্গ হইলে এচ্ছিক ক্রিয়াও নিরুদ্ধ হয় এবং জ্ঞানেক্দ্ির- 
গুলিও নিশ্চল হয়। মনই এই সকল ক্রিয়ার অধিপতি । এচ্ছিক ক্রিয়৷ ব্যহীত 
শরীরের আর এক প্রকার ক্রিয়া আছে, যথ।, জৎপিণ্ডের ক্রিয়া, বিভিন্ন স্থানের 
স্পন্দন, অন্ত্রের নড়ীচড়া ইত্যাদি; এই সকল ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছাঁধীন নহে। 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অত্যধিক বিক্ষেপ থাকিলেও যোগ সিদ্ধ হয় না। পেট 
কামড়াইলে মন স্থির হয় না। মুর্ধাকে ধারণাস্থান করিয়! প্রাণের ধ্যানে এচ্ছিক 
ও অনৈচ্ছিক সমস্ত প্রাণক্রিয়৷ সংযমিত করিবার জন্য মুর্পায় প্রাণকে স্থাপনা 
করিবার উপদেশ দেওয়। হইয়াছে । ৪1৩০ শ্লোকে এবং পরিশিষ্ট ইন্ডিয়াদি সংযমের 
আলোচনা দ্রষ্বব্য। 


১১-১৪ স্টেক ১৮৬ গীতাব্যাথয। ৷ অষ্টম অধ্যায় 


মূর্ধায় প্রাণ স্থাপিত করিবার উপদেশের আরও একটি উদ্দেশ্য আছে । 
এখানে যোগ অবলম্বন পূর্বক দেহত্যাগের কথা বলা হইয়াছে । ইহা অধিবাদীদের 
সাধনার এক অঙ্গ। ম্বৃত্যুকাল আসন্ন জাঁনিয়া সাধক যোগাবলম্বন করেন এবং 
্রঙ্মস্মরণ করিতে করিতে ইচ্ছাপুর্বক দেহত্যাগ করেন । এইরূপ ইচ্ছাস্ৃত্যুকে 
কাঁলবঞ্চনা বলে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, নাভি, মলদার, উপস্য, পদের বৃদ্ী্গুলি 
এবং ব্রহ্মীরন্ধ, এই কয়টি স্থান প্রাণনির্গমনের দ্বার থলিয়! কথিত হইয়াছে । অধচ্ছিদ্র 
দিয়! প্রাণ নিঃসরণ হইলে মৃত্যুর পর অধোগতি হয় এবং উর্ধ্বছিদ্র দিয় প্রাণ নির্গত হইলে 
উর্ধধগতি লা হয়। প্রক্গরন্ধই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং এই রন্ধ, দিয় প্রাণ নির্গত হইলে 
ব্রঙ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। এই কারণে অধিবাদী সাধক প্রাণত্যাগের পুর্বে প্রাণকে মুধায় 
স্থাপিত করেন। ধাহার! কোনও বিশেষ কালে মৃত্যু হইলে ব্রঙ্গলাভ হয় মনে করেন 
তীহারাও কালবপন! সাধনা করেন। ইঁহীদের কথা ৮২৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে। 
এ সম্বন্ধে শ্ীকষ্চ নিজের মত ৮1২৭-২৮ শ্লোকে বলিয়াছেন। এ শ্রোকদয়ের 
ব্যাখ্যাকালে তাহার আলোচন। করিব । 

গীতার ৮1৫ শ্রোকে কৃষ্ণ বলিলেন অন্তকালে যিনি আমাকে স্মরণ করেন 
তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন, ৯১৯ শ্লোকে বলিলেন যিনি প্রয়াণকাঁলে সকল জগতের 
আধার পুরাণ পুরুষকে স্মরণ করেন তিনি পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন ; পুনরায় ১৩ শ্রোকে 
বলিতেছেন যিনি আমাকে স্মরণ করিয়া ওুকাঁর উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাঁগ 
করেন তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন। একই প্রকার কথার কেন পুনরুক্তি হইল তাহা 
বিচার্ষ। ওকাঁর-সাঁধনা৷ অধিবাঁদের অঙ্গ একথ| পূর্বে বলিয়াছি। এজন্য ১৩ শ্লোকের 
উল্লেখ । অনুমান করা যায় মহাভারতের যুগে সাধারণের মধ্যে মৃত্যুকালে ওকার- 
ধ্যান ব্যতীত আরও দুই প্রকার সাধনা প্রচলিত ছিল । অধিবাদিগণ যোগাঁবলম্মন- 
পূর্বক ওুঁকাঁর ধ্যাঁন করিতে থাঁকিয়া কালবঞ্চনা করিতেন অর্থাৎ ইচ্ছাম্ৃত্যু সাধনা 
করিতেন এবং অপরে ওকার-রূপ বিশেষ আলম্বন গ্রহণ না করিয়া কেবলমাত্র 
পরমাত্মার ধ্যান করিতে করিতে যৌঁগাবলম্বনপুর্বক কালবঞ্চনা সাধন! করিতেন, ইহাদের 
কথা ৯ ও ১০ শ্লোকে বলা হইয়াছে । এই শেষোক্ত সাধনায় যোগ ধারণা ভিন্ন 
প্রকারের । গুঁকাঁর সাধনায় যোগধারণার স্থান মূর্ধা এবং এই সাধনায় জযুগলের 
মধ্যবর্তী স্থান। কালিদাসের রঘুবংশে সূর্যবংশীয় নৃপতিগণকে যোগেনাস্তে তনুত্যজাম্‌ 
বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইহারা অন্তিমকালে যোগের সাহায্যে মৃত্যুবরণ করিতেন । 


গীতাব্যাখ্যা। অষ্টম অধ্যায় ১৮৭ ১৫-১৯ শ্লোক 


প্রাচীন ভারতে এই ভাবে শরীর ত্যাগের চেষ্টা! বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে প্র»লি * ছিল 
বলিয়! মনে হয় । ও্কার-সাঁধনার সময়ও শ্রীকৃষ্ণ মামনুস্মরন্‌ এই কথা! বলিয়। পরমাস্থা। 
চিন্তনের উপদেশ দিয়াছেন । খুব সম্ভব ইহা শ্রীকষ্ের নিজস্ব উপদেশ, অধিবাদিগণ ৬য়ত 
কেবল ও'কাঁর রূপ অক্ষরের ধ্যান করিতেন । ৯-১০ এবং ১২-১৩ শ্লোকে যে দুই 
প্রকারের সাধকের কথ। বলা হইয়াছে ইচ্টামৃত্যুই ইহাদের উভয়ের সাধনা, কেবল 
উপায় সম্বন্ধে ইহাঁদের সামান্য পার্থক্য আছে । ৫ শ্লোকে যোগাবলম্বনপুর্বক ইচ্ছামৃত্যুর 
কথা নাই। এখনও অধিকাংশ হিন্দু যেরূপ মৃত্যুকালে তারকব্রশ নাম স্মরণ করেন 
মহাভারতের যুগেও সেইরূপ করিতেন বলিয়া মনে হয়; € শ্লোকে তাহাদেরই কথ। বল। 
হইয়াছে । অতএব মনে হয়, পুনরুক্তি না করিয়! শুর ৫ হইতে ১৪ শ্লোকে তশকাঁল 
প্রচলিত বিভিন্ন সাধন প্রণালীর বর্ণন। করিয়াছেন। আ্াকৃষ্ণের উপদেশের মর্ম এই 
যদি মৃত্যুকালে পরমাত্মার ধ্যান দ্বার! মোক্ষপ্রাপ্তির আশ। কর, তবে সদাসর্বদ। ব্রহ্মচিন্তা 
কর। 

॥ ১৫ ॥ পরম সিদ্ধি লাঁভ করিয়! মহাত্সাগণ আমাকে প্রাপ্ত হন এবং 
দুঃখের আলয়-স্বরূপ অনিত্য সংসারে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করেন না ॥ ১৫ ॥ 

এখাঁনে পুনজন্মের কথা বলায় পরের শ্লোকে অহোরাত্র বিদ্ভার অবতারণার 
স্থযোৌগ হইল । 

॥ ১৬ -১৯ ॥ অর্জুন ব্রহ্ষলোক হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁবতীয় লোক 
পুনরাঁবতনশীল অর্থাৎ তাহাদের পুনঃপুন উৎপ্ডি বিনাশ আছে কিন্তু কৌন্তেয়, 
আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় শী। অহোরাত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ব্রহ্মার 
দিন এক সহজ যুগ স্থায়ী এবং ব্রহ্মার রাত্রিও এক সহ যুগ ব্যাপা। ব্রাহ্মদিবসের 
প্রারস্তে অব্যক্ত হইতে সকল ব্যক্ত চরাঁচরের উৎপত্তি হয় এবং ব্রা্গরাত্রির আগমনে 


মামুপেত্য পুনজন্ম ছুঃখালয়মশাঁখতম্‌। 
নাপ্প,বন্তি মহাক্সানঃ সংসিদ্ধিং পরমীং গতাঃ ॥ ১৫ 
আব্রহ্মভূবনাল্লোকাঁঃ পুনরাবতিনোহর্ভুন। 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনজন্ম ন বিদ্ভাতে ॥ ১৬ 
সহঅযুগপরন্তমহর্যদ্‌ ব্রহ্মণো বিছুঃ। 
রাত্রিং যুগসহক্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জন]15 ॥ ১৭ 


১৬ - ২৫ শ্ো+ ১৮৮৮ গীতাব্যাগ্যা। অষ্টম অধ্যায় 


সেই অব্যক্তেই চরাঁচর বিলীন হইয়| যায়। পাচ, এই মেই ভূতগ্রামই বার বার 
ভন্ময়া জন্মায়! ব্রাঙ্গরাঁতের আরম্কে বশ হইর| প্রলীন হয় এবং পুনরায় ব্রান্মদিবাগমে 


চরে 


উত্পভ্ভিলাড করে ॥ ১৬ - ১নী ॥ 


শ্োকগুলির ভাবার এই তে, ব্যক্ত চরাচর কালদ্বার। নিয়দ্রিত হইয়! বার বার 
উৎপন্ন হয় ও বাঁর বার প্রলয়ে পান হয়। ১৯ শ্লোকে স এব অয়ং ডু গাম? অর্থাৎ 


সেই এই ৬৩ গ্রামই বাক্যের তাৎপর্য এই যে একই ভুতবর্গ বার বার জন্মে । নৃতশ 
কল্প প্রবতিত হইলে পুরাতন কল্পানুঘায়া স্থট্ি হয় ॥ বিঝু। ১1৫1৪ ॥ যাহার যাহা কণ 
ছিল পুনঃপুন সঞজ/মান হইয়া সে তাহাই প্রাপ্ত হয় ॥ বিষুণ ।১161৫৯ ॥ পুর্বকল্পে যাহার 
বাহ দূপ ও নাম ছিল ভনিষ্যৎ কল্পেও সে প্রারশ তাহাই প্রাপ্ত হয় ॥ বায় ৮৩৪ ॥ 
অহোরাপ্রবিদের কালমান ৯1৭-৮ ক্লোকের ব্]াখ্যায় বণিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য | 

মহাভারতের যুগে অহোরার খিদা! নামে এক বিশেষ বিছ্য। প্রচলিত ছিল । 
পরিশিষ্টে অহোরাত্র বিগ্ভার আলোচন। দ্রম্টব্য। অহোরাত্রবিদগণ সম্ভবত 
কালকেই চরম সত্তা মনে করিতেন; ভাজাদর মতে ব্রাঙ্গরাক্রিতে সমস্তই লয় পায়, 
ক।ল ব্যতীত কোন সন্তাই অবশিষ্ট থ।কে না। অহোরাপ্রবিদগণ ব্রঙ্গপঞ্তা মানিতেন 
বলিয়। মনে হয় না। এই দোষ পরিহারের জন্য আকুষ্ অহোরাত্রবিদের অব্যক্ত 
সশ্ডার আশ্রর হিসাবে এক সনাতন ব্রঙ্গাভ। আছে বলিতেছেন। 

॥ ২০ - ২৫ ॥ কিন্তু সেই অব্যক্তের পরবতাঁ অন্য যে অব্যক্ত মন|ঙন ভাব 
বা! সত্তা আছে তাহ! সর্বভূত বিনন্ট হইলেও বিনস্ট হয় না। সেই শেষোক্ত অব্যক্ত 
অক্ষর ব| অবিনাশ বলিয়। উক্ত হন, তাহাঁকেই পরমাগতি বা পরম আশ্রয় বলে; 
তাহাই আমার পরমধাম এবং তাহা পাইলে আর পুনরাবতন হয় না। পার্থ, এই 
ভূতসমূহ ধাহার অভ্যন্তরে স্থিত এবং খিনি এই সমন্তকে পরিব্যাপ্ত করিয়া! রহিয়াছেন 


অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্বা; প্রভবস্ত্যহরাগমে | 
রাক্র্যাগমে প্রলায়ন্তে চনত ॥ ১৮ 
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূঙ্বা ভা প্রলীর়তে। 
রার্যাগমেহ বশ সর প্রভবত্যহর!গমে ॥ ১০ 
পরস্তন্মাত্ত, ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 
যঃ স সর্বেষু ভূতেযু নশ্বত্স্ব ন বিনশ্থতি ॥ ২০ 


গীতাব্যাখ্যা । অষ্টম অধ্যায় ১৮৭ ২*-২৫্পোক 


সেই পরম পুরুষ অনন্যভক্তির দ্বার! লভ্য । ভরতর্মভ, ফোগিগণ যে কালে প্রয়াণ 
করিলে অর্থা দেহত্যাগ করিলে আর ফিরিয়। আসেন না অর্থাৎ পুনরায় জন্মএ্রভণ 
করেন না এবং যে কালে প্রয়াণ করিলে আবার ফিরিয়া আসেন মর্থ।ৎ পুনজন্ম লা 
করেন, সেই কাল সম্বন্ধে তোমাকে বলিতেছি। অগ্নি, জ্যোতি, দিন ও উচছুলত্ত। 
সম্পন্ন ছয় মাস বাপী উত্তরায়ণে মৃত্ঠা হইলে ব্রঙ্গাবিৎ মনুষ্যগণ রক্গলাভ করেন এব 
পম, রাত্রি ও অন্ধকারময় ছয়মাসব্যাপী দক্ষিণায়নে মৃত্য তইলে যোগী চন্দ্রের জ্যোতি 
লাভ করিয়| ফিরিয়া আসেন অর্থাৎ পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২০ -২৫॥ 
এখানে ২৯ শ্রোকের অক্ষর শব্দে পরম অঞ্চর বা এল্াসন্ড। বুঝাইতেছে। 
বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার ২৩-২৫ শ্লোক গুলির বিভিন্ন ব্যাখ্য। করিয়াছেন | উন্রায়ণে মৃক্ধা 
হইলে এক প্রকার গতি এবং দক্ষিণাঁয়নে মৃত্যু হইলে অন্য প্রকার গতি হুইবে, এই 
নত অত্যন্ত অদ্ভুত। শংকর বলেন, অগ্নি, জ্যোতি, অহঃ, থা, উত্তরায়ণ, পম, 
রাত্রি ইত্যাদি শব্দের দ্বারা তন্তৎ অভিমানী দেবত| বুনাইতেছে। এই সকল দেবতা 
সগুণ ব্রন্মোপাসনাপর যোগিগণকে কালকমে ব্রঙ্গলোকে লইয়া যাঁন এবং যাগধজ্ঞাদির 
অনুষ্ঠানকত| কর্মপর ঘোগীকে চন্দ্রলোকোচ্ছুব স্থখ ভোগ করান । তিলক খলেন, ২৪-২৫ 
শ্লোকে যে ছুই কালের বর্ণনা আছে তাহা উন্তরমের প্রদেশের উন্বরায়ণ ও দক্ষিণায়নের 
বর্ণনা, কারণ একমাত্র মেরু প্রদেশেই উন্তরায়ণের ছয়মাস শুর্রজ্যোতিসম্পন্ন এবং 
দৃক্ষিণায়ণের ছয়মাস অন্ধকারময়। তিলকের মতে মেরুপ্রদেশই আর্ধদের আদিম 
বাসভমি এবং শুর্ুকুষ্ণগতিদ্য়ে বিশ্বাস সেই আদিম সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে 
কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে শ্লোকগুলি রূপকমার। প্মরূপ বাসন।-বিরহিত, 
নিশ্চল জ্যোতিস্বরূপ যে মন তাহাই অগ্নিগ্যোতি নামে অভিহিত। দিবস-মদৃশ 
প্রকাশময় যে জ্ঞানে নিরন্তর জাগুতি তাভাই অহঃ শব্দদার! 'আখাঁত। গুক্লপক্ষীয় 


অব্যক্তোহক্ষর ইতুয্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। 
যং প্রাপ্য ন নিবঠন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ 
পুরুষঃ স পর? পাথ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্নন্ায়া | 
ষস্যান্তঃস্থানি ভতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌ ॥ ২২ 
যত্র কালে ত্রনাবৃন্তিমাবৃত্ভিক্ধেব যোগিনঃ। 
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ 


২*-২৫ শ্লোক ১৯০ গীতাব্যাখ্যা । অষ্টম অধ্যায় 


রাত্রির নির্মল ও শান্ত চন্দ্রিকার ন্যায় মনের যে অবস্থ! তাহাই এ স্থলে শুর্রপক্ষ । চিত্তের 
পূর্ৃভীনময় অবস্থা এস্থলে বগাস! উন্তরার়ণ শব্দের দ্বার! উদ্দিষ্ট। ইহার বিপরীত 
বাসনাবিশিষ্ট মনের অবস্থ] ধূমসদূশ | জ্ঞানবিমুখ বলিয়। উহা! মোহময় নিদ্রায় শায়িত 
থাকায় রাত্রির সহিহ তুলনার়। তমিতআা রজনীর ন্যায় মনের যে অবস্থা! তাহাই 
কৃষ্ণপক্ষ । অজ্ঞানরূপ অন্ধকাঁরময় অবস্থায় শরীরত্যাগই ষখাঁলা দক্ষিণায়ন সহ 
তুলনীয় ॥ ইমঅম ভলাল চক্রবর্তী ॥ অপর বাখ্যাকারের মতে শ্লোকগুলির সোজাস্জি 
অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ উন্তরায়ণে ও দক্ষিণায়নে মৃত্যুর বিভিন্ন ফল স্বীকার 
করিতে হইবে এবং এই ছুই পথের যে বিবরণ আছে তাহাও সত্য বলিয়া মানিতে 
হইবে, কারণ ঘোঁগবলের দ্বার এই সত্য প্লধিরা জানিতে পারিয়াছেন। কেহ কেহ 
শুরুক্ুষণগতিদ্বয়কে অন্ধবিশ্বাস, কষ্টকল্পন! বা কবিকল্পন! বলিয়া থাকেন । 

পূর্বোস্ত সকল প্রকার মতের অধৌক্তিকতা ও অপূর্ণতা মুখবন্ধে ও পরিশিষ্ট 
শুরুকৃষ্জগতির আলোচনাকালে বিবৃত করিয়াছি এবং শ্লোকগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা 
দিবারও যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। তাহা দ্রষ্টব্য । এখাঁনে সংক্ষেপে ব্যাখ্যার 
পুনরুল্পেখ করিতেছি । বহু পুরাঁকাল পূর্বে আর্ধেরা উত্তরমেরু প্রদেশে বাস করিতেন 
॥ তিলক ॥ এবং তখন এই প্রদেশকে ব্রহ্গলোক বল হইত এবং তাহার অধিপতির 
নাম ছিল ব্রঙ্গা। আধুনিক মঙ্গোলিয়া৷ এবং পুর্বতুকীস্থান ন্বর্গলৌক এবং তাহার 
অধিপতিকে ইন্দ্র বলা হইত। সেইরূপ চন্দ্রলোক প্রভৃতি সমস্তই এককালে ভৌম 
ছিল ॥ উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্র ॥ মঙ্গোলিয়! হইতে আর্ধগণ ভারতবর্ষে আসেন এজন্য 
মঙ্গোলিয়াকে পিতৃলোকও বল! হইত। পিতুলোক ও ভারতবর্ষ হইতে অনেকে 
ব্রহ্মলোকে যাতায়াত করিতেন । যে পথে তীহারা যাইতেন তাহা! দেবযান পথ এবং 
যে পথে পিতৃগণ ভারতবর্ষে আসিতেন তাহ| পিতৃাঁন পথ । কালক্রমে ব্রদ্ধলোক ও 
পিতৃলোৌকে গমনাগমন বন্ধ হুইয়া যাওয়ায় তাহার যথার্থ তত্ব লোকে ভুলিয়! গেল ও 
ধিগণ ব্রল্গলোকে যাওয়া ও ব্রহ্গপ্রাপ্তি সমার্থবাচক বলিয়া মনে করিলেন । 


অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুরু; যণ্মাসা উত্তরায়ণম্‌। 
তত্র প্রযাঁতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রঙ্গবিদে! জনা: ॥ ২৪ 
ধূমোরা্রিস্তথা কৃষ্ণ) যণাসা দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ 


গতাব্যাখ্যা । অষ্টম অধ্যায় ১৯১ ২০-২৫ শ্লোক 


বহ্ষলোকের পথ দুর্গম হওয়ায় সেখান হইতে কদাচিৎ কেহ ফিরিয়া আসিতেন কিন্ধু 
স্র্গলোক বা পিতলোক হইতে অনেকেই প্রত্যাবর্তন করিতেন; ব্রঙ্গপ্রাপ্তি হইলে 
প্রত্যাবর্তন হয় না এবং স্বর্গভোগের পর ফিরিয়া আসিতে হয়, এই বিশ্বাস মূলত ভৌম 
ব্হ্মলোক ও ভৌম স্বর্গলোক সম্বন্ধেই প্রচলিত ছিল। মৃত্যুর পর পুনজন্ম হয় একথা 
খষির। বিশ্বাম করিতেন, কেবল ব্র্গবিদের আত্মা ব্রন্গলোক প্রাপ্ত হইলে আর 
প্রত্যাবর্তন করে না। জীবাত্া শরীর হইতে উতক্রমণ করিলে অন্য আশ্রয় অবলম্বন 
করে অতএব খধিরা অনুমান করিলেন চিতাগ্সিতে দেহ ভক্মীভূত হইলে কোন কোন 
আতা চিতাগ্সির জ্যোতির আশ্রয়ে উধ্র্বে গমন করে ; এই সকল আত্মার প্রত্যাবর্তন 
নাই; তহার। ব্রঙ্গলৌক প্রাপ্ত হয়। অপর আম্মা চিতাগ্রির ধুম আশ্রয় 
করিয়া স্বর্গলোকে যাঁয় এবং তথা হইতে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে 
ও ব্রীহি যবাদিতে সংরুমিত হইয়া পুরুষশরীরে প্রবেশ করে ও পরে স্ত্রীর 
গর্ভ হইতে সম্ভানজপে ভূমিষ্ঠ হয়। ভৌম ব্রঙ্গলোঁকে ছয় মাস জ্যোতি ও ছয় 
মাঁস অন্ধকার ৷ ব্রঙ্গজ্ঞানীর আত্ম! উত্তরাঁয়নে দেহত্যাগ করিলে তাহার জ্যোতির 
আশ্রয় নন্ট হয় না। কর্মীর আত্মা দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করে, কারণ তাহা ধূম ও 
অন্ধকার পথেই বাঁয়। ধূম হইতে বৃষ্টি জন্মে এবং বৃষ্টির আশ্রয়ে আত্মা পৃথিবীতে 
ফিরিয়া আসে । 

শুরু ও কৃষ্ণ গতিদয়ে বিশ্বাস থাকায় যাহার! ইচ্ছাম্বত্যু অবলম্বন করিতেন 
হার! মৃত্যুর জন্য উন্তরায়ন পর্যম্ত অপেক্ষা করিতেন। পাছে দক্ষিণাঁয়নে মৃত্যু হয় 
এজন্য অনেকে উদ্দিগ্ন থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে পুক্ুকুষ্ণগতিতে বিশ্বাদ করিতেন 
বলিয়া মনে হয় না। এই বিশ্বীসকে তিনি শাশ্বত বা বহুকাল হইতে প্রচলিত 
বলিয়াছেন ; এই ছুই গতির কথ! জানিয়াও যোগীর মৃৃত্যুকাল সম্বন্ধে উদ্দিগ্ন থাঁকিবাঁর 
কারণ নাই । ২1৫২ শ্রোকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন বুদ্ধি যখন মোহকালুষ্য পার হয় তখন 
শোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে নির্বেদ জন্মে । যোগী বেদবিহিত সকলপ্রকাঁর পাপ-পুণ্যের 
উধের্বে। সর্বদা যোগযুক্ত থাকিলে যে কোন কালেই মৃত্যু হউক না কেন যোগী 
পরমস্থান প্রাপ্ত হন। প্রীকৃষ্ণ অতিকৌশলে প্রচলিত মত এড়াইয়া গেলেন অথচ 
শুরুকৃ্ণ গতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তির বিশ্বীস ভঙ্গ করিলেন না; সাঁধককে সর্বদা যোগযুক্ত 
থাকিতে উপদেশ দেওয়াম্ম অন্ধবিশ্বীমের দোষ পরিত্যক্ত হইল । সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের 
উপদেশের ইহাই বিশিষ্টতা । 

২৫ 


২৬২৮ শ্লোক ১৯২ গীতাব্যাখা। । অষ্টম অধ্যায় 


॥২১৬ - ২৮ ॥ জগতের এই শুরু ও কুষ্ণ গতি শাশ্বত বলিয়! সম্মত অর্থাৎ 
বহুকাল হইতে এই প্রকার বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে ; একটির দ্বারা অনাবৃত্তি ও 
অপরটির দ্বারা পুনরাবন লাভ হয়। পার্থ, এই দুই গতির কথা জানিয়াও কোন 
যোগী মৌহ্ামান হন না, সেজন্য অর্জুন তুমি সর্বকালে যৌগযুক্ত হও । বেদে, যজ্ঞ, 
তপন্যায় এবং দানে যে পুণ্যফল কখিত হইয়াছে তাহা জাঁনিয়াও যোগী এই সমুদাঁয়কে 
অতিক্রম করেন এবং আছ্া পরমস্থান প্রাপ্ত হন ॥ ২৬ -২৮॥ 

২৮ শ্লোকের অন্থয় এইরূপ করিয়াছি, বেদেষু যজ্ঞেযু তপ/স্থ দানেষু ৮ এব যণ্ 
পুণ্যফলম্‌ প্রদিষ্টম্‌ তত বিদিত্বা যোগী সর্বম্‌ ইদং অত্যেতি আছ্যং পরং স্াঁনং উপৈত্তি 
চ। অর্থাৎ, যোগী শাস্সনিদিন্ট পাপপুণ্য বা গুক্রুকুষ্ গতির ভাবনায় শোঙ্গমান তন 
না। তিশি এই সমুদায়কে অতিক্রন করিয়া ব্রক্গলাভ করেন । 


শুরুকেঞ্চ গতী হোতে জগতঃ শাশখতে মতে । 

একয়৷ যাত্যনবুত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৯ 

নৈতে স্যতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহাতি কশ্চন । 

তস্মা সর্বেধু কালেষু যোগঘুক্তো ভবার্জুন ॥ ২৭ 
বেদেষু যজ্ছেযু তপঃস্থ চৈব দানেষু য পুণ।ফলং প্রদিষ্টম্‌। 
অত্যেতি তগ সর্বমিদং বিদিন্বা যোগী পরং স্থানমুপেতি চাগ্ম্‌ ॥ ১৮ 


অক্ষরব্রহ্ধাযোগ নামক 
অব্টম অধ্যায় সমাপ্ত । 


গীতাব্যাখ্য। 
নন্বস অধ্যায় 


গীতাব্যাখা। 
নবম অধ্যায় 


ঝাজবিচ্য। রাজগুহ্া যোগ 


অফ্টম অধ্যায় পর্যন্ত নানাপ্রকার ধর্মানুষ্ঠান ও সাধন মার্গের আলোচন। 
করিয়া নবম অধ্যায় হইতে শ্রীরুষ্ণ নিজমতের উপদেশ বিশদ করিতে আর্ত 
করিয়ছেন। নিজ নিদিষ্ট উপায়কে শরীুঞ্চ রাজবিষ্থ! বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন | 
রাজবিছ্ঞা কোনও একটি বিশেষ মার্গ নহে কিন্তু কল সাঁধনাতেই রাঁজবিষ্ভাঁর সুত্রগুলি 
প্রযোজ্য । নিজ সমাজগত ধর্মমত মানিয়া কি করিয়া মুক্তিলাভ হইতে পারে রাজবিষ্ধা। 
তাহারই উপদেশ দেয় এজন্য রাজখিগ্ভার বিবৃতিতে নবম অধ্যায়ে তৎকাল প্রচলিত 
প্রধান প্রধান সমস্ত সাঁধনমার্গের পুনরুল্লেখ আপিয়াছে। রাজবিগ্ভার বিবরণ নবম 
অধ্যায় হইতে আরম্ত হইয়া! অষ্টাদশ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে । রাঁজবিষ্ভা শ্রীকৃষ্ণের 
নিজের উত্ভীবিত কোন নৃতন মত নহে। বহু পুরাকাল হইতে রাজধিবৃন্দ এই বিদ্ভা 
অবগত ছিলেন কিন্তু কালক্রমে এই বিদ্যা লুপ্ত হয় ॥ ৪1১-২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
পুনরুদ্ধীর করেন। রাঁজবিদ্ভাকে রাঁজগুহ্য বলা হইয়াছে কারণ ইহা রাঁজন্যবর্গের মধ্যে 
পরম্পরা ক্রমে গোপনীয় তত্বূপে উপদিষ্ট হইত, সাঁধারণে ইহ! অবগত ছিল না । 
গুহাতন্বের লুগ্ড হওয়ার সম্ভাবন| অধিক। শ্রীকৃষ্ণই এই তন্ব স্্বসাধারণের উপযোগী 
করিয়া প্রথম প্রকাশ করিলেন। এই তত্ব মহাভারতের অন্তর্গত গীতায় উপদিষ্ট 
হওয়ায় ব্রাঁক্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, জ্্ীলোক প্রভৃতি সকলেরই অধিগম্য হইল । ক্ষত্রিয় 
রাঁজধিবৃন্দের গুহাতন্ব আর গুহা রহিল না| ॥ ৯/৩২-৩৩ ॥ ১৫।২০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিতেছেন, এই যে গুহতম শাস্্ মণ্কর্তৃক উক্ত হইল ইহা অবগত হইলে মনুষ্য 
বুদ্ধিযুক্ত হয় ও কৃতকৃত্য হুইয়] যায়। সাধারণের মধ্যে এই গুহাশাস্ত্র প্রচলিত হইলে 


১৯৬ গীতাব্যাথ)া | নবম অধ্যায় 


পাছে কোন অল্পবুদ্ধি বা দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি গীতার কদর্থ করিয়া সমাজধর্মের কোন হানি 
করে সেই আশঙ্কায় শ্রীকুঞ্চ বলিয়াছেন অজ্ঞানী মুর্খদিগকে জ্বীনের কথা বলিয়] 
তাহাদের বুদ্ধিভেদ করিতে নাই ॥ ৩৩১ ॥ তপ ও অনুষ্ঠানশুণ্য অর্থাৎ শুদ্ধাচারহীন, 
অভভ্ত, শ্রদ্ধাশুণ্য ছিদ্রান্থেধীকে এই তন্ব বশিবে না ॥ ১৮1৬৭ ॥ পাছে গীতা পাঠে 
নিম্নাধিকাঁরীর কোন অনিষ্ট হয় এজন্য নিজে অনুমোদন না করিলেও কৃষ্ণ কোনও 
ধর্মবিশ্মীসের স্পষ্ট নিন্দ| করেন নাই, এপ ক্ষেত্রে তিনি দ্যর্থবাঁচক ভাষা ব্যবহার 
করিয়াছেন । এই উপায়ে বিশ্বীসীর বিশ্বীসভঙ্গ হয় নাই অথচ পূর্বাপর সংগতি বিবেচন। 
করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মর্ম বুঝা সন্তবপর .হইয়াছে। 
প্রত্যেক স্বলেই নিন্নাধিকারী কি করিয়। নিজ বিশ্বাসের সাহায্যেই উচ্চাধিকার লাভ 
করিতে পারেন কৃষ্ণ তাহারও নির্দেশ দিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি শ্নোকের 
উল্লেথ করিতেছি । ২৩৭ শ্লেকে আছে বুদ্ধে মরিলে স্বর্গলাঁভ ও জিতিলে রাজালাভ 
হইবে অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের সমাজানুমে।দি 5 ধর্ম। শীকৃষ্ণ ব্রহ্মলাভের 
উপদেশ দিয়াছেন, স্বর্গলাঁভের প্রতি তাহার বিশেষ আস্থ! নাই অথচ সমাঁজধর্য বজায় 
রাখিবাঁর জন্য এখানে স্বর্গলাভের লোভ দেখাইলেন। স্বর্গলোভী যাহাতে উচ্চাধিকারের 
উপযুক্ত হয় তজ্জন্ঠ পরের শ্লোকে বলিলেন, যুদ্ধ করিবে বটে কিন্তু সুখদুঃখ লাভীলাভ 
ও জয় পরাজয়ে মমবৃদ্ধি হইয়া যুদ্ধে নামিবে, ইহাঁতে পাপ স্পর্শ করিবে না। 
৩৯ শ্লোকের ছুই প্রকার অর্থ হয়। এক অর্থে বঙ্জকর্মে বন্ধন নাই ও অপর অর্থে 
যজ্ডঞেরও কর্মবন্ধন আছে। মুক্তসঙ্গ হইয়া ষজ্ত করিতে বলায় যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর 
উচ্চাঁধিকার প্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে । এই শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য | 
৪২৩ শ্লোকেরও দুই প্রকার ব্যাখ্যা! হয়। এক অর্থে যঙ্ছের জন্য অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম 
লয় হইয়া যার আর দ্বিতীয় অর্থে অগঙ্গ হইয়া অনুষ্ঠান করিলে যজ্ভকর্নও লয় হয়। 
পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাসমার্গের আলোচনায় অতি কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ সমাজ ও কর্মত্যাগ 
নিষেধ করিয়াছেন। অসঙ্গ কর্মীকেও সন্নণাসী বলায় সন্ন্যাস শব্দের দে'ষবজিত এক 
ব্যাপক অর্থ গৃহীত হইয়াছে। ৪81৩৮ শ্লৌকে কৃষ্ণ বলিলেন জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছু 
নাই আবার পাতগ্রল যোগ মার্গের আলোচনায় বলিলেন যোগী জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
॥ ৬।৪৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক জ্ঞানী ও ঘোশগীর প্রভেদ মানেন না ॥ ৫18 ॥ ৮1৫ শ্লোকে 
বলিলেন অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিলে মুক্তি হয় এবং এই অদ্ভুত মতের দৌষ- 
ক্ষীলনের জন্য ৮1৭ শ্লোকে বলিলেন, অতএব সর্ব সময়ে আমাকে স্মরণ কর। 


গীতাব্যাখা। | নবম 'অপ্যায় ১৯৭ ১-৩ শ্লোক 


৮২৬ শ্লোকে প্রথমে বলিলেন উত্তরায়ণ ও দক্ষিণাঁয়ণে মরিলে বিভিন গতি হয় পরে 
৮1২৭ শ্লোকে বলিলেন, এই দুই গতির কথা জানিয়া কোঁনও যোগী মোহামান ভন না। 
গুরুকৃষ্জ গতিতে বিশ্বাসী অর্থ করিবেন এই দুই গতি জানিবার ফলে খোগা তদন্ব্ধপ 
ব্যবস্থ। করিয়া মোহ্মাঁন হন না? অবিশ্বাসী অর্থ করিবেন যোগী এই দুই গতির কথা 
জাঁনিয়াও অকালে ম্বত্যু সন্তাবনার ভয়ে মোহামান হন না অর্থাৎ তিনি এই মত গ্রহ 
করেন না। সর্বকাঁলে যোগযুক্ত থাকিতে উপদেশ দেওয়ায় কৌশলে শেমোক্ত অর্থই 
সমথি 5 হইতেছে অণঢ বিশ্বাপীর বিশীনভঙ্গ করা হইতেছে না। 

অন্ধবিশবামের প্রতি প্রীকুষ্ণের কোঁন উগ্নতা নাই । প্রতোক অন্গবিশ্মাম অন্ধের 
ষ্টির শ্যায়। দৃষ্টিশক্তি দান না করিয়! অন্ধের যষ্টি কাঁতারও কাড়িয়! লইবার আপিকাঁর 
শাই। শ্রীরুঞ্ণ সকল প্রকারের সাধকের দৃষ্টির গাবরণ মোচনের চেন্টা করিয়াছেন । 
দৃিলাঁভ হইলে অন্ধ যেমন আপনিই যটি ত্যাগ করে কাহারও উপদেশের অপেক্ষা 
রাঁখে না জ্ঞানলাঁভ হইলে সেইরূপ সর্বপ্রকার অন্গবিশ্থীস আপনা হইতেই পরিশাক্ত 
হয়। নবম অধ্যায়ে ীকৃষ্ণচ দেখাইতেছেন যে সর্বপ্রকার সাঁধন।র তিনিই আশ্রয় এব" 
ইহা জানিয়া যে কোন মার্গের সাধক মুক্তিলাভ করিতে পাঁরেন। 

॥ ১ ॥ শ্ীভগবাঁন বলিলেন, তুমি আমার উপদেশের ছিদ্রাশ্খেধী নহ সেজন্য 
তোমাকে সবিজ্ঞান এই গুহা *ম জ্কানও বলিব, ইহা জানিলে তুমি অশুভ হইতে মৃক্ত 
হইবে ॥ ১ ॥ 

শ্লেকে তু শব্দের তাত্পর্ষ পুর্বে যাহা বলিয়াছি তাহার অতিরিক্ত, অর্থাৎ 
এতক্ষণ তোমাঁকে নানাবিধ সাধনমার্গের কখ! বলিতেছিলাম এইবার রাঁজবিষ্ভার কথ! 
শোন। কৃষ্ণ বলিলেন যে তিনি রাঁজবিষ্ভার জ্ঞানভাগ ও বিজ্গ্কানভাগ দুইই 
শুনাইবেন | জ্ঞান অর্থে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থে সেই জ্ঞানকে ভিত্তি 
করিষা যে যুক্তি ও বিচারসিদ্ধ দর্শনশাঁক্ গঠিত হইয়াছে ! 

॥২- ৩ ॥ এই রাজবিষ্ভা রাজগুহ্য, পবির, উত্তম, প্রতাক্ষ অনুভবসিদ্ধ, 
ধর্মপ্রদ, স্থখে প্রযোজ্য এবং অব্যয় । পরন্তপ, এই ধর্মের প্রতি শ্দ্ধাহীন মনুষ্যেরা 


ভীভগবানুবাঁচ 
ইদন্তু তে গুহাতমং প্রবক্ষাম্যনসুয়বে। 
ভষ্তানং বিজ্ঞান সহিতংযজ জ্হাত্ব মোক্ষাসেহশুভাৎ ॥ ১ 


২-৩ শ্লোক ১৯৮ গীতাব্যাখ্যা । নবম অধ্যসু 


আমাঁকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসার পথে ফিরিয়া আসে অর্থাৎ তাহাদের বাঁর বার 
ংসারে আসিয়া মৃত্যুর অধীন হইতে হয় ॥২-৩॥ 

রাজবিছ্ধা শকের অর্থ দ্রইপ্রকাঁর হইতে পারে, যধা, বিদ্ার রাজা অর্থাৎ 
বিচ্যাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বি্কা কিংবা ষে বিছ্ভার তন্তু রাজগণের মধ্যে আবদ্ধ । রাঁজগুহা 
শব্দেরও এইরূপ ভুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই শ্ীকৃ্ 
বগিতেছেন যে এই যোগ বাঁ উপায় বা বিচ্ভ| রাঁজধিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং 
কালে তাহ] লপ্ত হয়। উপনিষদ পাঠ করিলেও দেখা যাঁয় যে জনক, অঙজাতশক্র 
প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজগণ ব্রঙ্গজ্ঞান লাডের উপায় জাঁনিতেন এবং স্রাহাঁদের নিকট ত্রাঙ্গণ 
ধধষিগণও উপদিষ্ট হইবার নিমিন্ত গমন করিতেন | গী'্ভীয় ৬২০ শ্রোকে আছে 
জনক প্রভৃতি ঘোর *র রাজকর্মে নিযুক্ত থাঁকিয়াও সিদ্ধিলাভ করিয়ছিলেন। গ্রীরুষ্ণ 
প্রতিপাদিত রাঁজধিগ্ার মূলসূব এই যে তুমি যে কর্মেতেই লিপ্ত থাক না কেন উপযুক্ত 
ভাঁবে তাহার অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার দ্বারাই তোমার মুক্তিলাভ হইবে । ব্রক্মবুদ্ধিতে 
কর্ম করিলে বন্ধন হয় না । এই সমস্ত যুক্তি বিচার করিয়া! দেখিলে রাজবিষ্ভা রাজগুহ 
শব্দদয়ের “যে বিষ্া রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং যাহার রহস্য কেবল রাঁজধিরাই 
জাঁনিতেন” এই অর্থই সংগত মনে হইবে । রাঁজবিষ্তা মামীজিক আচার ব্যবহার 
প্রভৃতি কোন প্রকার শাক্সনিদিষ্ট ধর্মের বিরোধী নহে এজন্য ইহাকে পর্ম্য অর্থাৎ 
ধর্মপ্রদ বলা হইয়াছে । এই বিষ্ভার অনুষ্ঠানে কোন কৃচ্ছুসাধন করিতে হয় না এজন্য 
ইহা কতু€ স্স্থখম্‌ অর্থাৎ স্খসাধ্য। সহজে আচরণীয় হইলেও ইহা ব্রহ্মলাভরূপ 
অনুত্তম ফলদান করে এজন্/ ইহা উত্তম এবং ইহার অনুষ্ঠানে প্রত্যবায় ও অভিক্রমনাঁশ 
দোষ নাই অর্থাৎ আচরণের দোঁষে ইহার সবটা পণ্ড হয় না এবং পণ হইলে প্রথম 
হইতে আরম্ত করিতে হয় না; ইহার আচরণে যে সফলতা লগা হয় তাহা নষ্ট হয় না 
এজন্য ইহা অব্যয়। নি আপ্তবাক্য বা অলৌকিক বিশ্বাসের উপর এই বঝিষ্ভা 
প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহাঁর ফল প্রত্যক্ষবোঁধসিদ্ধ এজন্য ইহা প্রত্যক্ষাবগম | এই প্রত্যক্ষাবগম 


রাজবিদ্য! রাঁজগুহাং পবিব্রমিদমুক্তমম্‌। 
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং স্থস্থখং কতুমিব্যয়ম্‌॥ ২ 
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষ! ধর্মস্যান্ত পরস্তপ। 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে ম্বৃত্যুসংসারবত্মপনি | ৩ 


ষ্ঠ 

7 

5 
পা 


গাতাব্যাখ্যা । নবম অধ্যায় ৫ ধ্নোেক 
বিশেখণে বুঝ] যায় যে অন্ধবিশ্বাসের থারা আকুসত চালিত ভন নাত | ভাহার উপেশ 
গুতান্গ অন্তভব & যক্তি পিচাবের দারা নিয়ন্ত্রিত । পূব আধায়সমভিহ পাজাপিকিল 
মক দির বার বার উালপখ আণ্ছ কিন্ত নবম প্রায় 55 উঠার বপানঠিল, 
আলা্না আরম্ভ হহয়াভে ৪ আষ্টাদশ অধায়ে তহাভা শেষ হহয়াছে | আক? 
অজু নাক বঝাইতেছেন যে ক্সাত্রধম পাপন করিয়া তিনি শ্রেয় লা করিবেন! 
প্াজবিছ)। শিশ্চেষ্ঠ তহয়। পরমার্থ সাধনের উপদেশ দে শ। | ব্যাবহারিক জগহের 
সমস্ত কণের মধা দিয়াভ রন্গাপাভ হয় হাহ পাজবিদ্যার গুহা শক । পাশ্চান্তা « গ্রাচ। 
শানিবাদী আধুনিক মনাবিগণ দি এর কমকে মন্তযোর ধমজাবনের পরিপন্থী মনে 
করেন কিন্ত কৃষের মত এঠ যে বুদ্ধাদিতে খোগ দিয়া মঙগখা আত্মার আরূপ উপপগচি। 
করিতে পারে, এবং সমাজের পক্ষে আবশ্ঠাক হউলে ধণযদ্ধে খোগধান আভিযমনোপুঞ্ি 
সম্পন্ন বার্ডির অবশ্য কঙবা । আক ত নিজে কুরুপা ভবের সপ নিবারণকান্টি বল 
চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু খখন অকতকাঘ হলেন € দ্ধ অনিবাধ পঝিলেন তখন 
ধনবুদ্ধিতিন যদ্ধ যোনদপান করিলেন ঠিনি শস্মধারণ কারেন শাঠ নি যুছে; খোশ 
দেশ শাঠ বলা চলে না। পন অত্যাচার বাক্তি আকুধ কত ক নিহত হহয়াছিল। 

॥8-৫ || ভামার মতি অবান্ত আর্থাৎ ঠাভা চশ্রাদি দি যগ্াহ) তে । 
সামার এই অবাক মতির ছারা এহ সমস্ত জগৎ পরিবাপ্ু রভিঘাতে | সমস্ত ভঠ 
আমাতে বতমান আছে অথাৎ আমাতে আশ্রিত আছে কিন্তু হাহারা আমার আজ 
শাহ আবার ক ঠগাখহ বাস্তবিক [যম আমা/ত আছে ভাতা৪ নাত আমার ভশ্বলাখ 
[যাগ বা কর্মকৌশন। বঝিবার চেষ্ট। কর। আমার আত্মা বা সন্ত। ভঙগনের  আশ্রর 
« পালক ভইয়1গ ভূতগণে অবস্থিত নভে ॥8-৫॥ 


এশ্বরযোগ শবের অর্থ শংকর মতে এশ্বরিক বুক্তি বা ঘটনা অরাৎ পরমাস্থার 
যথাথ ম্ববপ | ১১৮ শ্লোকেগ এশ্বরাযোগ কথা আছে । আঅভুনিকে পিশ্বর্প 
দেখাহবার পুবে কৃষ্ণ বলিতেছেন আমার শীশ্বরযোগ দেখ | পরমাস্ার এয ভাব 


ময়া ততমিদং সব জগদব্যক্তমৃতিন। | 

মৎস্থানি সবভূতানি ন চাহং তেখবন্থিত ॥ ৩ 

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পণ্ঠ মে যোগমেশ্বরম্‌ ! 

ভূতভূন্ন চ ভূতন্ছো মমাতা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ 
২৬ 


৬-১০ শ্লোক 2০০ গাতাব্যাখ্যা ॥ নবম অধ্যায় 


স্টিবাপারে নিবুক্ত তাভাই এশ্বররভাব। পরমান্া নিজে পবব্যাপারে নিলিপ্ত থাকিয়া 
যে কৌশলে জগৎ টা করেন ভাভাহ তাহার ধশ্বরযোগ | যোগঃ কমস্ত্র কৌশল লস । 
সধালোের আাশ্রয়ে ঘেমন দৃশ্যবস্তু প্রকাশ পায় নেহরূপ চেহম্রান্বরূপ ঈশ্বরসন্তার 
আশ্রয়ে জগত্বাপার শিম্পন্ন হয়। সৃধালোক যেমন দৃশ্যবস্তুর সুরূপ কুরূপের জন্গ 
দাহ] নঙে ঈশ্বর সেইরূপ শষ্টিকর্মে লিপ্ত নহেন। পরের শ্লোকে অন্য উদাহরণের 
সাশ্ভাফো ইহাই বলা হহয়াছে । 

॥ ৬ ॥ যেমন নিলি আকাশের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া মহান বায়ু সবদ! 
সব বিচরণ করে সেইরূপ মহাভূতসমূহ ও প্রাণিবর্গ নিলিপ্ত আমাতে স্থিত হইয়া 
জগতবাপারে প্রবতিত ভয়, হঠা অবধারণ কর ॥ ৬ ॥ 

সববাপারে পরমাস্ম্া নিলিগ্ড আছেন এই জ্ঞানেই মোক্ষ লাভ হয় এবং ইাই 
পাজবিগাগ মুল সু্। পরবর্তী শ্লোকসমূহে শ্রীকৃষ্ণ এহ উপদেশ দিতেছেন যে সবপ্রকার 
সাধনার মুলে নিপিপ্ু ভগবৎসন্তা আছে । 

॥ ৭ - ১০ ॥ কৌন্তেয়, কণ্পক্ষয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্ম দিবার অবসান হইলে ভূতসমৃহ 
আনা হস্তে উৎপন্ন প্রকৃতিতে বিলীন হয়। পুনরায় কষ্ট আরম্ত হইলে অর্থাৎ 
ব্রাহ্ম দিবারন্তে আমি তাহাদিগকে স্টি করি। নিজজাত প্রকৃতিতে অধিষিত হইয়া 
প্রকৃতির বশে অবশ অর্থাৎ প্রকৃতির ছারা চালিত সেই ভূতগ্রাম আমি বার বার স্চট্টি 
করি অথচ, ধনপ্তর, আমি প্রকৃতির এই সকল কর্মে অনাসক্ত ও উদ্াসীনের মত কেবল 


যথাকাশস্থিতে। নিত্যং বাযুঃ সর্ভ্রগো মভান্‌। 
তথা সবাণি ভূতানি মংস্থানীতু্যুপধারয় ॥ ৬ 
সর্বভূ্ভানি ক প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্‌। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিশ্জামাভম্‌ ॥ ৭ 
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিশ্ঞজামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূতগ্রামমিমং কুৎসমবশং প্রকৃতেবশাৎ ॥ ৮ 
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধস্তি ধন্জীয়। 
উদাসীনবদাসীনমসক্তং ভেষযু কর্মসু॥ ৯ 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি; স্ুয়তে সচরাচরম্‌ । 
হেতুনানেন কৌন্তেযর়  জগঘিপরিবর্তৃতে ॥ ১০ 


গীতাব্যাখ্যা | নব অধ্যায় ২০১ ১১ শ্রোক 


দ্রষ্টারূপে থাকায় সেই সকল কর্ম আমাকে বন্ধন করে না। আমি অধাক্ষরূপে থাকীয় 
প্রকৃতি চরাচর সহিত জগৎ প্রসব করে, কৌন্তেয়, ইহাই জগতের বার বার চষ্টি, বিকাশ 
ও প্রলয়রূপ আবতনের কারণ 8 %- ১০ ॥ 

এই শ্লোকসমূহে ৮।১৭-১৯ শ্লোকোলিখিত অহোরাত্র বিদ্ভার ও সাংখোক্ত 
স্টিতত্বের আভাস দেওয়া! হইয়াছে । ৮।১৭-১৯ শ্লোকে আছে যে অহোরাত্রবিদগণ 
বলেন যে সহঅযুগস্থায়ী ব্রান্গ দিনের প্রারস্তে অবাক্ত প্রকৃতি হইতে বাক্ত চরাচর উৎপন্ন 
এবং ব্রাহ্ম দিবার অবসান ঘটিলে তাহারা লয়প্রাপ্ত ইয়া ব্রা্ম রাভ্রিকাল অর্থাৎ আর ও 
সহজ যুগ অব্যান্তে বিলীন হইয়া অবস্থান করে। এইরূপে ভূতগ্রামের বার বার 
সষ্টি ও প্রলয় হয়। »ঈ।৭ শ্রোকেও বলা হইল কল্প'দিতে স্ষ্টি ও কল্পক্ষয়ে ভাত গ্রামের 
লয় হয়। প্ররাণমতেও সহজ যণে এক কল্প ॥ বায়ু ৫1৫১ ॥ এবং ভাভাই ত্রঙ্গার 
দিবস ॥ বায়ু । ৭৫৮ ॥ এই কল্পকাল অহ্োরাত্রবিৎ ও মনত মাতে ১৪৭, ০০২০০ ০৯০০০ 
মানুষবধ ॥ মনত | ১।৬৯- ॥ এবং বিফুপুরাণমতে ৪৩২০,০০০১০০০ মানুষবধ । পৌরাণিক- 
গণ বলেন যে এই কালের ঘিগ্ুণ কাঁল ব্রাহ্ম অভোরাত্র, ব্রাহ্ম অভোরাত্রের ৩৬০ ৭ 
কাল ব্রান্ম বর্ধ এবং ব্রহ্মার আযুক্ষাল শত ব্রাহ্ম বধ । চরিত হানা মানে ব্রহ্মার 
আয়ুক্ষাল ১০৩৬৮১০০০১০০০১০০০১০০০ মাঁনববসর | কল্পাবসানে চরাচর যেমন 
অবাক্ত বা প্রকৃতিতে লীন হয়, পরাণমতে তেমনি ব্রল্দার আয়ু শেষ তইলে প্রকৃতি 
ব্রন্দো লীন হয়, তখন এক নিগুণ ব্রক্মসত্তা মাত্র থাকিয়া যাঁয়। মতগ্রণীত পুস্তক 
পুরাণপ্রবেশ' ২৬ পৃ ড্রষ্বা । 

॥ ১১ ॥ আমি এই ভূতসমূতের মহেশ্বর ৷ ভূতমহেশ্বররূপ আমার পরম তত্ব 
না জানিয়া মৃঢ ব্যক্তিগণ মনুষ্যশরীরাশ্রিত আমাকে ভোট করিয়া দেখে ॥ ৯১ ॥ 

এখানে পুরুষরূপ পরা প্রকৃতির কথা বলা হষ্টয়াছে, ইহার থারাই জগৎ বিধৃত 

হইয়া আছে ॥৭।৫॥ ইহাই ভূতমহেশ্বর তত্ব। প্রত্যেক মন্ষ্যে ভগবানের চৈতন্থময়ী 
পরা প্রকৃতি জীবাত্মারূপে অধিষিত। এই জীবাত্বা জগতব্যাপারে বাস্তবিক উদাসীন বা 
্রষ্টামাত্র ইহা উপলব্ধি করিতে অপারগ হওয়ায় জীব নিজেকে সামান্য মন্তষ্য মনে 
করে। ৭1২৪ শ্লোকেও এই কথা বলা হইয়াছে । জ্ঞানোদয়ে নিলিপ্ত পরম সন্তা উপলব্ধ 


অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ ৯৯ 


হয় ৪ তিখন মোক্ষলাভ হয়। ভগবানের ইভাতি অবতারতন্ ॥ দি৬-১০ ॥ ৯1১১ 


ৰ 


শ্লাকে সা্হখার পুরদ্ণতান্ব এব অবতার এহ ভউয়েরই আভাস আাছে | এই দুই তক 
আলাত এক | পরিশিষ্টে গীতাধ বিভিন্ন মা শীধক আলোচনায় “অবধভারবাদ' দ্বা | 

॥ ১২-১৫ ॥ ঘাতকরা রান্গপী ৪ আন্সরী প্রকৃতিকে যাহারা আশ্রয় করে 
হাহানদল আশা বুথ ভয়, কর্ম বুথা ভয়। জ্ঞান বৃথা ভয় এবং ভাভার। নিভািটি হয়! 
থাকে । পা, মশ্তান্নাগণ দৈব প্রকৃতিকে আশ্রয় করায় আমাকে ভতসমতের আদি ও 
বায জানিয়া অনন্ঠমনা হইয়া ভজনা করেন | ভাভার। সবদা আমার মভিমা কীতন 
পরি * থাকি: 


ধু! 


যা লিগ স্মরণ € বর্ণন করিত থাকিয়া এক দৃঁভ্রত খতুশীল তইয়া 
গামাকে নমক্সার করিতে থাকিয়। ভক্তিসহকারে নিতানক্ত ভইয়া আমার উপাসনা 
করেন! আবার অপরে ভ্ঞানযড্ডের ছারা যনা করিয়া একই বা পৃথকৃই কন্তানা 
পধিয়া বভপ। বিশ্বতোমখ আমাকে ভজনা করেন ॥ ৩২ -১৫ ॥ 

এখানে দুই গকার গুকুৃতির কথ! বলা টা এক রাক্ষসী বা আানসরী € 
আগর দেবী । 2১৫ শ্লোকে আম্তর ভাবের কথা আছে এবং ১৬।৪-১5 শ্লোক আন্মরা 
সম্পদের কথা এবং ১৬।১-৩ শ্লোকে দেবা সম্পদ বণিত ভইয়াডে । পুর্বকীলে দেব ও 
স্তর নামে পৃথক জাতি ছিল এবং যাহারা দক্টা € তক্গররপ্ডির ছারা জীবন যাপন 
বরিত তাহাদের ব্রাক্ষস বলা তত । এই সমস্ত বাক্তিদর সভাব € কাধকলাপ লঙক্ষা 
করিয়াই (দরবী € আন্তরী বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল । যাহারা গ্রাকুৃতিজাত জড়বন্ত- 
সমহাকেই চরম দভা বিবেচনা করিয়া ধন মান ভাজন ৩ বিবিধ ভোগলাভের জন্তা সাধনা 
করে তাহাদের ভাব আস্মরী € যাতারা এই সকল বিনশ্বর কামা পদার্থে মোহিত না 


'মাঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ | 
রাক্ষপীমান্ডতরীৈব প্রকৃতিং মোঠিনীং শ্রিভাট ॥ ১০ 
মভাত্সানজ্ত মাং পার্থ 'দৈবীং গ্রকৃতিমাশ্রিতাঃ । 
ভজস্্ানন্তমনসো জ্ঞাঙা  ভূতাদিমবায়ম ॥ ৯৪ 
সততং কীতয়ন্তো মাং যতস্তশ্চ দুটব্রতাঃ | 
নমস্তান্তশ্চ মাং ভক্তা নিতাযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ 
জ্বানযজ্জেন চাপান্তে যজস্তকেো মামুপাসতে। 
একত্বেন পথকৃত্বেন বনুধা বিশ্বতোখুখম্‌ ॥ ১৫ 


গীতাধ্যাখা | নবম অধায় ২ ০.০ ১২-১৫ শ্লোক 


হইয়া তাহাদের আশ্ররম্বরূপ অবিনাশী ব্রঙ্গাসন্তার প্রতি মনোনিবেশ বরে তাহাদের 
শ্ভাব দেবা । ভগবানের তুই রূপ, অপরাপ্রকৃতি € পরাপ্রকৃতি। আপরাপ্রকৃতি 
যে মোহকর গুণের বশে মনতযু পরমসন্তা না জানিয়া জডপ্রকৃতিবিই চরম ভা মান 
করিয়া তৎপ্রতি আকুষ্ট হয় তাহাই আন্রা প্রকৃতি, এই প্রকৃতিজাত অভাবহ আন্তরা 
ভাব এবং তদ্বৎপন্ন গুণাবলী ৪ কর্ণচে্ী এবং চুন সম্পদ আস্তরী সম্পদ | 
প্রকৃতির যে গুণে অপরা ও পরা প্রকৃতির আশ্রয়ন্থরপ চরমসন্ডা তন্দের প্রতি মানের 
মন আকুষ্ট ভয় ভাতা দৈব প্রকু্তি। 

আধিবাদারা জড়প্রকৃতির পশ্চাতে এক অবিনাশ সত্তার অভ্তিহ দেখিয়াছিলেন 
এজন ভাভারা শু, উম্দ, বায় প্রভৃতিকে দবতাজপে কম্সনা করিলে« জাডাপাসক 
নভেন। ভীহাদের ভাব ।দবাভাব । যোগীরা ধ্যানের ছারা পরাপ্রকৃতি অথাৎ পরুষ 
লা আত্মার জরূপ চিনুন কারন | পরমান্থাত আত্মার প্কপ এজীন্তা যোগীরা প (দবাভাব- 
সম্পন্ন | ৭1১৩-১৫ শ্লোক বলা হইয়াছে, প্রকৃতিজাত ভিবিধ খুণময় ভাবছার। 
মোহিত হইয়া এই সমস্ত জগ আমাকে ভাবতয়ের অতাতি অবায়সন্তা বলিয়া জাশিতে 
পারে না। আমার এঠ দেবা গণনয়ী মায়া দরতিক্রমণীয, যাহারা আমাকে আশ্রয় 
বাপে ঞাতণ করে কেবল 'ভাভারাহ্ এ মায়া উদ্ভীণ হয়| ভরাচার মঢ নরাধমগণ মায়াও 
জারা ভপঙ্াহভ্ঞান ভহয়! আঙুর স্বভাব গ্রাপ্ু তয় এব আমার এরণাপল হয় শা। 
পুনশ্চ ৭1১৪-১৫ ক্লে পল্না হইয়াছে, আমার অবায় পরম রূপ না জানিয়া অল্লানছি 
বাভিগণ আখ শশরধাহী আমান মন্ুয মান করে। আমি যোগিশায়ারি ঘারা 
আবৃত বলিয়া সক্/৪ ৭ নিকট ওকাশিত তই না। মন্তুধাগণ মোতিত হইয়া আমাকে 
অজ ও অবায় বলিয়া বঝিও পারে না। . 

জ্ঞানী বাক্তিগণ বিনশ্বর জড়বস্তসমৃতে মোহিত ভন না কিন্তু এই ভূতব্গের 
যিনি আদি « অবায় কারণ তাভাকেই ভজনা করেন। সেই আদি কারণ বিশ্বের 
সমস্ত বস্তত্ে, চন্দ্র, সু, এাত, তারকা, বাযু, অগ্রি, জল, মৃত্তিকা, প্রস্তর, জাবশরার 
প্রভৃতি আত্রন্ম সু পর্যন্ত সকল পদার্থে ওতপ্রোত থাকায় বনুভাবে বিশ্বকে গুকাশিত 
করিতেছে, এজন্য ইহাকে বনুধাবিশ্বতোমুখ বলা তইয়াছে | বৃহদারণ্যক উপনিযদে 
যাঞ্জবঙ্্য অধিবাদের আলোচনায় এই বিশ্বতোমুখ পরমসত্তাকেই জানিবার উপাদেশ 
দিয়াছেন। জ্ঞানিগণ এই সত্ভাকে ছুই ভাবে দেখেন, একতেন এবং পুথকৃত্ধেন। যিনি 
একত্র দেখেন তিনি বলেন নেহ নানাস্তি কিঞ্চন অর্থাৎ এই জগতে নানান্ছ নাই, 


১৬ শ্লোক ২০৪ গীতাব্যাখ্যা । নবম অধ্যায় 


একমেবাদ্িতীয়ম এক এবং অধ্িতীয় সন্তামাত্র আছে । যিনি পৃথকৃত্ত দেখেন তিনি 
বলেন, সর্ধং খ্িদং ব্রহ্ম অর্থাৎ এই সমস্ত জগহ্ঠ ত্রহ্গা। 


অগ্রিধথেকো ভুবনং প্রবিষ্টো 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বব । 
একত্তথা সবভূতান্তরাত্মা 
বূপং রূপং প্রতিরূপো বভিশ্চ ॥ কঠ। ৫৯ । 
অথাৎ, একই অনল যথা ভুবনে প্রবেশি 
রূপে রূপে প্রতিরূপ ধারণ করিল । 
সর্বভূত অন্তরেতে একই আত্মা পশি 
নানারূপ ধরি পন বভিঃ বিস্তীরিল ॥ 

॥ ১৬ ॥ আসি ভ্রু অর্থাৎ বেদবিভিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, আমিই যজ্ঞ অর্থাৎ 
স্মৃতিবিহিত ত্রতদানাদি কর্ম, আমিই স্বধা অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশ্টে অপ্িত অন্নাদি, 
আমিই ওঁষধ অর্থাৎ ত্রীহিষবাদি যাহার ছারা যজ্ঞ নিষ্পত্তি তয়, আমিই মন্ত্র অর্থাৎ 
বিবিধ যজ্ঞমন্ত্র গায়ত্রী ও বীজমন্ত্রাদি, আমিই ভআজ্য অর্থাৎ যজের নিভত পশুর মেধ 
এবং ঘুত, আমিই অগ্নি এবং আমিই ভোম ॥ ১৬ ॥ 

এই শ্লোকে বৈদিক যজ্ঞাদির কথা, দেনন্দিন হবন, পিতৃষজ্ঞ, মন্ত্র ও বজ্দৌষধির 
বারা পরমার্থ সাধনার কথা বলা হইয়াছে । ভগবান বলিতিছেন করত যজ্ঞ স্বধা 
সমস্তই তিনি । সব্প্রকার যজ্ঞ ভগবান, সবপ্রকার যজ্ঞ সাধন এবং যজ্ঞক্রিয়াও 
ভগবান। যজ্ঞে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, যে ঘৃতাদি ও ওষধি নিবেদন করা হয়, যে 
অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, যে হবনক্রিয়৷ অনুষ্ঠিত হয়, সে সমস্তই ভগবান । পূর্বে 
চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণ সর্বপ্রকার সাধনাকে যজ্ঞ বলায় এখানে বৈদিক যজ্ঞের পৃথক উল্লেখ 
করিয়াছেন। বৈদিক যজ্ঞে চতুর্দশ প্রকার ওষধি নিবেদিত হইত, যথা, ত্রীহি, যব, মাস, 
গোধুম, অণু, তিল, প্রিয়ন্্, কুলথক, শ্যামাক, নীবার, জতিল, গবেধুক, বেণুযব এবং 
মর্কটক ॥ বিষুপুরাণ। ১৬ ॥ 


অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ স্বধাহমহমৌষধম্‌। 
মন্ত্রোইহমহমেবাজ্যমহমগ্রিরহং হুতম্‌ ॥ ৯৬ 


গীতাব্যাখ্যা । নবম অধ্যায় ২০৫ ১৭-১৯ শ্লোক 


গীতার ৪1২৪ শ্লোকেও বলা হইয়াছে যিনি অপণ অর্থাৎ ভোমক্রিয়াকে অন্। 
ভাবেন, হবি অর্থাৎ অর্পণদ্রব্যকে ব্রহ্ম ভাবেন, ব্রহ্ষাগ্রিতে ব্রন্মই হোম করিতেছেন 
অর্থাৎ অগ্নিকেও ব্রহ্ম এবং যজমানকেও শ্রন্ম ভাবেন তাহার অন্মে একাগ্রবুদ্ধি গতিষ্ঠিত 
হওয়ায় তিনি ব্রন্মলাভ করেন। 

॥ ১৭ - ১৯ ॥ আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, আমিই 
জ্ঞাতব্য পবিত্র ওকার এবং খক্‌ সাম ও যজ্ভুঃ আমি এই জগতের গতি অর্থাৎ চরম 
গন্তব্য স্থান বা আশ্রয়, ভা) প্রভু, সাক্ষী বা নিপিপ্ু দ্রষ্টা, নিবাস বা ভোগস্থান, শরণ 
বা রক্ষক, স্হ্ৃৎ বা অন্তরঙ্গ, উৎপত্িস্থান ও হেতু অর্থাৎ প্রভব, প্রলয় বা বিনাশকারণ, 
স্থান বা অধিষ্ঠান, নিধান বা অব্যক্ত কর্মফলরূগা অদৃষ্টের ভাপ্তার এবং অক্ষয় বাজ। 
অর্জ,ন, আমিই আদিত্যরূপে তাপ দান কণ্ি, বধার জল শোধণ করি এবং বধণ করি, 
আমিই অমৃত ও মৃত্যু এবং আমিই সঙ ও অসৎ ॥ ১৭-১৯ ॥ 

কেহ ভগবানকে পিতারূপে, কেহ মাতা, কেত বা পিতামহ অর্থাৎ ব্রহ্মারূপে 
উপাসনা করেন, কেহ বা বৈদিক মন্ত্র ওকারের সাধনা করেন, কেহ বেদবিভিত যজ্ঞাদি 
অনুষ্ঠান করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ভুমি যে ভাবেই উপাসনা কর না কেন আমিই 
সেই ভাব । এখানে ১৯ শ্লোকে অমুত, মৃতু, সং ও অসৎ কথাগুলির পর পর উল্লেখে 
মনে হয় উপনিষদ্ুক্ত বেদিক পবমান মন্ত্র উদ্বিষ্ট হইয়াছে । বৃহদারণ্যক উপনিষদ 
আছে যজ্জঞে যখন প্রাস্তাতা গান আরস্ত করিবেন তখন তাহাকে পবমান মন্ত্ 
জপ করিতে হইবে, অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতিগময় মৃত্যোর্মাম্ৃতং গময় 
ইতি, অর্থাৎ অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়া যাও তম হইতে আমাকে জ্যোভিতে 
লইয়া যাঁঞ মৃত্যু হইতে আমাকে অমুতে লইয়া যাও ॥ ১1৩।২৮ ॥ কৃষ্ণ বলিতেছেন, সৎ, 
অসৎ, মৃত্যু, অমৃত সমস্তহ ব্রহ্ম । এখানে অসৎ শব্দের অর্থ জগতরূপ কাধ, মুলত 


পিতাহমস্ত্য জগতো৷ মাতা ধাতা পিতামহঃ। 
বেছ্চং পবিভ্রমোংকার ঝক্‌ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ 
গির্ভর্তা প্রভূঃ সাক্ষী নিবাস; শরণং মুহৃৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥ ৯৮ 
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগুহ্বাম্যুৎস্জামি চ। 
অমৃতঞ্ধৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমজ,ন॥ ১৯ 


২০-২২ শ্লোক ২০৬ গাতাব্যাখ্যা । নখম অধ্যায় 


বন্ধসন্তা ভইতে জগতের পৃথক অস্তিহ নাই এভন্ধা ভা আস । ১৯ শ্লোকে তীষ্ম ও 
বধা খাডুর কথা আছে কারণ ঘদ্গকাল খত তিসাবে নিদিষ্ট হইত | যঙ্ঞকাল, যচ্ছমন্্ 
যঃদেবতা, যভভ্রনিদেশক বেদ প্রতি সমস্তই বরন্ম | 
॥ ২০ - ২২ ॥ ভ্রিবেদের অন্তুগামা সোমপা নামক ঝধিগণ আম!কেই যান্ছের 
ঘার। গা করিয়। পাপমুক্ত হয়া র্গপ্রাপ্তি কামনা করেন | ভাভারা পবিত্র অর্থাৎ 
পণাপন্। ইন্দলোক প্রাপ্ধু হয়া সর্গে দিবা দেখভোগসমূহ উপভোগ করেন | ভাভারা 
:সহ বিশাল ্গলোক ভোগ করিয়া প্রণা ক্ষয় হইলে পুনরায় পুথিবাতে ফিরিয়া 
আসেন | আয়াধন অর্থাৎ বেদোক্ত যভ্ভাদ্ির আশ্রয়কারা ভোগাভিলাখী বাক্তিগণ 
এইরূপে খর্গমতো যাতায়াত করেন অপর পক্ষে অনহ্যমন। হইয়া যাহারা আমার 
উপাসনা করেন সহ নিতা অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিদিগের যোগন্ষেম অর্থাৎ ফল আন্তন € 
কলরক্ষার ভার আমি বহন করি ॥ ১০ - ২২ ॥ 
এই তিন শ্লোকের লিগ: এই যে যদি সকল য্জে, ব্রন্মা প্রতিষ্ঠিত আছেন 
তথাপি বেদানুগামারা যজ্ঞ তহতে ন্রর্গণাভ মাত কামনা করেন বলিয়া তাহাদের স্বে 
মতো বার বার যাতায়াত করিতে হয় । উহার মনে করেন যে যজ্ঞের ফললাভ ও 
ফলরক্ষণ তাহাদের সা উপর নিভগ করে এবং সামান্তা ক্রটিতে সমস্ত যজ্ঞকম 
প€ হইয়া যায়, অপরপক্ষে সবকাধে চিন্ত ব্রন্দে অভিনিবিষ্ট হইত ফল জন্মে অপি 
হয়, এরূপ ব্যক্তির োগন্ষেম ভগবান বহন কারেন € তাহার কান গ্রাভাবায় ও 


ত্রেবিষ্ঠা মাং সোমপা; পৃতপাপা 
যজজৈরিষ্ট1 স্বর্গতিং প্রা্থয়ান্তে । 
তে পুণামাসাচ। স্বরেন্দলোক- 
মশ্ন্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥ ২০ 
তে তং তৃক্তা বর্গলোকং বিশালং 
ক্ষীণে পুণ্যে মত্যলোকং বিশন্তি। 
এবং ত্রয়ী ধর্মমন্ু প্র পন্না 
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ 
অনন্যাশ্িন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পধ্‌পাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ ২২ র্‌ 


অভিক্রমনাশ দোষ হয় না। যজ্ঞাদিতে ও দেবতাগণে ব্রক্গ প্রতিষ্ঠিত থাকিনলে« বঙ্গে 
প্রতি অভিনিবেশ না থাকিলে কি ফল হয় পরের শ্রোকে তাহা নিদেশ করিয়াছেন । 

গীতার ৯২০ শ্লোকে তিন বেদের উল্লেখ আছে, পরের ১১ শ্লোক ভ্রয়াধম 
অবলন্বনকারীদের কথা আছে । পূরাকালে মাত্র তিন বেদ চিল, অথববেদের পথ 
অস্তিত্ব ছিল না। কুণ্গঘৈপায়ন বেদবাস তিন বেদ বিভাগ করিয়া চার বেদ করেন । 
মহাভারতের যগে সোমপা নামে এক বিশেষ যাজ্জিক খধিসম্প্রদায় িলেন। সোমপান 
এই সম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট অনুষ্ঠান ছিল বলিয়া মনে হয়। মহাভারতের শান্তিপবে 
২৮৬ অধায়ে বধিত হইয়াছে শ্যে দক্ষযজ্ঞের সময় উগ্নপা, সোমপা, ধূমপা, আজাপা। 
প্রভৃতি খধিগণ আসিয়াছিলেন । গীতায় ১১১২ শ্লোকে উম্মপার উল্লেখ আছে ১১ 
শ্লোকের কামকামা? শন্দের অর্থ ২৭০ শ্রোকের বাখায় দ্রষ্টব্য | 

॥ ২৩ - ২৫ ॥ কৌন্তেয়, যে সকল ভক্ত শ্রন্ধাযুক্ত হয়া ভিন্ন বদ্দিতে অন) 
দেবতার উপাসনা করে তাহারাও অবিধিপুৰক অর্থাৎ প্রকৃত তন্ব না জানিয়া আমারই 
উপাসন। করে এ কথা সত্য কারণ আমি সব্প্রকার যজ্ঞের অর্থাৎ কমের ভোক্তা এবং 
প্র কিন্তু তাহার! তন্বত আমাকে না জানায় অর্থাৎ আমিই বাস্তবিক তাহাদের পুজার 
ভোক্তা ও প্রভু ইহা না জানায় শ্রেয় লাভ হইতে চ্যুত হয় অর্থাৎ পুজার দ্বারা যতটা 
ফল পাওয়া যাইত তাহা লাভ করিতে পারে না। দেবপূজকগণ দেবতাকেই প্রাপ্ত তয়, 
পিতপুজকগণ পিতৃগণকে পায়, ভূতপুজকগণ সভতগণকে পার আর আমার পজকগণ 
আমাকেই লাভ করে ॥২৩- ২৫ ॥। 

গীতার ৪1১১ এবং ৭১১-২২ শ্লোকেণ এই প্লোক শুলির অনুরূপ কথা আছে, 
তাহা দ্রষ্টবা। উপাসক উপাস্তদেবতাকে প্রাপূু হন ইহা ভিন্ুশাস্ত্রের মত। এখানে 
নানা প্রকার উপাসকের কথা বলা হইয়াছে । ভূতপুজক শব্দের ছুই প্রকার আর্থ তাতে 


যেইপ্যন্তাদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্িতাঃ | 
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজজ্ত্যবিধিপূর্বকম্‌ ॥ ২০ 
অহং হি সবযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভৃরেব চ। 
ন তু মামভিজানন্তি তত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২& 
যান্তি দেবব্রতা দেবান্‌ পিতৃন যান্তি পিতৃরতাঃ। 
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্য যাস্তি মদ যাজিনোহপি মাম্‌ ॥ ২৫ 
২৭ 


২৬-২৮ প্লোক ২০৮ গাতাব্যাখ্যা | নবম অধ্যায় 


পাখে, যথা, যাহারা সতের বা জডদ্রবোর উপামনা করে অর্থাৎ যাভারা ধনাদি লাভের 
চেষ্টা করে এবং গ্রিভায় আর্থ যাহারা উপদেবভার পুজা করে। সম্ভবত এই শেযোক্ত 
অর্থ এখানে উদ্দিষ্ঠ ভইগাডে। ১৭৪ শ্লোকে আছে সাত্রিক বাক্তিগণ দেবতার পুজা 
বারন পাজসিক বাভিগণ যক্গরক্ষাদির পুজা করে এবং ভামসিক বাঞ্তিগণ প্রেতান্‌ 
ভঙগণান অথাৎ ভতপ্রেতের পুজা করে। ১৭।১ শ্রোকে অজু প্রশ্ন করিয়াছেন 
শাস্ত্রীয় অথচ শ্রদ্ধামক্ত যজনের কি ফল। এই প্রসঙ্গে াকুষ্েের উত্তর দ্রষ্টবা। বল 
আয়াসসাধা যজ্ঞাদি ও দেবগুজাতেও যে ফল পাওয়! যায় না বহ্গবৃদ্ধিতে অনুষ্ঠিত 
হইলে সামাহা সাধনে ভাতা লভা হয়। প্রীকষ্চ বলিতেছেন, 

॥ ২৬ -২৮ ॥ যে নিয়তচিন্ত অর্থাৎ সংঘতমনা পুরুষ ভক্তিসহকারে আমাকে 
প্র, পম্প, কল ব' জল অপণ করে "তাহার ভক্তিপুবক উপভার দেওয়া সেই দ্বা জাগি 
গহণ করি, আহএব কৌন্ছেয়। যে কাজ তুমি কর, যে দ্রবা আহার কর, যাহা কিছু 
উওস্গ কর, খাতা দান কর, মে তপন্তা বা কৃচ্ত সাধন কর সে সমস্তহ আমাকে অপণ 
কর অথাৎ সকল দেনশ্দিন কাজ এবং পূজা অচনা প্রভাতি সমস্ভই ব্রন্মনৃদ্ধিতে অন্ষ্টান 
কর। এরূপ ভাবে চলিলে, শুভ ও অশুভ কণের যে বন্ধন ফল মাছে ভাহা হইতে 
মুক্তি লাভ করিবে এবং সন্নাসযোগযক্ত হইয়া অর্থাৎ কর্মকল তাগরূপ সন্নাসযোগের 
ধারা বন্ধনমূক্ত হইয়া আমাকে পাইবে ॥ ২৬ -১৮ ॥ 

গীতার ৪1১৪ শ্রোকেও এই প্রকার উপদেশ আছে । নিলিপ্ত মনে সমস্ত কর্ম 
বরদ্ধনদ্ধিতে অনুষ্ঠান করা রাজবিদ্ভার মূল শিক্ষা । এই উপদেশ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত 
হলে যে কোন সাধনার ঘারাই ত্রচ্ষলাভ তইতে পারে । কোনও এক বিশেষ 
সাধনমার্গ অবলম্নন করিতে হইবে বা কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান পরিতাগ করিতে হইবে 
এমন কথা মনে কণা উচিত নহে । রাজবিগ্ঠার উপদেশ মত চলিলে সামাজিক আচার 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্তা। প্রযচ্ছতি । 
তদহং ভক্তাপহ্ৃতমশ্নামি প্রযতাত্বনঃ॥ ২৬ 
য করোসি যদশ্রাসি যজ্জুহোষি দদাসি য। 
যত্তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌॥ ২ 
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষাসে কর্মবন্ধনৈঃ। 
সন্যাসযোগযুক্তাত্া বিমুক্তো মামপৈয়াসি॥ ২৮ 


গীতাব্যাখ্যা । নবম অধ্যায় ২০৯ ২৯ - ৬০ শ্লোক 


১ 


বাবার পরিত্যাগের বা পরিবতনেরও কোন আবশ্যক থাকে না। গীহা প্রটাতলর 
প্রসাদে এখন অনেকের মুখেই এই উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু গ্রীকুষের কালে 
এই তত্ব রাজবিদ্ভার গুহাতত্ব ছিল, সাঁধারণে তাহা জানিতত না। লোকে মনে কিং 
আয়াসসাধা যঙ্জ, পূজা, কুচ্চ,সাধন বাতীত মোক্ষলাভ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ পরের শ্লোকেহ 
বলিতেছেন সকল সাধক এবং সকল বাক্তি তাহার নিকট সমান । সকলেই ভাহাকে 
পাইন্তে পারে। 

॥২৯- ৩৩ ॥ আমি সবভুতে সমদশী, আমার অপ্রিয় নাউ প্রিয় নাহ 
কিন্তু যে কেহ আমাকে ভক্তিসতকারে ভজনা করে মে আমাতেই অবস্টান কারে এবং 
মামি তাহার অন্তরে প্রকাশ পাভ। তভাঞ্জ ঢরাচার বান্তি« অদি অননভানব 
আমাকে ভজনা করে সে সাধু বলিযাহ গণা হয় কারণ তাহার বাবসায় বা নিশ্চয়াস্বিকা। 
বুদ্ধি উপধক্ত পথাবলম্বী হইয়াছে অগাৎ কান পথ পরিতে তবে এস স্থির করিয়াছে, 
সে শীঘ্বভ ধর্মাত্থা হয় অর্থাৎ পাপাচরণ পরিত্যাগ করিয়া ধমপথ অবলঙ্গন করে এবং 
চিরস্থায়ী শান্তিলাভ করে। কৌন্দেয়। আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না এ কথা 
মানিও। পার্থ, যে সকল নাচকুলোৎপন্ন বা অন্তাজ এবং স্ত্রীলোক, বেশ্তা এবং শু্রেরা 
আমাকে আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা! নিবান করে তাহারা পরমগতি প্রাু হয়, পবিজ্র 
কুলজাত ব্রাহ্মণ € ভক্ত রাজধিগণের আর কথা কি, অতএব এই অনিতা ৪ স্খভীন 
সণ্সারে যখন জন্মিয়াছ তখন মুক্তির নিমিত্ত আমাকেই ভজনা কর ॥২৯- ৩৩ ॥ 


স7মাঠত€ সবভাতে তবু নে দাযাঠ ১স্ভতি ন প্রিয়; । 
যে ভজন্তি তু মাং ভক্তা ময়ি তে তেযু চাপাহম্‌॥ ২৯ 
অপি চেৎ ম্ত্বরাচারো ভজতে মামনন্তাভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তবা; সমাগ্বাবসিতো ভি সঃ॥ ৩০ 
ক্ষিপ্র ভবতি ধর্মাত্সা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি । 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভভ্তঃ প্রণশ্যাতি ॥ ৩১ 
মাং হি পার্থ বাপাশ্শিত্য যেহপি স্ত্যঃ পাপযোনয়ছ | 
স্ত্িয়ো বৈশ্যান্তথা শূত্রান্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্‌ ॥ ৩২ 
কিং পুনব্রাক্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজরয়স্তথা। 
অনিত্যমন্্খং লোকমিমং প্রাপা ভজন্ব মাম্‌॥ ৩৩ 


৩£ শ্লোক ২১০ গীতাব্যাখ্যা । নবম অধ্যায় 


শ্রীকৃষ্ণের যুগে সাধারণের ধারণা ছিল যে নীচকুলোৎপন্ন বাক্তি, স্ত্রী, শৃ্র 
প্রন্ভূতির মুক্তিলাভ হয় ন' কেবল ত্রান্ষণ € ক্ষত্রিয় মুক্তির অধিকারা । শ্রীকৃষ্ের 
কোন জাভাভিমান বা আ্রীলোকের প্রতি অবজ্ঞা নাই । 

॥ ৩৪ ॥ আমাতিই মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকেই যজনা কর, 
আমাকে নমক্সাপ কর, এহরূপে নিজেকে নিঘুক্ত রাখিয়া আমাকে পরম আশ্রয়রূপে 
অবলম্বন কর, 'তাভা ভালে আমাকে পাইবে ॥ ৩৪ ॥ 

অনেকে মনে করেন রাজবিষ্ঞার উপদেশ এহখানেহ শেষ হইয়াছে কিন্তু তাভা 
নতে | দশম অধ্যায়ে আাকৃষ্ণ ভূয় এব শ্রণু অর্থাৎ আরও শুন বলিয়া নিজ বক্তবা 
আরন্ত করিয়াছেন । নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে রাজবিষ্ঠার বিজ্ঞানও বণিত হইবে 


বলিয়াছেন কিন্তু নবম অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ নাই । অয়োদশ, চতুদশ ও পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে এক বিভ্ঞান আলোচিত ভইয়াছে । অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ পথন্ত রাজবিগ্ঠার 
উপদেশ | সমঠা গাতাই ব্লাজবিদ্তা বলিলে অন্যায় হইবে না। নবম অধায়ে রাজ- 


বিচার বিশদ আলোচনা আরম্ত হইয়াছে । 


মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈস্যসি যুক্তি বমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ 


রাজবিগ্ভা রাজগুহ্াযোগ 
নামক নবম অধ্যায় সমাণ্ত । 





গীতাব্যাখ্য। 
দশম অধ্যায় 


বিভূতিযোগ 


নবম অধ্যায়ে হ্রীকুঞ্চ উপদেশ দিলেন থে সরপ্রকার সাধনার মলে বরন্মীসন্তা 
বতমান আছে এবং তাহা উপলব্ধি করিলে ব্রন্গপ্রাপ্তি হয় । বন্ধ যে সকলপ্রকার »৯% 
পদার্থ ও সব্প্রকার মানসিক ভাবেরও মূল এই অধ্যায়ে তাহা বিশদ করিতেছেন । শিজ 
মহংএর সহিত ব্র্ধ অভিন্ন জানিয়! শ্রীকৃণ্ণ কথ! বলিতেছেন । 

॥ ১ ॥ ভ্রীভগবান বলিলেন, মভাবাভো, দেখিতেছি আমার কথায় তোমার 
আনন্দ হইতেছে সেজন্য তোমার মঙ্গলের জন্তা তোমাকে আমার যে পরম বাকা 
বলিতেছি তাভা আরও শোন ॥ %॥ 

কৃষ্ণ পুবাধ্যায়ের উপদেশের পরম অর্থাৎ চরম কথা, অর্থাৎ ব্রহ্মাই সকলের 
আদি এবং সকল বস্তুতে তিনিই উপাসিতব্য এই কথা পূনবার বিশেষ করিয়া বলিতেছেন । 

॥ ২ ॥ আমার প্রভব ৪ শক্তির কথা দেবতাগণণ্ জানেন না মহধিগণও 
জানেন না কারণ সবগ্রকারেই, অর্থাৎ য দিক দিয়াই দেখ যাক না কেন, আমি 
দেবতা ও মহযিগণের আদি ॥ ই ॥ 


ল্লীভগবানুবাচ 
ভয় এব মনাবাভো শুণু মে পরমং বচঃ। 
যণ্তেহতং প্রীয়মাণায় কক্ষ্যামি ভিতকাম্যয়া ॥ ১ 
নমে বিছুঃ স্ুরগণাঃ প্রভবং ন মনর্ষয়ঃ | 
অহমাদিতি দেবানাং মতর্ষীণাঞ্চ সর্বশহ ॥ ২ 


2-৫ শ্লোক ২১৪ গীতাব্যাথ্যা । দশম অধ্যায় 


*প্রভব কথার অর্থ শক্তি কিংবা উৎপন্তি। শ্রোকে এই উভয় বাঞ্জনাতেই প্রভব 
কথ প্রযুক্ত হইয়াছে মনে হয়। ব্রন্মের উদ্ভব যেমন অচিন্তনীয় শক্তিও তদ্রপ | 
পুরাণমতে স্ুরগণ মানবগণের পুবে আবিভতি হইয়াছিলেন। পরে প্রজাপতিগণ, 
মন্তুগণ € মহধিগণ হইতে বিভিন্ন মানবজাতির উৎপত্তি হয়। ব্রহ্ম এ সকলেরও 
পুবগামা এজন্য তিনি আদি, আবার প্রাচীন মহয়িগণ কক উপদিষ্ট যাবতীয় বিদ্যা 
এবং সাধনযোগ্য গ নিগ্রহযোগ্য গুণাবলী ব্রন্মেরই শক্তি হইতে উদ্ভুত বলিয়াও ব্রহ্মা 
আদি। যাহা বিভূতি বা এব, শ্রী কিংবা শক্তিসম্পন্ন উপাসনার উদ্বেশ্ঠে তাহারই 
গুরু অধিক এজন্য দশম অধ্যায়ে প্রধানত এই তিনপ্রকার গুণবিশিষ্ট সত্তার উল্লেখ 
করিয়া ভগবান বলিয়াছেন যে তিনিই ইহাদের আদি ॥ ১০।৭১ ॥ 

॥৩ ॥ মন্নযামধ্যে যে মোহশুন্ত ব্যক্তি আমাকে জন্মরহিত এবং অনাদি লোক- 
মনেশ্বর বলিয়। জানেন তিনি সবপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥ ৩ ॥ 

কোনও এক বিষয়ে অযথা আগ্রতের নাম মোহ । লোকমতেশ্বর শব্দের 
অর্থের জন্য ৪।৬ এবং ৯।১১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দরষ্টবা। ভগবান সবলোকের অধীশ্বর 
হইয়াও যে নিলিপু আছেন ইভাই লোকমহেশ্বর বা ভূতমহেশ্বর তত্বের প্রধান কথা। 

॥৪- ৫ ॥ আমা হইতেই ভূতবর্গের বৃদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সতা, দম, 
শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ, 
নানাবিধ ভাব উৎপন্ন হয় ॥8-৫ ॥ 

ভগবান বণশিলেন ভাল মন্দ সর্ববিধ ভাবের তিনিই আদি । বুদ্ধি অর্থে যে 
মনোবৃত্তবির সাহায্যে কোনও বিষয়ে বিভিন্ন সন্তাবনা উপস্থিত হইলে আমরা একটি 
বাছিয়া ল্ঈ। বিভিন্ন বিষয়ের বোধের নাম জ্ঞান। কোন বিষয়ের প্রতি অযথা 
আগ্রহের অভাব অসম্মোহ । পরকৃত অনিষ্ট সহনশীলতার নাম ক্ষমা । নিজে কোন 


যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌। 
অসংমূঢ়ঃ স মত্যেু সবপাপৈঃ প্রম্চ্যতে ॥ ৩ 
বুদ্ধিজ্ঞনমসম্মোভঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ। 
স্খং দুঃখং ভবোইভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥ ৪ 
অহিংসা সমতা৷ তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ। 
ভবস্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পুর্থগ্বিধাঃ ॥ ৫ 


গাতাব্যাখ্যা । দশম অধ্যায় ২১৫ ৮ (শক, 


বিষয় যে ভাবে বুঝিয়াতি তাহা ঠিক সেই ভাবে অপরকে বুনাইবার জন্থা হা বাকা 
প্রয়োগ করা হয় তাভাকে সতা বলে। বাহোন্দিয় নিগতের নাম দম € অন কর্ণ 
নিগ্রাভকে শম বলে । ভব অর্থে উৎপন্তি কিন্ত এখানে মানসিক ভাব সকল উলিখিত 
হইয়াছে ধপিয়া ভব শব্দের অপর অর্থ অভিত্ব এ স্থলে সগত। মোগল অবিদধ। 
আথে ভব শব্দের প্রয়োগ আছে ॥ যোগ ।১1১৯ ॥ অভাব ভবের বিপরীত ভাব বা শান্তি : 
'বাধ। আঠংসা পরপীডনে অনিচ্চা | সমত। অর্থে মমচিপ্ততা অথাৎ চিন্তের অবিকাপি হ 
গথবা খিভিন্ন পদার্থে সমবৃদ্ধি। প্রাপ্ু বিষয়ে পধাপ্তজ্ঞানকে তষ্িি বলে। দান, 
ধর্শ ৪ আশ শবেদ ৩২ তত সংগ্রান্ত মনোভাবহ প্রোকে উদ্দি্ট তইয়াছে, দানাদি কাধ 
শে । 

॥ ৬ ॥ এই সমস্ত প্রজা বাহাদের ৮ষ্ট মদভাবে ভাবিত সেহ সাত জন নহি 
এব চারি জন মনত পুবকালে মানস তইচত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ 

এই অধায়ের ১ শ্রোকে ভগবান ধপিয়াছেন তিনি মহধিগণের ও আদি, এখানে 
তাহা বিস্তার করিতেছেন । পৌরাণিক পারণ। এই ঘে সনস্ত জাবজগৎ্ পা গণ 
হাতে উৎপন্ন হইরাছে | ব্র্ধ। জগৎ সি কিয়! গরজাসম্ন মানসে সনক, সনন্দন, 
সনাতন ও সনতকুমার এই চারি জনকে উৎপন্ন করিলেন কিন্ত এই ছারি জনই নিপ্ুন্তি- 
[গে গমন করায় প্রজা জন্মিল ন!। তখন রক্ষা অপর মানসপত্র সকপ। শট্টি করিলেন । 
ভাহারা সবপ্রকার জাবের আদি ভঞ্য়ার এবং ভাহাদ্রে ছারা প্রজা বৃদ্ধি ভপয়ায় 
তাভারা প্রজাপতি নামে আঅভিভিত তইলেন | এই প্লোকে উল্লিখিত সপ্ু মভধি ও চারি 
মন্্ুই প্রজাপতি এজন্য শ্লোকে প্রজ। শব্দ আছে | ইহারা জাববর্গের উৎ্প্ভির কারণ 
১ইলেও এবং বরন্গার মানসজাত হইলেও ভগবান ইভাদের ও ব্রহ্মার ও আাদি । 

গাতায় মভধি, দেবধি, রগ প্রভাতি শব্দ বিভিন্ন শ্লোকে আজে, তাহাদের 
সংজ্ঞার্থ নিদেশ করিতেছি । খিনি স 1 


রি 


7, শ্রুতি, ভপস্তা, বিদ্যা ইত্যাদি ধণাছিত হনয় 
এন্সো রত হন তিনি খধিপদবাঢ্য । যে খধি অব্যক্ত পরমতন্তে নিবিষ্ট হন তিনি 
পরমধি, যিনি মহান্কে অবলম্বন করেন ভিনি টন | ধীহারা চি জানেন 


স্পা 


মহর্ষয় সপ্ত পুবে চত্ারো মনবস্তথা। 
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমা; প্রজা ॥ ৬ 
১৮ 


1 শ্লোক হ 


খা 


€ 


গীতাব্যাখ্যা । দশম অধ্যায় 


হাহারা রাজঘি | দার্ধায়ুদ্ধভা, মন্ত্রকারিতা, এশ্বধ, দি রঃ তা, চান* নন প্রতাক্ষ- 
পর্সেবিতা ৪ গোত্রপ্রবর্তনকারিত। এ সপ্বপ্কণঘুক্ত খধিকে বলে অথবা বাভারা 


পর্চতন্মাত এবং মূতা সদানভ্ তাহারা সপুথি । ভ্রততব্বসমতে জানা নট হানার! 
শ্াতধি | খমিপুঞগণ খাধিক নামে রে ত॥ বারু। ৫৯, ৩১ এবং মতন্ঠ ১৪৫ অধায় ॥ 
এমা, রি ঠ [ক্তিকে মনি বলা তয়, অনেক গনি মৌনরতাবলম্বী | 
পুরাণ ককীথাতি সাত, কোথাত নব ৫ কোথাত দন জন মহতযির নাম আছে । 
সণু মতধি, যথা, ভগ, অঙ্গিরস, দক্ষ, পুলস্তা, পুলত, করত এব বশিষ্ঠ। ইভার। 
সকলে বন্মার মানস ও প্রজাপতি ॥ বায়ু 1১৫1৮২॥ নব অভমি, যথা, িগ, 


১ম 


1161৮ 7৭ চে ৮৮০১া টি তে ক্স ত ১112 থু 
চাগিবস, দক্দ, পলভ্তা, গুল, আত, বশিষ্ঠ, মরীচি এবং আত ॥ বিঞ্ুু ১ ৭1৫,৬ ॥ 


এ 
থি, রি এ 


হারা পুরাণে নব বন্ষা। নামে পরিচিত | দশ ভগ, ঘথা, ভু, অঙ্গিরা, গাচেহা, 


প্লপ্ড, পুল, পাও, বশিষ্ঠ। মরাচি, অভি এবং নারদ | ভভাদিগকেত ব্রহ্মার দশ 
মানসপুঞজ বলা ভগয়াছে ॥ মত্ত 11৬৮ ॥ প্রঢটেভার পরিবতে কোন কান ছলে 
শন্ুর্ধ শাম দশ মানসপতের মধো উল্লিখিত ভয় ॥ বাযু।৫51৮৭॥ 

"ধ সকল রানা প্রজা রা কথিয়াছেন এবং গুজাপালনের জন্তা ধগশান্্র প্রণয়ন 
করাইয়াছেন তাহারা গাচান ভারতে মু নামে পরিচিত ছিলেন ।  মন্তগণের নাম 
আঞ্ুপারে এক কালবিভাগ্ গচলিত ডিল, হঙগাকে মন্বন্তর বলা ভহত | এক 

ব্পকালে চত্টদশ মন্দ কঙ্গিত হইয়াছিল ॥৭1১% শ্লোকের বাখা। আঅষ্টবা ॥ 
১৬দশ মন্তকাল, যথা, শ্বায়ভূব, ক্বারোচিষ, উন্তদি, ভামস, রেবত, ঢায, বৈবঙগত, 
পাবণি, দক্ষ, বঙ্গ, পয, রৌদ্র, বৌচা এবং ভৌভা। সম্ভবত প্রথম চারি মন্গু গীতার 
১০৬ শ্লোকে উদ্দি্ই হইয়াছেন । 

নবম আধায়ে শ্রীকুষ্ণচ যেমন তৎকাল পচলিত সাধনমাগসমহের পরোক্ষ 
উল্লেখ করিয়াছেন দম আধায়িও সেইরূপ ভকালান নানা পর্যবিশ্বাছসর এক যে সকল 
বসু সম্মানিত ভিল বা উপান্থ্য বিবেচিত হই ভাভাদের মৌণভাবে নিদেশ করিয়াছেন | 

॥৭॥ শাক বলিতেছেন, খিনি আমার এই বিস্তৃতি এবং ফোগকে, অথাৎ 
আমার স্্টির বিস্তার এবং এশ্বধকে এবং কি প্রকার কর্মকৌশলরূপ যোগের ঘারা আমি 


এতাং বিভতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি ত 
সোহবিকম্পেন যোগেন যুজাতে নাত সংশয়; ॥ ৭ 


গীতাব্যাখ্যা । দশম অধায় ২১৭ ৮-৯৯ শো 
নিজে নিলিণু থাকিয়া সষ্টিকতা হইয়াচি তাহা, যথার্থ ত উপলপ্গি করেন তিশি আপি । 
যোগের সভিত যুক্ত হন এ বিষয়ে সশয় নাই ॥ ৭॥ 

যিনি ভগবানের যোগ বা কর্মকৌশল জানেন ছিনি নিজে এ প্রকার কম 
কৌশল আয়ন্ত করেন । এই ধরণের কথা শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেও বলিয়াছেন | দা» শোকে 
আছে, যে আমার দিবা জন্ম কর্মের তন্্ অবগত আছে দেহভাগের পর তাহার পনর্জনু 
তয় না এবং “এস আমাকেই প্রা তয়। ভগবান নিলিপু থাকিয়া কি করিয়া জন্মান 
ও কম করেন জানিলে মুক্তি । নিলিপু থাকিয়া কর্ম করার কৌশল গীতার দ্বিতা 
অধায়ে বৃদ্ধিযোগ নামে অভিভিত হইয়াছে । পরবতী শ্লোক গুলিতে শ্ীকুষ বলিতেছেন 
ভগবান সমস্ত জাগতিক বাপাররের মলে আছেন জানিয়া জ্ঞানিগণ গাতিযুক্ত ভইয়। 
হাতার ভজনা করেন ৪ ভাহারঠ আলোচনায় নিবিষ্ট থাকেন। এহবপ সততযন্ত 
বাক্তিদের ভগবান বুদ্দিযোগ দান করেন যাতার ছাপা তাহারা ভগবানকে প্রাপ্ু হন । 

॥৮- ১১৯ ॥ আমি সকালের উৎপত্তির মল এবং আমা হতে সমস্ত জগাদ 
বাপার চলিতেছে ইহা জানিয়া জ্ঞানিগণ ভাবসক্ত ভইয়া অর্গাৎ প্রীতিযুক্ত ইয়া 
আমাকে ভজনা করেন। সেহ সকল জ্ঞানীরা আমাতেই মন সমপণ করিয়া মদগাত- 
প্রাণ হইয়া পরস্পরকে উপদেশ দান করিয়া € নিতা আগার কথা আলোচনা করিয়া 
তষ্টি € প্রীতি লাভ করেন। সেই সকল সতহযক্ত গীঠিপুৰক ভজমাপর বাক্তিদের আমি 
সেই বদ্ধিযোগ দান করি যাহার দ্বারা ভাভারা আমাকে প্রাপ্ত তন। ভাহাঁদের গতি 
অন্ুকম্পাবশেই আমি ভাতাদের আত্মভাবস্ক তইয়া অর্থাৎ ভাভাদের আন্তুঃকরণে অপিচিত 
হয়া উজ্জ্বল জ্ঞানদীপের দ্বারা আজ্ঞান তইতে উৎপন্ন তম নাশ করি ॥ ৮*- ১৩ | 


অহং সবস্তা প্রভবো মন্ত; সবং 'প্রবততে | 
ইতি ম্তা ভজান্তে মাং বুধা ভাবসমন্থিতাঃ ॥ ৮ 
মচ্চিস্তা মদগতগ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্‌। 
কথয়ন্তশ্চ মাঃ নিতাং তুষান্তি চ রমন্তি ট॥ ৯ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্‌ । 
দামি বুদ্ধিযোগং ত' যেন মামুপযান্থি তে ॥ ১০ 
টিনা সিডি তম? 

.  নাশয়াম্যাত্বভাবস্থ্বো জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥ ১১ 


১২-১৫ শ্লোক ২১৮ গীতাব্যাখ্যা । দশম অধ্যায় 


এখানে ৮ শ্লোকের ভাব শব্দের অর্থ ভীতি । বাংলাতেও গ্রীতি অর্থে ভাব 
শন্দের ব্যবহার আছে, যথা, রামের সঠিত ম্যামের ভাব আছে। ২।৬৬ শ্লোকের 
ব্যাখ্যায় ভাবনা শন্দের অর্থ দ্রষ্টব্য । ভাব ও ভাবনা সমার্থবাচক। শংকর মতে ১০ 
শ্লোকের সততযুক্ত শব্দের অর্থ যাহার সকল প্রকার কামনা নিবৃত্ত হইয়া ভগবানে মন 
যক্ত হষয়াডে । এ অর্থ সগত মনে হয় না কারণ শংকর বণিত সততযুক্তের অবস্থা 

ভাতের আবস্া। বুদ্ধিযোধ আয়ত্তে আসিলে পর স্থিতপ্রন্ঞ্ধ অধিগমা তয়। 
শংকর বাখা শানিলে সততযক্তকে বৃদ্ধিযৌগ দান করি ভগবানের এই উক্তি অর্থশূন্য 
তয় | ১০1১৭ শ্লোকে সদা পরিচিস্তয়ন কথা আছে। অজুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
যোগিন, আমি কি ভাবে সর্বদা চিন্তা করিলে তোমাকে জানিতে পারিব | সদা 
পরিচিন্ঠ। করা ৬ সতত যুক্ত থাকার একই অর্থ। ১২1১১ শ্লোকেও সততযুক্ত ও 
শিহাযুক্ত কথা আছে । 

শাকুষের কথায় অজুনের ভক্তি, বিস্ময় ও কৌতূহলের উদ্রেক হইয়াছে । 

॥ ৯২ -১৫ ॥ অজুংন বলিলেন, সমস্ত খবিগণ এবং দেবষি নারদ, ভাসি, 
দেখল, ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে বলেন, আপনি পরম ব্রহ্ম পরম আশ্রয় পরম পবিত্র 
শাশ্বত পুরুষ দিব্য অর্থাৎ ছ্োতনশীল ও স্বগ্রকাশ আদিদেব জন্মারহিত বিভু বা 
সবব্যাগী। স্বয়ং তৃমিও আমাকে তাহাই বলিতেছ । কেশব, তুমি আমাচক যে সকল 
কথা ঝলিলে তাহা সমস্তই আমি সত্যা বলিয়া বোধ করিতেছি । ভগবন্‌, তোমার 
ব্যক্তি বা জগতের বিভিন্ন বস্তুরূপে তোমার প্রকাশ দেবতারা বা দানবেরা কেভই 


অজুর্ন উবাচ 
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিভ্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্‌ ॥ ১২ 
আহুস্বামৃযয়ঃ সর্বে দেবধির্ণারদস্তথা | 
অসিতো৷ দেবলো। ব্যাস; স্বয়ঞৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ 
সর্বমেতদূতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব । 
ন হি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিছ্বর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ 
স্বয়মেবাতানাত্মানং বেখ ত্বং পুরুষোত্তম। 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ 


গীতাব্যাখ্যা । দশম অপ্যায় ২১৯ ১৬-২০ শ্লোক 


জানেন না সামান্য মন্ুুষ্যের কথাই নাই । প্ররুষোত্তম, ভূতপালক, ভতেশ, দেখাদেব, 
জগৎপতে, তুমি স্বয়ংই নিজে নিজেকে জান ॥ ১২- ১৫ ॥ 

আর কেহই ভগবানকে জানে না কেবল ভগবানই নিজে নিজেকে জানেন 
অভ্র্নের এই কথার অর্থ এই যে ব্রহ্ম বিৎ ত্রন্মই হন সে জন্ত ভগবানই ভগবানকে জানন। 

দেবধি শব্দের অর্থ ১০ | ৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টবা । মহাভারতে শান্তিপবে 
২৭৭ অধ্যায়ে অসিত ও দেবল খধির উল্লেখ আছে । মত্স্তপুরাণ মতে অসিত ও দেবল 
নামে ছুই জন কাশ্ঠপবংশীয় ত্রন্মবাদী মুনি ছিলেন ॥ ১৪৫ অধ্যায় ॥ 

॥ ১৬ -২* ॥ তোমার নিজ দিবা বিভূতিসমূহ যাহার দ্বারা তুমি এই লোক 
সকল ব্যাপ্ত করিয়া আছ তাভার বিবরণ আমাকে নিঃশেষ করিয়া বল। যোগিন্‌, সদা 
কি প্রকারে চিন্তা করিলে আমি তোমাকে জানিতে পারিব, ভগবন্‌, কোন কোন ভাবেই 
বা তুমি আমার চিন্তুনীয়। জনাদন, বিস্তারিত করিয়া পুনরায় তুমি নিজের যোগ এবং 
বিভূতির কথা বল কারণ তোমার অধৃততুলা বাঁকা শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। 
শ্রীভগবান বলিলেন, আচ্ডা, কুরুশ্রেষ্ট, তোমাকে আমার কয়েকটি গুধান গরধান দিবা 
বিডৃতির কথা বাছিয়৷ বলিতেছি, সকল বিভীতির কথা বলা চলে না কারণ আমার 
ধাপকতার অস্ত নাই । গুড়াকেশ, আমি সর্বভতের হৃদয়স্থিত আত্মা এবং আমিই 
ভতগণের আদি এবং মধ্য এবং অস্ত ॥১৬ -২০ ॥ 


বক্ত,মহস্তশেষেণ দিব্যা হ্যাতআবিভূতয়ঃ। 
যাভিবিভূতিভির্লোকানিমাংস্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ 
কথং বিদ্ভামভং যোগিংস্বাং সদা পরিচিস্তয়ন্‌। 
কেষু কেধু চ ভাবেষু চিন্ত্যোইসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ 
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভৃতিঞ্চ জনার্দন। 
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিহি শু্ধতো নাস্তি মেহমৃতম্‌ ॥ ১৮ 
শ্রীভগবান্ুবাচ 
তন্তু তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মুবিভূতয়ঃ | 
প্রাধান্তত; কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্তান্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ 
অহমাত্বা গুড়াকেশ সর্বভৃতাশয়স্থিতঃ। 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ॥ ২০ 


২১-২২ শ্লোক ২২০ গীতাব্যাখ্যা | দশম অধ্যায় 


জীবাস্মার সংখা! অগণনীয় হইলেও মুক্তাবস্থায় তাহারা পরমেশ্বরের সহিত 
অভেদ | একই পরমাত্থা সবভতের হৃদয়ে আবস্থিত। কগোপনিষৎ ৫1৯ শ্লোকে 
ধলাতেছেন, | 

সবড়াত অস্তরেতে একই আত্মা পশি। 
নানা রূপ ধরি প্রন বিঃ বিস্তারিল ॥ 
১২১ ॥ আদিত্যাগণের মধোে আমি বিধু$ জোতিসম্পন্ন বস্তগণের মধো 

কিরণবুক্ত শ্তধ, মরুদগণেপ মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রগণের মধো আমি চন্দ ॥ ২১ ॥ 

ভরিতির সম্ভান আদিভাগণ দেবতা বিশেষ । তাহারা সংখ্যায় দ্বাদশ, যথা, 
বিহু, শত্রু, অধমা, ধাতা, হষ্টা, পুযা, বিবন্গান, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অং এবং ভগ। 
॥ বিষ ।3১1১৫ ॥ মল্সো অধ্মার পরিবতে মের নাম আনি । মরুদগণ আদিতে অস্ুর- 
-সনানায়ক ছিলেন | ইন্দ্র স্টাভাদিগকে নিজদলস ভাঙাইয়া লইয়া আসেন । এই 
সকল দেবতা ও অন্্র ঠলাবুত্ধাপী মনত ভিলেন । দেবতাগণের রাজার সাধারণ 
নান ইন্দ | ১১।৬ প্রোকের বাখায় মরুদগাণের বিবরণ দ্রষ্টবা । নক্ষত্র শব্দের তার্থ 
খানা ক্ষয় পা না, যে জ্যোতিষ চিরকাল আছে ভাভা নক্ষত্র নামে অভিতিত এজন 
নক্ষব্রগাণর মধো চন্ছের উল্লেখ আসিয়াছে । নক্ষত্র ও 91৪৮ সমার্থবাচক নভে । যে 
সকপ সত্তা বিভৃতি, আআ বা শক্তিসম্পয় শ্রীকৃষ্ণ দশম অধ্যায়ে তীভাদরহ নাম 
করিয়াছেন । 

॥ ২২ ॥ বেদসমুভের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধো আমি বাসব, 
ইন্দিয়গণের মধ্যে মন এবং ভূতগণের আমি চেতনা ॥ ২২ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের কালে অথববেদ নামে পৃথক বেদ ছিল না। খক, সাম ও যজুঃ 
মাত্র'ভিল। বেদব্যাস বেদকে চারি বিভাগ করেন। সামবেদ গীত হইত বলিয়া 
অধিক শ্রী সম্পন্ন বিবেচিত হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রাধান্য দিয়াছেন। মনকে 
ইন্দ্রিয়াধিপতি বলা হয়। ইল্িয়গণকে তাহাদের গ্োোতনগ্তণ হেতু কখন কখন দেবতা 


আদিতানামহং বিষ্ুুজেযোতিষাং রবিরংশুমান্‌। 
মরীচিরমরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২৯ 
বেদানাং সামবেদোইস্মি দেবানামন্মি বাসব;। 
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাম্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ 


গীতাব্যাখ্যা । দশম অধ্যায় ২২১ ২০ শ্রোক 


বল! হয়। একজাতীয় দেবতার অধিপতি বাসব ও অপর প্রকার দেবতার অধিপতি মন 
হওয়ায় শ্লোকে বাসবের পর মনের উল্লেখ আসিয়াছে । চেতনার অভিবাক্তি অনুসারে 
ভূতগণের বর্গীকরণ কর! হয়, যথা, বহিরম্ত; অপ্রকাশ, আন্তঃপ্রকাশ এবং বহিরম্ট; 
প্রকাশ ॥ বিষুণ ।১1৫ ॥ প্রথম বর্গের পদার্থ, যথা, পবতাদি স্থাবরসমূত | এই সকল 
বস্ততে চেতনার বহিঃপ্রকাশ নাই অন্থঃপ্রকাশও নাই । দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত পশ্বাদিতে 
চেতনার অন্তঃপ্রকাশ আছে অর্থাৎ তাহাদের অনুস্ৃতি মাছে কিন্ত বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ 
তাহা সম্যক বাক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত দেবতা এবং মন্তুয।- 
দিতে চেতনার অন্থঃ ও বহিঃপ্রকাশ উভয়ই আছে। ভতানামশ্মি চেতনা বাকোর 
ঈঠাই সার্থকতা । 

/২৩ ॥ রুদ্রগণের মধ্যে আমি শংকর, যক্ষ রূক্ষগণের মধো কুবের,। বন্ত- 
দিগের মধো আমি পাবক, শিখরীদের মধ্যে মের ॥ ২৩ | 

রুদ্রদিগের সংখা! একাদশ, যথা, অজৈকপাদ, অহিত 4, বিরূপাক্ষ, রৈবত, ভর, 

বভরূপ, ভ্রান্বক, সাবি, সুরেশ্বর, জয়ন্ত ও পিনাকী ॥ মৎস্য । ৫ ॥ মণস্যের অন্ত দুই 
অধ্যায়ে রুদ্রগণের ছুইটি বিভিন্ন ভালিক। আাছে, যথাঃ কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ, 
বিলোহিত, গজেশ, শাসন, শাস্তা, শন্ু, চণ্ড এবং ক্ুব ॥ ১৫৩ ॥ পুনশ্চ, নিখতি, শঙ্কু, 
আপরাজিত, মুগব্যাধ, কপর্দী, দহন, খর, মহিরপ&, কপালী, পিঙ্গল, মহাতেজ। এবং 
নানী ॥ ১৭১ ॥ বিষুপুরাণ মতে কুদ্রগণ, যথা, হর, বুরূপ, ত্র্যস্বক, অপরাজিঞ্, 
বৃষাকপি, শন্ত, কপদী, রেবত, মৃগব্যাপ, শব এবং কপালী ॥ ১1১৫ ॥ পরাণোক্ত রুদ্র- 
গণের নামের মধ কোথা শংকরের নাম পাই নাহ | মহাভারতে শংকর নামা রুদ্রের 
উল্লেখ আছে । হয়ত শংকর অপর কোন নামে পুরাণের তালিকাতেই আছেন। 
বন্থুগণের নাম সন্বন্ধেও মতভেদ আছে | মতম্ত। ৫ এবং বিষ্ণু । ১1১৫ মতে বন্গুগণ 
যথা, আপ, ফ্ুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্াষ এবং প্রভা । মতয্য। ১৭১। মতে 
অষ্টবন্থ যথা, ধর, ফ্রুব, বিশ্বাবন্ত, সোম, আপ, যম, বায়ু ও নিখতি। 

৮য়ে শৈলের মাত্র একটি চূড়া তাহার নাম শিখরী । যে শৈলের পর্ব বা গাট 
বা একাধিক চূড়া আছে তাহার নাম পর্বত। যে শৈল এককালে জলের দ্বারা নিগীর্ণ বা 


রুদ্রাণাং শংকরশ্চাস্মি বিস্তেশো যক্ষরক্ষসাম্‌। 
বন্থনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম ॥ ২ 


২৪-২৫ শ্লোক ২২২ গীতাব্যাখ্যা। দশম অধ্যায় 


গ্রস্ত ছিল অর্থাৎ যাহা কোনও সময়ে সমৃদ্রের নীচে ছিল তাহার নাম গিরি । মেরু- 
শৈলে ইলাবৃতবাসী দেবরাজগণ থাকিতেন এজন্য শিখরীদের মধ্যে তাহার শ্রেষ্ঠ । 

॥ ২৪ ॥ পার্থ, আমাকে পুরোভিতগণের মাধা শ্রেষ্ঠ বৃতস্পতি জানিও, 
সেনানীদের মধ্যে আমি স্বন্দ, জলাশয় সমুহের মধ্যে আমি সাগর ॥ ২৪ ॥ 

* বৃহস্পতি দেবগণের পুরোহিত ছিলেন, ভাহার বৃদ্ধির খ্যাতি সুবিস্তৃত। 
তারকানুরকে কোন দেবসেনাপতি পরাস্ত করিতে পারেন নাই অবশেষে স্বন্দ বা 
কািকেয় তাহাকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিয়া স্বর্গরাজা উদ্ধার করেন । | 

॥ ২৫ ॥ মহযিদের মধ্যে আমি ভৃগু, বাকাসমূহের মধ্যে একাক্ষর ও, যু 
সকলের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥ ২৫ ॥ 

মহযিগণের নাম ১০1৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ড্রষ্টবা। কথিত আছে ভগবান 
স্বয়ং ভৃগুপদলাঞ্কনা বক্ষে ধারণ করেন। মভধিগণের মাধ ভূগু গুথমে উৎপন্ন হন। 
ও ত্রান্মের প্রতীক বলিয়া শ্রেষ্ঠ ধাকা। জপযজ্ঞকে কেন শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হঈল 
ঠিক বুঝা গেল না। 41৩৩ শ্রোকে বলা হইয়াছে দ্রব্যমূলক যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানমূলক 
যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ । আনন্দগিরি বলেন জপযন্ডে অন্য বৈদিক যজ্জের মত ভিংসা নাই বলিয়। 
ইহার গৌরব । মনকে স্থির করিবার জন্য জপ সবাপেক্গা সহজ সাধন। জপের অর্থ 
যদি ধ্যান ধরা যায় এবং যদি জপের সহিত তৎপুববত্তী ওকার কথার সম্পর্ক আছে 
মানা যায় তবে প্রশ্নোপনিষদের কথায় বলা যাইতে পারে যিনি তিন মাত্রা ওকার ধ্যান 
করেন তিনি ব্রঙ্গলোক প্রাপ্ত হন। কণ্ঠ বলেন ওঁকার অবলম্বনে মনুত্য ব্রশ্গীলোকে 
মহিমান্থিত হয়। ওঁকার সাধনা ধ্যানসাধ্য এজন্ই হয়ত জপ ব৷ ধ্যানাকে গৌরব 
দেওয়া হইয়াছে । যোগস্ৃত্রে ওকারের জপ উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ১1২৮ ॥ কথিত ছে 
যোগীরা ওুঁকার জপ ব্যতীত অন্ত কোন উপাসনা করেন না। ১২1১২ শ্লোকের 
ব্যাখ্যায় বায়ুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোক জরষ্টব্য। হিমালয় অপুব শ্রীসম্পন্ন নগাধিরাজ 
এজন্য শ্লোকে হিমালয়ের উল্লেখ । 


পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌। 
সেনানীনামহং স্বন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ 
মহষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরমূ। 
যদ্জানাং জপযজ্ঞোইন্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ 


গীতাব্যাখ্যা। দশম অধ্যায় ২২৩ ২৬-৩১ শ্লোক 


॥ ২৬ ॥ আমি সর্ববৃক্ষের মধ্যে অশ্ব, দেবষিগণের মধো নারদ, গন্ধর্দিগের 
মধো চিত্ররথ, সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিল মুনি ॥ ২৬ ॥ 

অশ্ব অতি পবিত্র বৃক্ষ । উপনিষদে এবং গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম 
শ্লোকে অশ্বথ বৃক্ষের সহিত ব্রন্দের এবং সংসারের তুলনা আছে। ১৭৬ শ্লোকের 
বাখ্যায় দেবষি কাহাকে বলে দ্রষ্টব্য | গন্ধর্ব ও সিদ্ধ পাবতা জাতিবিশেষ । গন্ধবগণের 
মধ্যে চিত্ররথ বিখাত রাজা ডিলেন। সাং্যকার কপিল সিদ্ধজাতীয় এবং তিনি 
যোগসিদ্ধ ব্যক্তি । শংকর বলেন জন্ম হইতেই ধাহারা ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও এশ্বধের 
আধিক্যসম্পন্ন তাহাদিগকে সিদ্ধ বলে । শংকর ব্যাখ্যা এই শ্লোকের সিদ্ধ শব্দের পক্ষে 
সংগত নহে। গন্ধ পদের পর উল্লিখিত হওয়ায় সিদ্ধশব্দে সিদ্ধজাতি বুঝাইতেছে | 
মৎপ্রণীত “পুরাণপ্রবেশ' ১৪, ২৫৯ পু দ্রষ্টব্য | 

॥ ২৭ ॥ অশ্বগণের মধ্যে আমাকে ক্ষীরসাগর হইতে উৎপন্ন উচ্চঃশ্রবা বলিয়া 
জানিবে, গজশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে আমি এরাবত এবং মনুষ্গণের মধ্যে নরপতি ॥ ২৭ ॥ 

অধৃতমস্থনের সময় অমৃতসাগর বা ক্ষীরসাগর হতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব পাওয়া 
গিয়াছিল। এরাবত চতুদস্ত বৃহদাকার হস্তী । ইন্দ্রের বাহন এরাবত । ইরাবতী- 
তীরে চতুরদস্ত গজ পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম এরাবত। এরাবত 7087)061) 
জাতীয় হ্ভী। 

॥ ২৮ - ৩১ ॥ আমি অন্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র, গাভীদের মধ্যে কামধেনু, প্রজা 
উৎপন্ন হেতু প্রজনয়িতা কাম, সর্পগণের মধ্যে আমি বাস্থুকি এবং নাগগণের মধো অনম্ত, 
জলচারিগণের মধ্যে বরুণ, পিতগণের মধো আমি অধমা, সংযমকারিগণের অর্থাৎ 


অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবষীণাঞ্চ নারদঃ। 
গন্ধরাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ 
উচ্চৈঃশ্ববসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোন্ভবম্‌। 
 এ্রাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্‌ ॥ ২৭ 
আয়ুধানামহং বজ্ত্ং ধেনুনামস্মি কামধুক্‌। 
প্রজনশ্চান্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্যি বাস্থুকিঃ ॥ ২৮ 
অনস্তশ্চাম্মি নাগানাং বরণে যাদসামহম্‌ । 
পিত্ণামর্ধমা চাম্মি যমঃ সংযমতামহম্‌ ॥ ২৯ 


৮২ 


২৮ - ৩১ শ্রোক ২২৪ গীতাব্যাখ্যা | দশম অধ্যায় 


ধর্মার্থ শাস্তিদাতাগণের মধ্যে আমি যম, দৈতাদিগের মধ্যে আমি প্রহ্ছলাদ, গ্রাসকারী- 
দের মধ্যে কাল এবং আমি মুগদিগের মধো মুগেন্্র এবং পক্ষিগণের মধ্যে বেনতেয় বা 
বিনতানন্দন গরুড়, পবিত্রতা সম্পাদকগণের মধ্যে আমি পবন, শম্ধারিগণের 
মধো আমি রাম, ঝষদিগের মধ্যে আমি মকর, শ্োতম্বতীদের মধ্যে আমি 
জাহবা ॥ ২৮ - ৩১ ॥ রর 

কামধেন্নুর নিকট যাহা কামনা করা যায় তাহাই পাওয়া যায় ইা প্রবাদ | 
বশিষ্ঠের এরূপ একটি কামধেনু ছিল । এখনও কোন কোন আশ্রমে, যথা দেওঘর 
বালানন্দাশ্রম, কামধেন্ু রাখা হয়, এই কামধেন্ু সকল সময়ে দুগ্ধ দিতে পারে বলিয়া 
কথিত। সপ ও নাগ দুইটি বিভিন্ন নরজাতি । সর্পগণের বিখাত রাজা বাশ্থকি ও 
নাগগণের রাজা অনন্ত বা শেষনাগ। সর্পজাতি বহু পুরে উচ্ছিন্ন হইলেও ভারতে 
নাগগণ বহুদিন যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিল । অন্ধরাজ শালিবাহন নাগজাতীয় ছিলেন । 
এখন নাগ উপাধি দেখা যায়। বৈবস্বত মন্তুর রাজ্যকালে তদ্ভ্রাতা যমের উপর 
দুষ্টের শাসনভার অপ্রিত ছিল, তদবধি যম ধর্মরাজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন । -ক্রুমে 
মৃত্যুর দেবতা, পরলোকে দগ্ুবিধানকারী দেবতা এবং ইহলোকের ছুষ্টের শাসক যম এক 
হইয়া গিয়াছেন। কঠোপনিষদের নচিকেতা মনুর ভ্রাতা যমের নিকট উপদেশের জন্য 
গমন করিয়াছিলেন । কঠে যমকে বৈবস্বত অর্থাৎ বিবন্বান নরপতির পুত্র বলা 
হইয়াছে । ৩০ শ্লোকের কলয়ৎ শব্দের অর্থ শংকরমতে গণনাকারী। এই শব্দের 
অর্থ গ্রাসকারীও হয় এবং এই অর্থই এখানে অধিকতর সংগত মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ 
বলিতেছেন আমি সকলের গ্রাসকারী মহাকাল । ১১1৩২ শ্লোকেও আছে কালোশহস্মি 
লোকক্ষয়ক অর্থাৎ আমি লোকধ্বংসকারী কাল। ১০।৩৩ শ্লোকে সময়রূগী অক্ষয় 
কালের উল্লেখ আছে অতএব ১০।৩০ শ্লোকের কাঁল এবং ১০।৩৩ শ্লোকের কাল 
বিভিন্ন । শংকর মুগেন্দ শব্দের অর্থ করিয়াছেন সিংত অথবা বাম্র। পুরাকালে 
ভারতে সিংহের প্রতিপত্তি অধিক ছিল এবং তখন ভারতের প্রায় সবত্র সিং দেখা 


প্রহলাদশ্চান্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্‌। 
মুগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোইহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ ৩০ 
পবন; পবতামন্মি রামঃ শস্্ভৃতামহম্‌ | 
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি শ্োতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ 


গীতাব্যাখ্যা । দশম অধায় ২২৫ 2২ - ৩৩ শ্লোক 


যাইত। সিংহই তখন পশুরাজ। ক্রমে সিংহ ভারত হইতে লোপ পাইয়াছে ৷ এখস" 
জুনাগড় অঞ্চল ব্যতীত আর ভারতে কোথাও সিংহ দেখা যায় না। ব্যান্ষ্ঠ এখন 
মুগেন্দ্রের পদ অধিকার করিয়াছে । শংকর হয়ত এজন্য মৃগেক্্র শবের রূঢ় অর্থ সি. 
বাতীত ব্ান্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন । আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে ভারতীয় 
ঈগলের নাম গরুড । প্রাচীন ভারতে সর্প ও নাগের ন্যায় পক্ষী নামধারী এক নরজান্তি 
িল। বিনতানন্দন এই জাতির এক শ্রেষ্ঠ বাক্তি ছিলেন। কুষ্ৈপায়নের পরবর্তী 
বাসের নাম দ্রোণি। মার্কগডেয় পুরাণে চতুর্থ অধায়ে ইনাকে পক্গীজাতীয় বলা 
হইয়াছে । অগ্রিকেই সাধারণত পাবক কা পবিভ্রতা সম্পাদক বলা হয়। শ্রীকৃ 
পবনকে কেন সেই মান দিয়াছেন বুঝা গেল না। অবশ্য পবন পবিব্রতা সম্পাদক 
বলিয়া পরিগণিত । বোধ হয় সবত্রগ & মভান ॥ ৯।৬ ॥ বলিয়া বায়ুকে অগ্নি অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে । রাম শব্দে দাশরথি রাম বুঝাহতেছে পরশুরাম নাহি । 
পুরাণে আছে দাশরথি রামের কীতিতে পুববতী পরশুরামের কীতি যান হইয়াছিল । 
পুরাণমতে ঝধা নায়ী স্ত্রী হইতে জলচরগণের উৎপত্তি হইয়াছে । ঝধাবংশীয়গণ, যথা, 
সহত্রদন্ত মকর, পাটান, তিমি, রোহিতাদি মীনগণ, গ্রহ, নিষ্ষ, শিশুমার, কুর্মগণ, মুণ্ডক, 
শন্বুক, শুক্তি, জললৌকা প্রভৃতি ॥ বায় । ১৬৯॥ 

॥ ৩২ - ৩৩ ॥ অভুন, আমি সমস্ত ষষ্ট বস্তুর আদি এবং আস্ত এবং মধা, 
বিচার মধ্যে আমি অধ্যাত্বাবিদ্যা, বাদিগণের কথার মধো বাদ, অক্ষর সমূহের মধো 
আমি অকার এবং সমাসের মধ্ো ছন্দ সমাস, আমিই আক্ষয় কাল, আমি বিশ্বতোমুখ 
ধাতা ॥ ৩২» ৩৩ ॥ 

অধ্যাত্ব অর্থে স্বভাব ॥ গীতা ।৮।৩ ॥ মনুষ্ের শরীর ও মন লইয়াই তাহার 
স্বভাব। এই শরীর ও মনকে অর্থাৎ অধ্যাত্বাকে বা ক্ষেত্রকে যিনি জানেন তিনি ক্ষেত্রজব 
বা প্ুরুষ। গীতায় ১৩ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্গে বিচার আছে এবং কৃষ্ণ ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানকে গৌরব দিয়াছেন । অআধ্যাত্মবিষ্ঠা এই জ্ঞানের অনুশীলন করে বলিয়া 


সর্গাণামাদিরস্তশ্চ মধ্যপৈবাহমজুর্ন। 
অধ্যাত্মবিষ্ঠা বিষ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহূম্‌ ॥ ৩২ 
অক্ষরাণামকারোইস্মি ছন্দ; সামাসিকস্য চ। 
অহমেবাক্ষয়; কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখ ॥ ৩৩ 


৩৪ শ্লোক ২২৬ গীতাব্যাখ্য। | দশম অধ্য|য় 


শ্রেষ্ঠ বিদ্যা । বাদিগণের বিচারে তিন প্রকার তর্কপদ্ধতি দেখা যায়, যথা, বিতণ্ডা, জল্প 
ও বাদ। স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার বিশেষ চেষ্টা না করিয়া কেবল প্রতিপক্ষের মত খগ্ডনের জন্য 
যে তর্ক তাহার নাম বিতগ্ডা। যে প্রকারে হউক নি মত প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারের নাম 
জল্ল এবং জয়পরাজয়ের কথা মনে না রাখিয়া কেবল প্রকৃত তত্ব নিরূপণের জন্য যে 
বিচার তাহার নাম বাদ । বাদে সত্য নির্ণয় হয় বলিয়া বাদ শ্রেষ্ঠ তর্কপদ্ধতি । আদি 
আন্ষ: বলিয়া অকারের গৌরব । উভয় পদের প্রাধান্য হেতু সমাসের মধ্যে ঘন্দ 
সমাসের শ্রেষ্ঠহ । ৩৩ শ্লোকের কাল অর্থে সময় । ইহা প্রবাহরূপে অক্ষয় । বিশ্বাত- 
মুখ শব্দের শার্থ বিশ্বের সর্বদিকে এবং সর্বত্র যাহার মুখ বিদ্ধমান। যিনি নিবিশেষে 
বিশ্বের সকল বস্তর ধাতা বা নিয়ন্তা তিনিই বিশ্বতোমুখ ধাতা | 
এ॥ ৩৪ ॥ এবং আমি সর্বতর মৃত্যু এবং ভবিষ্যকালে যত পদার্থ বা প্রাণী জন্মিবে 
তাহাদের উৎপত্তির হেতু এবং নারীগণের মধ্যে আমি কীতি, শ্রী, বাক, স্মৃতি, মেধা, 
পৃতি, ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥ 
পুরাণে বহুপ্রকার মৃত্যু কথিত হইয়াছে । পদ্ম । ভূমি | ৬৬। ১২২ শ্লোক, যথা, 
একোত্তরং মৃত্যুশতমস্মিন্‌ দেহে গ্রতিষ্ঠিতম্‌ । 
তত্রেকঃ কালসতযুক্তঃ শেষাশ্চাগন্তবঃ স্মৃতাঃ ॥ 
অর্থাৎ, এই দেহে একশত এক প্রকার মৃত্যু প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে একটি কালসংযুক্ত 
অবশিষ্ট আগন্তক বলিয়া কথিত। পূর্ববর্তী শ্লোকে কালের উল্লেখের পরে কালসংযুত্ত' 
সবহর মৃত্ার কথা আসিয়াছে । কীতি, শ্রী, ইত্যাদিকে অনেকে নারীগণের গুণাবলী 
বলিয়া বাখ্যা করিয়াছেন । এ ব্যখ্যা কষ্টকলিত মনে তয়। স্মৃতি, মেধা, ধুতিকে 
বিশেষ করিয়া উত্তম স্ত্রীক্ঘভাব মনে করিবার কোন কারণ নাই । কাত, শ্রী, ইত্যাদি 
দক্ষকন্যাগণের নাম। ইহারা প্র্ৃতির গর্ভে উৎপন্ন হন এবং সংখ্যায় চতুবিংশতি, যথা, 
শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্ট, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি, কী্ডি, 
খ্যাতি, সতী, সম্ভৃতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নীতি, অনসুয়া, উর্জী, স্বাহা এবং স্বধা । 
ইহাদের প্রথম তের জন ধর্মের পত্তী এবং শেষোক্ত এগার জন ভূগু প্রভৃতির পত্রী । 
বিষণ | ১।৭ ॥ দক্ষকন্টাগণের এই তালিকায় শ্রী ও বাক্‌ এই ছুই নাম নাই। লক্ষ্মীর 


মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদস্তবশ্চ ভবিষ্যতাম্‌। 


কীতিঃ শ্রীর্বাক চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ 


গীক্ভাব্যাখ্যা। দশম অধ্যায় ২২৭ ৩৫ - ৩৬ শ্লোক 


অপর নাম শ্রী। অন্যত্র কাশ্যপপত্বী বলিয়া দক্ষকন্া বাকের উল্লেখ আছে । দক্ষ- 
কন্যাগণ হইতে প্রজাশ্থষ্টি হইয়াছিল এজগ্য তাহারা নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথিত 
হইয়াছেন । 

॥ ৩৫ ॥ সাম সমূহের মধ্যে আমি বৃহ সাম, ছন্দ সমূহের মধ্যে গায়ত্রী, 
মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, ধতুর মধো বসন্ত ঝতু ॥ ৩৫ ॥ 

বৈদিক বৃহৎসাম নামক তোত্রে ইন্দ্র সর্বেশ্বররূপে পুজিত হইয়াছেন । এ 
স্তোত্র সামবেদের অন্তর্গত । বেদে নানা ছন্দোযুক্ত মন্ত্র আছে, ইহাদিগকে ছন্দ বলা 
হয়, যথা, ত্রেষ্ভচন্দ, পঞ্চদশ ভন্দস্তোম, জগতীছ্ছন্দ ইত্যাদি। ছন্দঃসমূহের মধ 
গায়ত্রীর গৌরব সর্বাপেক্ষা অধিক | পুরাণে আছে বেদের গায়ন্রীছন্দ সর্বপ্রথম উৎপন্ন 
হয়। মার্গশীর্য অগ্রহায়ণ মাসের নাম। আনন্দগিরি বলেন এই মাসে পক শহ্য 
উৎপন্ন হয় বলিয়া ইতার উল্লেখ । পুরাকালে কোনও সময়ে অগ্রহায়ণ মাস হইতে 
বৎসর গণনা হইত কি না তাহা বিচার | অগ্রহায়ণ নামের অর্থই বৎসরের অগ্র বা 
প্রথম । মাঘ মাস এক সময়ে প্রথম মাস বলিয়া পরিচিত ছিল ॥ বায়ু । ৫৩ ॥ বসস্ত 
বা কুম্ুমাকর চিরকালই খতুরাজ বলিয়া পরিচিত । 

॥ ৩৬ ॥ ছলনাকারিগণের মধ্যে আমি দুযুত, তেজস্বীদিগের আমি তেজ, আমি 
জয়, আমি বাবসায়, বলবানদিগের আমি বল ॥ ৩৬ ॥ 

ছলয়ৎ শব্দের অর্থ ছলনাকারী। কি কি ভাবে ভগবান চিন্তনীয় অজর্নের 
এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান এ পর্যস্ত নিজ উত্তম বিভতির বর্ণনা করিয়াছেন সে জন্য এই 
শ্লোকে ছলনাকারীদের কথা কেন আসিল তাহা বুঝা গেল না। ছলয়ৎ শব্দের অর্থ 
যদি ক্রীড়া ধরা যায় তবে অর্থ স্থগম হয়। ক্রীড়ার মধ্যে দ্যুতক্রীড়া শ্রেষ্ঠ। এখনও 
দ্যুতসন্বন্ধীয় ঘোড়দৌড়কে 11176 01 81)01৪ বা ক্রীড়ার রাজা বলা হয়। শ্লোকের 
সত্ব শব্দের বল অর্থ করিলে পূর্ববর্তী তেজ, জয়, ব্যবসায় শব্দের সহিত সংগতি থাকে । 
বাবসায় অর্থে উদ্যম । 


বৃহৎসাম তথা সায়াং গায়্রীচ্ছন্দসামহম্‌। 
মাসানাং মার্গশীষোহহম্‌ খতৃনাং কু্ুমাকর: ॥ ৩৫ 


দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজন্িনামহম্‌। 
জয়োইম্মি ব্যবসায়োইস্মি সত্তবং সত্ববতামহম্‌ ॥ ৩৬ 


৩৭ - ৩৮ শ্লোক ২২৮ গীতাব্যাখ্যা । দশম অধ্যায় 


॥ ৩৭ ॥ বস্তিগিণের মধ্য আমি বাস্বদেব, পাগ্তবগণের মধো ধনঞ্জয় এবং 
মুনিগণের মধ্যে আমি বাস, কবিগণের মধো উশনা কবি ॥ ৩৭ ॥ 
মননশীল মন্্রদ্রষ্টা বাক্তিকে মুনি বলে। উশনা বা শুক্র বা কাবা ভূগুপত্বী 
কাবার পুত্র । ইনি আদি কবি ও নীতিশাস্স প্রণেতা । খুব ও তাহার মাতা স্রনীতি 
সঙ্থন্দে উশনাকৃত কবিতা পুরাণে ধৃত আছে, যথা, 
অক্তোইস্য তপসো বীধম্‌ অহোঠিস্ত 'তপস; ফলম্‌। 
যদেনং পূরতঃ কৃঙ্ধা ঞ্রুবং সপ্তষয়ঃ স্থিতা ॥ 
ধ্রবস্তা জননী চেয়ং স্রনীতির্নাম স্তনতা.। 
আস্তাশ্চ মতিমানং কঃ শাক্তো ধর্ণযিতুং ভুবি ॥ 
ভরেলোকাাশ্রয়তাং প্রাপ্ত, পরং স্থানং স্থিরায়তি | 
স্থানং প্রাপ্া বরং কুত্বা যা কুক্ষিবিবরে ক্বম্‌ ॥ 
আর্থাত, আতো, ইভাঁর তুপত্যার বল, অভো, উহার তপস্তার ফল যৎপ্রভাবে ইতাকে 
পুরোবতীী করিয়া সপ্তুযিগণ স্থিত আছেন। আর এই প্রুবের সুনীতি বা স্বনৃতা নায়ী 
জননী, ইহার মহিমাই বা প্রথিবীতে কে বর্ণনা করিতে সক্ষম, যিনি ফ্ুবকে গর্ভে ধারণ 
করিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ধু হইয়া ত্রিলাকোর আশ্রয়প্রাপ্ধ পরম স্তানে স্ির তইয়া 
আছেন । 
॥ ৩৮ ॥ আমি দমনকারীদের দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের আমি নীতি এবং গোপাগণের 
মধ্োে মৌন, জ্ভানিগণের আমি জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥ 
মস্যপুরাণ ১১৫ অধ্যায়ে কথিত আছে যে সাম, দান, ভেদ এই ছিন উপায়ে 
যাহারা বশে আসে না দণ্ডে তাহারা বশীভূত হয়। যেখানে দণ্ড না থাকে সেখানে 
লোকে স্ব স্ব মর্যাদা অতিক্রম করে। সমস্ত সমাজধর্ম দণ্ডে প্রতিচিত । সর্ব দণ্ডে 
প্রতিষ্ঠিতম ৷ মহাভারত শান্তি পর্ব ৫৬ অধ্যায়ে উশনাকৃত দণ্ডনীতি সংক্রান্ত অন্য দ্বইটি 
শ্লোক ধৃত আছে । উশনা দণ্ডনীতি লিখিয়াছিলেন এজন্য তাহার নামের পরেই দণ্ডের 


বৃ্তীনাং বাস্ুদেবোহস্মি পাগ্ডাবানাং ধনঞ্জয়ঃ | 
মুনীনামপ্যহং ব্যাস; কবীনামুশনাঃ কবি ॥ ৩৭ 
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরশ্মি জিগীষতাম্‌। 
মৌনং চৈবাশ্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ভানবতামহূম্‌ ॥ ৩৮ 


গীতাব্যাখ্যা । দশম অধ্যায় ২২৯ ৩৯ - মং শ্লোক 
ও নীতির কথা আসিয়াছে । সাম, দান, ভেদ ইত্যাদি নাতির অন্তত | এগাপা শবে 
শ্লোকে গুপ্থির উপায় বুঝাইতেছে । ,দণ্ড, নীতি শব্দের পর গুপ্তির কথা আাসায় 
রাজগণের মন্ত্রণাগুপ্তি উদ্দিষ্ট হইয়াছে । 

॥ ৩৯ - ৪২ ॥ অজুর্ন, সমস্ত ভূতবর্গের যাহা বীজন্বরূপ তাহাই আমি । 
চরাচরে এমন কোন বস্ত নাই যাতা আমা বিনা থাকিতে পারে । পরস্তপ, আমার দিবা 
বিভৃতিসমূতের অন্ত নাই । এই বিভতির বিস্তৃতি তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম । যে 
যে সস্তা বিভতিসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন অথবা শক্তিসম্পন্ন সেই সে সত্তা আমার তেজের 
অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে, অথবা, অজুর্ন, তোমার বনু প্রকারে এত জানিয়া কি 
হইবে, আমি এই সমস্ত জগৎ একাংশ ছারা আবিষ্ট করিয়া আছি ॥ ৩৯ - ৪২ ॥ 

ভগবানের এক পাদমাত্র জগৎ বাপারের সহিত সম্পকিত অবশিষ্ট তিন পাদ 
অব্যবহাষ ও ধারণার অতীত । পরিশিষ্টে গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের বক্তব্য" শীর্ষক 
প্রবন্ধে কোন অধ্যায়ে কি আছে তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি । সেস্থলে দশম অধায় 
সম্বন্ধে যে মন্তবা আছে তাহা ড্রষ্টবা | 


যচ্চাপি সব্বভূতানাং বীজং তদহমজুন। 
ন তদন্তি বিনা যু স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌ ॥ ৩৯ 
নান্তোহভ্তি মম দিবানাং বিভিতীনাং পরস্তপ | 
এষ তৃদ্োশতঃ প্রোক্তো বিভৃতেবিস্তরো। ময়া ॥ ৪০ 
বদ যদ বিভূতিমৎ সত্ব শ্রীমদুজিতমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ভ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্‌ ॥ ৪১ 
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জ্ন। 
বিষ্টভ্যামিদং কৃৎস্সমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ 


বিভূতি যোগ নামক 
দশম অধ্যায় সমাপ্ত । 


৬০ 








একাদশ অধ্যায় 
বিশ্বরূপদর্শন যোগ 


॥ ১ ॥ অর্জুন বলিলেন, আমার প্রতি অন্নগ্রহবশে পরম গোপনীয় অধাত্ম- 
বিষয়ক যে কথা বলিলে তাহাতে আমার যে মোত হইয়াছিল তাহা অপগত 
হইল ॥ $ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বলিয়াছেন যে সাধারণের বুদ্ধি বিচলিত করিতে নাই। অসঙ্গ- 
চিত্তে অনুষ্ঠিত হইলে কর্ম অকর্ম সব সমান হইয়া যায় এবং স্থিতপ্রজ্ঞের কর্তব্য বলিয়া 
কিছু নাই এ সকল গুহ্য কথা কেবল উপযুক্ত বাক্তিকেই বলা যায়। অঙ্জ্ন সেই 
পরম গুহা কথা শুনিয়াছেন। অধ্যাত্নসংজ্ঞিত কথার অর্থ আত্মা ও অনাত্মার সম্বন্ধ 
বিষয়ক। অধ্যাত্ব অর্থে স্বভাব। এই স্বভাববশে ও সামাজিক ধর্মবশে অর্থাৎ স্বধর্মবশে 
অসঙ্গচিত্তে যুদ্ধাদি ক্র কার্য করিয়াও কি করিয়া মুক্তি লাভ হইতে পারে তাহা শ্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন এজন্য তাহার উপদেশ অধ্যাত্মসংজ্ঞিত। অঙ্ঞুনের মোহ অপগত হইল অর্থে 
যুদ্ধ করিব না এই যে অকীতিকর অনার্যজুষ্ প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছিল তাহা নষ্ট হইল। 
অজ্জুন যুদ্ধ করিতে রাজি হইলেন, বুঝিলেন ভাল না লাগিলেও তাহার যুদ্ধই কর্তব্য। 
অভুন অসঙ্গচিত্ত বা স্থিতপ্রজ্ঞ কিছুই হন নাই । আদর্শ ব্যবহারের বিচার শুনিয়া 
কেবল তাহার কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়াছে। তাহার কুতুহলেরও উদ্রেক হইয়াছে, কৃষ্ণ 


অঙ্ভন উবাচ 
মদনুগ্রহায় পরমং গুহামধ্যাত্মসংজ্ৰিতম্‌ । 
যত্বয়োক্তং বচত্তেন মোহোইয়ং বিগতো! মম ॥ ৯ 


২-৮ শ্লোক ২৩৪ গীতাব্যাথ্যা । একাদশ অধ্যায় 


বলিলেন তাবৎ চরাচরের তিনিই আশ্রয়, এই ব্যাপার স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় কি না 
জানিতে অজুরনের আগ্রত হহল। তিনি বলিলেন, 

॥২-৪ ॥ কমলপত্রলোচন, তোমার নিকট আমি ভূতগণের উৎপত্তি ও 
বিনাশের কথা বিস্তারিত শুনিলাম এবং তোমার অব্যয় মাহাত্নাও জানিলাম । পরমেশ, 
পররুযোত্তম, তোমার সেই এশ্বর রূপ, যাহা সষ্ট চরাচরে বিস্তৃত এবং যাহার কথা তুমি 
আমাকে নিজে বলিয়াছ তাহা, দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে । প্রভো, যদি তুমি মনে কর 
আমার তাহা দেখিবার শক্তি আছে তবে, যোগেশ্বর, তুমি আমাকে তোমার সেই অবায় 
স্বরূপ দেখাও ॥২-৪8৪॥ 

যোগেশ্বর সম্বোধনের সার্থকত্ঞা এই যে অজুনের বিশ্বাস 94 ইচ্ছা করিলে 
স্বীয় যোগবলে অঙ্ঞুনকে অবায় রূপ দেখাইতে পাঁরেন। 

॥ ৫ - ৮ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, পার্থ, আমি তোমাকে শত শত সহ্ত্ 
সহত্্র নানাবিধ, নানা আকৃতিবিশিষ্ট, নানাবর্ণ আমার দিবা বূপসমূত দেখাইব | ভারত, 


ভবাপায়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তুরো ময়া | 
ত্ত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্যুমপি চাবায়ম্‌ ॥ ₹ 
এবমেতদ্‌ যথাথ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর | 
দরষ্টমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ 
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময় দ্রষ্টমিতি প্রভো । 
যোগেশ্বর ততো মে তং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্‌॥ ৪ 
শ্রীভগবানুবাচ 
পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোইথ সহশ্রশঃ | 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫ 
পশ্যাদিত্যান্‌ বন্থুন রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা। 
বতুন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্ঠযাশ্চর্যাণি ভারত॥ ং 
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎন্্ং পশ্ঠান্ভ সচরাচরম্‌। 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দরষ্মিচ্ছসি ॥ ৭ 
ন তু মাঁং শক্যসে ভ্রষ্টমনেনৈব স্বচক্ষুষা । 
দিব্য দদামি তে চক্ষুঃ পন্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥ ৮ 


ডে 


গীতাব্যাখ্যা । একাদশ অধ্যায় ২৩৫ ৫ -৮ শ্লোক 


আদিতাগণ, বন্ুগণ, রুদ্রগণ, অশ্রিদয়, মরুদ্গণ এবং বহু আশ্চ্য বস্তুসমূহ যাহা পূর্বে 
কেহ দেখে নাই তাহা তোমাকে দেখাইব। গুড়াকেশ, চরাচর সমেত সমস্ত জগ এবং 
অন্য যাহা কিছু তুমি দেখিতে ইচ্চা কর সে সকলই আগ্য এই স্থানেই আমার দেতে 
একত্রে অবস্থিত দেখিবে কিন্তু কেবল তোমার নিজ চক্ষুর সাহায্যে তাহা দেখিতে 
পাইবে না। তোমাকে আমি দিবা চক্ষু দিতেছি তুমি আমার এশ্বরিক যোগ দেখিতে 
সমর্থ হইবে ॥ ৫-৮॥ 

দশম অধায়ে নিজ বিভুতি বর্ণনকালে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, আদিতাগণের 
মধ্যে আমি বিষু, মরুদ্গণের মধো মরীচি, রুদ্রগণের মধো শংকর, ইতাদি। এখন 
অজু্নকে সেই সকল আদিত্য প্রভৃতি দেখাব বলিতেছেন। এ সকল দেবতা 
অজুনের কালে দৃশা ভিলেন না এজন্া তাহারা আনৃষ্টপূ্ বস্তুর সহিত একজে উল্লিখিত 
হইয়াছেন । এই দেবতারা নানা বেশ ও আকৃতিধারী। খগ্ধেদে কথিত হইয়াছে 
মরুদ্গণ উজ্জল বসন ও স্বর্ণনিমিত বর্ম পরিধান করিতেন । তাহারা অশ্বারোহী ও 
উষ্কীষধারী। মরুদগণ ইক্ের সহচর ভিলেন। ভাভারা সখ্যায় একোনপঞ্চাশৎ | 
দেবা একোনপঞ্চাশ সহায়া বজ্রপাণিন ॥ বিষ ।১।১১।৪০ ॥ অন্রমান হয় ইন্দ্রের 
যে মহতী সেনা ছিল তাহা আদিতে সপ্ত নায়কের অধীন ছিল, পরে এক এক ভাগ সপ 
সপ্ত গণে পূনরায় বিভক্ত ভইয়া মোট ৪৯ বিভাগ হয়। প্রাত্যেক বিভাগের অধিনায়ক 
এক একজন মরুৎ হওয়ায় মরুদগণের সংখা! ৪৯ ইয়। বায়পুরাণ পাঠে মনে তয় 
মরুদগণ আদিতে অস্ুরসেনানায়ক ছিলেন। ইন্দ্র প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের নিজ 
দলে আনেন ॥ বায়ু ।৬৭।১৩২ ॥ আদিত্যাদি দেবগণ উল্লিখিত হওয়ায় দিব্যরূপ 
দেখাইবার কথা আসিয়াছে । এ সকল দেবতা ভিন্নও অখিল চরাচরের সমস্তই 
ভগবানের দেহে দ্রষ্টব্য। অখিল চরাচরের উল্লেখ করিয়া কুষ্ণ বলিতেছেন অন্য যাহা 
কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহাও দেখিতে পাইবে, অর্থাৎ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান যাহা 
দেখিতে চাহ দেখ । ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতির মৃত্যুর পূর্বেই তাহাদের বিনাশের দৃশ্য কৃষ্ণ 
শরীরে অর্জন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ॥ ১১।২৪-২৬॥ 

বিশ্বরূপের প্রত্যক্ষ অনুভূতি কঠোর সাধনার দ্বারাও লভ্য নহে ॥ ১১1৪৮, 
৫৩ ॥ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহপরবশ হইয়া নিজ যোগশক্তির সাহায্যে অঙ্জুনকে 
দিব্যৃষ্টি দিয়াছিলেন। সঞ্জয়ের যে দিব্যদৃষ্টির প্রবাদ আছে আর অজু'নের এই দিব্- 
দুষ্টি বিভিন্ন ব্যাপার । যোগীরা ইচ্ছা করিলে অপরের শরীরেও নিজশক্তি সংক্রামিত 


৯- ১১ শ্লোক ২৩৬ শীতাব্যাখ্যা । একাদশ অধ্যায় 


করিতে পারেন। যিনি যোগশক্তিতে বিশ্বাসবান তাহার পক্ষে কৃষ্ণের অজজুনিকে দিব্য- 
চক্ষুদান কোন অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হইবে না। বর্তমানে আমর! এ প্রকার 
যোগশক্তির সতিত পরিচিত নতি সে জন্য যুক্তিবাদীর পক্ষে এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধাজ্ত 
কর! চলিবে না। ১।১ শ্লোকের ব্যাখা দ্রষ্টব্য । সংবেশন বা 17710706151 প্রক্রিয়ার 
সাহাযো সংবেশিত বাক্তিকে যাহা ইচ্চা দেখান যাইতে পরে সত্য কিন্তু এ প্রকারে দৃষ্ট 
বিশ্ব্ূপের মুলা নাই। সংবেশক যাহা দেখিতে বলেন অভিভাব বা ৪9829500]] 
বশে সংবেশিত ব্যক্তির প্রত্যক্ষের ম্যায় তাহারই অনুভূতি তয়। এরূপ প্রত্যক্ষ 
ভ্রাস্তিমূলক। শ্রীকৃষ্ণ কতৃক অভিভাবিত হইয়া যদি অজু ন বিশ্বরূপ দেখিয়া থাকেন 
তবে বিশ্বরূপ ব্যাপারটা সত্য হইলেও অজ্জনের পক্ষে তাহা ভান্তদর্শনই হইয়াছিল । 
মহাযোগেশ্বর কৃষ্ণ সংবেশনের সাহাষ্য গ্রহণ করেন নাই এ কথা বলা যাইতে পারে। 
অজুনের বিশ্বরূপ দর্শন অলৌকিক ঘটনা বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে এবং আমাদের 
বতমান যে জ্ঞান আছে তাহার দ্বারা ইহার সত্যাসত্য নির্ণীত হইতে পারিবে না। 

এশ্বরযোগ শব্দের অর্থ যে শক্তির বলে ভগবান নিলিপ্ত থাকিয়াও স্ষ্টি করেন । 
পরের শ্লোকে এ্রশ্বররূপের কথা আছে । এশ্বরযোগের দারা স্ষ্ট তাবৎ পদার্থের যে 
রূপ তাহাই এশ্বরবূপ | 

॥ ৯ - ১১ ॥-সপ্তয় বলিলেন, তার পর, রাজন্‌, এইরূপ বলিয়া মহাযোগেশ্বর 
হরি পার্কে পরম এশ্বররূপ দেখাইলেন। পার্থ তখন অনেক বদন ও নেত্রযুক্ত, নানা 
অদ্ভুতদর্শন মুতিসমন্থিত, বিবিধ দিব্য আভরণ উগ্ঠত অস্ত্র দিব্য মাল্য বস্ত্রধারী দিব্য গন্ধ 
অনুলেপিত, সর্বপ্রকার আশ্চষ বস্তুর আধার সেই অনন্ত বিশ্বতোমুখ দেবতাকে দেখিতে 
পাইলেন ॥ ৯ - ১১ ॥ 


সঞ্জয় উবাচ 
এবমুক্ত ততো রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্‌ ॥ ৯ 
অনেকবক্ত নয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনমূ। 
অনেকদ্দিব্যাভরণং দিব্যানেকোগ্ঠতায়ুধম্‌ ॥ ১০ 
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধান্ুলেপনম্‌। 
সর্বাশ্চধময়ং দেবমনস্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১৯ 


গীতাব্যাথ্যা । একাদশ অধ্যায় ২৩৭ ১২- ১৪ শ্লোক 

প্লোকে রাজন্‌ শবে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিতেছেন । রুদ্রাদিতা প্রভৃতি 
যে সকল দেবতার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তীাহারাই দিব্য অস্ত্র মাল্য বন্্ ও 
অন্থুলেপনধারী । এই সমস্ত দেবতার মৃতি একস্থ হওয়ায় কৃষ্ণদেতে অনেক বদন নেত্র 
ইত্যাদি প্রকাশ পাইয়াছিল। বিশ্বতোমুখ শব্দের অর্থ ১০৩৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় 
দ্রষ্টব্য । 

-কৃষ্ণকে ৯ শ্লোকে হরি বলা হইয়াছে । হরি, বিষণ প্রভৃতি শব্দ সমার্থে প্রযুক্ত 
হইলেও বাস্তবিক তাহারা বিভিন্ন দেবকে নির্দেশ করে। বিষুর বনু মৃতি। স্থায়স্তুব 
মন্বস্তরে মন নামক দেবতা হইতে আকৃতির গর্ভে যজ্ঞ বা বিষণ নামা বাক্তি উৎপন্ন হন। 
ইনি প্রথম বিষুণ। স্বারোচিষ মন্বস্তারে দেবতাগণের মধ্যে অজিত জন্মগ্রহণ করেন । 
ইনি দ্বিতীয় বিষুর। ওুভ্তমি মন্বস্তরে বশবতী নামা তৃতীয় বিষু, এই মন্বস্তরেই সতা 
নামে আর এক বিণ জন্মেন। তামস মন্বস্তরে হধার গর্ভে হরি জন্মগ্রহণ করেন । 
চাক্ষুষ মন্বস্তরে বিকুণ্টার গর্ভে বৈকুণ্ট নামা বিষ উৎপন্ন তন। বৈবস্বত মন্বস্তরে ধর্ম 
হইতে নারায়ণ নামা বিষ্ণু জন্মেন এবং অদিতির গর্ভে বামন বিষণ জন্ম লন। ইহারা 
সকলেই বিষ্ণু নামে পরিচিত। ব্রহ্ষের নরাবতারকে বিষ্ণু বলা হয়। এই সকল বিষুর 
বু কাল পরে দাশরথি রাম এবং দেবকীনন্দন কৃষ্ণ বিষু্পদবাচ্য হন। কৃষ্ণের পিতা 
বস্থুদেব হওয়ায় কৃষ্ণ বাসুদেব নামেও খ্যাত। কৃষ্ণের বনুপূর্বব্তী এক বাসুদেব 
্রক্গাূপে বা ঝিঞ্ুরূপে উপাসিত হইতেন। ইনি আদি বাসুদেব এবং কৃষ্ণ ইহার 
অবতার কল্পিত হইয়াছেন ॥ ১১।৪৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং বিষুপুরাণ 1১1২।১২, ১৩ 
এবং ৩১ এবং বায়ু ।৬৬ দ্রষ্টব্য ॥ বিষুপুরাণ বাসুদেব শব্দের নিরুক্ত দিয়াছেন, যথা, 
সর্বত্র এবং স্ববস্ত্রতে বাস করেন বলিয়া তাহাকে বাসুদেব বল! হয়। 

॥ ১২ - ১৪ ॥ যদি আকাশে সহত্ত্ ূর্য যুগপৎ উদ্দিত হয় তবে সে প্রভা সেই 
মহাত্বার প্রভার তুল্য হইতে পারে । তখন পাণ্ডৰ অজুনি দেবদেবের “সই শরীরে নানা 
বিভাগসম্পন্ন সমস্ত জগৎ একত্রে অবস্থিত দেখিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় বিশ্ময়াবিষ্ট এবং 


দিবি সূর্যসহত্স্ত ভবেদ্যুগপছুখিতা। 
যদ্দি ভাঃ সৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৯২ 
তত্রেকস্থং জগৎ কৃৎমং প্রবিভক্তমনেকধা । 
অপশ্ঠ্দ দেবদেবস্ শরীরে পাগুবস্তদা ॥ ১৩ 


১৫-২২ শ্লোক ২৩৮ গীতাব্যাখ্যা । একাদশ অধ্যায় 


রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নতশিরে প্রণাম পূর্বক দেবকে 
বলিলেন ॥ ১২- ১৪ ॥ 

॥ ১৫ - ২২ ॥ অজুন বলিলেন, দেব, তোমার শরীরে সমস্ত দেবতাগণ এবং 
সকলপ্রকার প্রাণিসংঘ, কমলাসনস্থিত প্রভু ব্রহ্মা, সমত্ড খধি এবং দিব্য উরগগণকে 
দেখিতেছি | বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরঃ তোমার অনেক বাহু উদর মুখ ও নেত্র দেখিতেছি, 
তুমি অনন্তরূপে সর্ধদিক ব্যাপ্ত করিয়া আছ। তোমার অস্ত, মধ্য, আদি কিছুই নির্ণয় 
করিতে পারিতেডি না। তোমাকে কিরীট গদা চক্রধারীরূপে সবদিকে দীপ্ত তেজোরাশি 
বিস্তার করিয়া অবস্থিত দেখিতেছি। তোমার ছ্যতি উজ্জল অনল ও সৃর্য সম, তুমি 
দুনিরীক্ষ্য, ইক্দ্রিয়গণ তোমার ইয়ন্তা করিতে পারে না, তুমি সর্বদিকে দৃশ্তমান। তুমি 
জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি অব্যয়, চিরস্তন ধর্মরক্ষক, 
তুমি সনাতন পুরুষ, ইহাই আমার ধারণা । তুমি আদি মধ্য অন্তহীন, অনস্তপরাক্রম, 
অনন্তবাহু, শশিনৃর্যনেত্র, দীন্তানলমূখ হইয়া স্বীয় তেজে এই বিশ্বকে সম্তাপিত করিতেছ 


ততঃ স বিশ্ময়াবিষ্টে হাষ্টরোমা ধনঞ্জয়ত | 
প্রণমা শিরসা দেবং কৃতাগ্তলিরভাষত ॥ ১৪ 
অঙ্ভুন উবাচ 

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেতে 
সবাংস্তথা ভূতবিশেষ সংঘান্‌। 
ব্রন্মাণমীশং কমলাসনস্থৃম্‌ 
ঝষীংশ্চ সবানুরগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥ ১৫ 
অনেক বাহুদরবক্ত,নেত্রং 
পশ্যামি তাং সর্তোইনস্তরূপম্‌। 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনভ্তবাদিং 
পম্ঠামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ 
তেজোরাশিং সর্বতো দীন্তিমস্তম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং ছুনিরীক্ষ্যং সমস্তাৎ 
দীপ্তানলার্কঘ্যতি মপ্রমেয়ম্‌॥ ১৭ 


গীতাব্যাখ্যা । একাদশ অধ্যায় ২৩৯ ১৫-২২ শ্লোক 


দেখিতেছি। আকাশের উত্বরৃষ্ট সীমা এবং পৃথিবীর মধ্যে এই যে অস্তরীক্ষরূপ অন্তরাল 
তাহা এবং সর্বদিক তুমি একাই ব্যাপ্ত করিয়া আছ। মহাত্মন্, তোমার এই অস্ভুত উগ্র 
রূপ দেখিয়া ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে । এ স্ুরবৃন্দ তোমাতে প্রবেশ করিতেছেন, 
কেহ বা ভয় পাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়৷ প্রার্থনা করিতেছেন, মহধি ও সিদ্ধের দল স্বস্তি 
বাক্য উচ্চারণ করিয়৷ বিবিধ স্তোত্রত্বারা তোমার স্তব করিতেছেন । রুদ্র, আদিতা, 
বন্থগণ আর যে সাধাগণ আছেন, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিঘয়, মরুদ্গণ, উদ্মপাগণ এবং গন্ধর, 
যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধের দল সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দেখিতেছেন ॥ ১৫ - ২২ ॥ 


ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং 
তরমস্তয বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
'ভ্বমবায়ঃ শাশ্বত ধর্মগোপ্ত। 
সনাতনস্ত্ং পুরুষো মতো মে॥ ১৮ 
অনাদিমধ্যান্তমনস্তবীর্ষ ম্‌ 
অনস্তবাছং শশিল্ধনেত্রম্‌। 
পশ্যামি তাং দীপ্তহুতাশবক্তং 
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্‌ ॥ ১৯ 
গাঁবাপুথিব্যোরিদমন্তরং হি 
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ। 
দৃষ্ট ভুতং রূপমুগ্তাং তবেদং 
লোকত্রয়ং প্রব্যঘিতং মহাত্ন্‌ ॥ ২০ 
অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশস্তি 
কেচিন্তীতাঃ প্রারঞ্জলয়ো গৃণস্তি। 
স্বসতীত্যুক্ত মহষিসিদ্ধসংঘাঃ 
স্বস্তি ত্বাং স্ততিভিঃ পুক্ষলাভিঃ ॥ ২১ 
রুদ্রাদিত্যা বসবে! যে চ সাধ্য 
বিশ্বেহশ্থিনৌ মরুতশ্চোম্মপাশ্চ। 
গন্ধর্বযক্ষাস্ু রসিদ্ধসং ঘা 
বীক্ষপ্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২ 


৩৯ 


২৩ -২৫ শ্লোক ২৪০ গীতাব্যাখ্যা । একাদশ অধ্যায় 


১ উরগ জাতিবিশেষ। মহাভারত শান্ডিপর্ব ১৮৩ অধ্যায়ে উরগ জাতির এবং দক্ষ- 
খন্ডে সমাগত উদ্মপা, সোমপা, ধুমপা, আজাপা! প্রতি খধিগণের উল্লেখ আছে । খষি 
এন" দিব্য উরগ শব্দে আকাশের সপ্ুয়িমণ্ডল ও বুত্র ও ননূষ নক্ষত্রও উদ্দিষ্ট হইতে পারে । 

কেহ ভগবানে প্রবেশ করেন, কেহ বা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, কেহ 
ধা ভগবান হইতে ভয় পান, কেহ বা ভগবানকে আশ্চধব পশ্ঠতি । এই সকল 
প্রকার বাক্তিকেই অজু ভগবানের দেহে দেখিতেছেন। অজুন প্রথমে বিশ্মায়াবিষ্ট 
হইয়াই বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন ॥ ১১1১৪ ॥ ক্রমে ভাতার মনে ভয় দেখা দিল। 
অজুনের মত বীরও বিশ্বরূপ দর্শনে কেন ভয়ে বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন তাহা পরে 
আলোচনা করিব। অজু বলিতে লাগিলেন 

॥ ২৩ - ২৫ ॥ মহাবাহো, বলতমুখনেত্র, বন্তবাুউরুপাদ, বন্ড উদর, বনুদপ্্ী- 
করাল তোমার মহৎ রূপ দেখিয়া লোকসমূহ এবং আমি€ বিচলিত হইতেছি | বিষেগ, 
আকাশস্পন্শী, দীপু, অনেকবর্ণ, বিবৃভবদন, দীপুবিশালনেত্র তোমাকে দেখিয়া অন্তরে 
ব্যথিত হইতেছি, ধৈধ ৬ মনের স্থিরতা রাখিতে পারিতেছি না। দরষ্্রাকরাল ও 
কালানলতুল্য তোমার মুখ সকল দেখিয়া দিশাহারা হইয়াঁছি, স্টখ পাইাতেছি না, 
দেবেশ, জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও ॥২৩-২৫॥ 


রূপং মহ তে বহুবক্ত,নেত্রং 

মহাবাতো  বনুবাহুরুপাদম্‌। 

বহুদরং বহু দংগ্্রীকরালং 

ষ্ট! লোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাহম্‌ ॥ ২১ 
নভঃস্পুশং দীপ্তমনেকবর্ণং 
বাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্‌। 
দৃষ্টা হি তাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা 
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিক্ছো | 
দংষ্াকরালানি চ তে ম্বখাঁনি 
দৃষ্টেব কালানলসন্গিভানি। 
দিশো না জানে ন লভে চ শর্ম 
প্রসীদ দেবেশ জগন্সিবাস ॥ ২৫ 


রি? 
৮০. 


গীতাব্যাখ্যা । একাদশ অধ্যায় ২৪১ ২৬ -.১১ শোক 


অজ্জুন যখন বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন তখন ভাবিয়াছিশেন তাহা 
দেখিয়া তাহার সুখ ও আনন্দ হইবে কিন্তু কল উল্টা হইল । 

॥ ২৬ - ৩১৯ ॥ এ ধূতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, রাজবৃন্দের সহিত ভীম্ম প্রোণ এবং এ 
সুতপুত্র কর্ণ আমাদের প্রধান যোদ্বগণের সহিত তোমার ভয়ানক দং্টাকরাল মুখ 
সকলের মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিতেছে, কাহারও বা মুণ্ড চুণ হইয়া দন্তের অন্তরালে 
লাগিয়া আছে দেখা যাইতেছে । নদীসকলের জলঙোত যেমন সমুদ্র অভিমুখেই 
ধাবিত হয় সেইরূপ নরলোকের এ বারগণ তোমার সবদিকে স্থিত জ্বলন্ত মুখসমহে 
প্রবেশ করিতেছে । যেমন মরিবার জন্য পতঙ্গগণ দ্রুতবেগে প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ 
করে সেইরূপ সমস্ত লোক নাশের জন সম্বদ্ধাধেগে তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে । 
তুমি প্রজ্বলিত বদনসমুতে সবদিকে সমস্ত লোক গ্রাস করিতে করেতে লেহন 
করিতেচ্চ । বিষে, তোমার উৎকট প্রভারাশি সমস্ত জগৎকে তেজে আবিষ্ট করিয়া! 


অমী চ৮ হ্থাং ধৃতরাষ্টরস্য পুত্রা; 
সবে সহৈবাবনিপাল সংঘৈঃ। 
ভীম্মো দ্রোণঃ সুতপুত্রস্তথাসৌ 
সভাম্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ 
বক্তাণি তে ত্বরমাণা বিশস্তি 
দংগ্করীকরালানি ভয়ানকানি। 
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেযু 
সংদৃশ্তান্তে চুধিতৈরুত্তমাল্ৈঃ ॥ ২৭ 
যথা নদীনাং বহবোইম্ববেগাঃ 
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি। 
তথা তবামী নরলোকবীরা ' 
বিশস্তি বক্তণণাভিতো জ্বলস্তি ॥ ২৮ 
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গ 
বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ | 
তখৈব নাশায় বিশস্তি লোকাস্‌ 
তবাপি বক্তাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ 


২৬- ৬২ শ্লোক ২৪২ গীতাব্যাখ্যা । একাদশ অধ্যায় 


সম্তাপিত করিতেছে | উহারূপ, আপনি কে আমাকে বলুন । তোমাকে নমস্কার, 
দেববর গ্রসন্ন হও । আদিম্বরীপ আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি কারণ তুমি কোন কর্মে 
প্রবৃত্ত রতিয়াছ বুঝিতেছি না ॥২৬- ৩১ ॥ 

বিশ্বরূপ দর্শনে আঞ্জুনি বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণকে একবার আপনি একবার তুমি 
বলিয়। সাম্মোধন করিতেছেন । শংকরমতে অভ্র্নের মনে যদ্বধা জয়েম যদি বানো 
জয়েঘু; ॥ ২৬ ॥ অর্থাৎ আমরা জয়ী হইব বা আমাদিগকে জয় করিবে এই যে আশঙ্কা 
ও সংএয় উপস্থিত হষ্টয়াছিল তাহাই দ্র করিবার জন্তা ভগবান তাহাকে উগ্ররূপ 
দেখালেন । অজুঁনি দেখিলেন তিনি জীবিত থাকিবেন ও তাহার প্রতিপক্ষ ভীম্ম দ্রোণ 
প্রভৃতি ভগবান কর্তৃক বিনষ্ট ভইবেন। শংকরের এই ব্যাখ্যা সমীচীন মনে হয় না। 
প্রথমত, যদ্‌ বা জয়েম ইত্যাদি পদের অর্থ এমন নহে যে তাহাতে সংশয়জনিত গীড়া 
বা ভয় বা কোন প্রকার আশঙ্কার পরিচয় আছে । দ্িতীয়ত, এই অধ্যায়ের প্রথমেই 
অজুরন বলিয়াছেন যে তাভার মোহ অপগত ভইয়াভে অথাৎ আর তাহার যুদ্ধে অনিচ্ছা 
নাই । কৃষ্ণের পক্ষে এই অলৌকিক উপায়ে অভ্ভনের তথাকথিত ভয় দূর করিবার 
কোন প্রয়োজনই উপস্থিত হয় নাই । পরের ৩২ শ্লোকেও অজুনের পুবের অনিচ্ছার 
ইঙ্গিত আছে। কৃষ্ণ অজুনিকে বলিলেন তুমি ব্যতীত অর্থাৎ তুমি তাহাদের যুদ্ধে 
বধ না করিলেও প্রতিপক্ষ যোদ্ধারা মরাবে। শংকর এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন 
প্রতিপক্ষের যোদ্ধারা মরিবে কিন্ত তুমি মরিবে না। 

॥ ৩২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল, লোকসমৃহ 
সংহার করিতে এখানে প্রবৃত্ত আছি । প্রতি সৈন্তবাহিনীতে যে সকল যোদ্ধা আছে 


লেলিহ্াসে গ্রাসমানঃ সমস্তাল্‌ 
লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈর্জলপ্তিঃ । 
তেজোভিরাপুধ জগৎ সমগ্রং 
ভাসম্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্জো ॥ ৩০ 
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো 
নমোইস্ত তে দেববর প্রসীদ। 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাস্যিং 
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌ ॥ ৩১ 


গীতাব্যাখ্যা । একাদশ অধ্যায় ২৪৩ ৩২ -৩৪ শ্লোক 


তুমি ব্যতীতও অর্থাৎ তুমি যৃদ্ধ কর বা না কর তাহাদের কেহই ভবিষ্যুতে থাকাবে 
না॥ ৩২॥। 

শ্লোকের এমন অর্থ নহে যে প্রতি সৈহ্ধাতঠিনীর প্রত্যেক যোদ্ধা বতমান 
যুদ্ধেই ধংস হইবে । ভবিষ্যকালে ইহারা সকলেই মর্িবে ইহাই বলা উদ্দেশ্ট | 

॥ ৩৩ - ৩৪ ॥ অতএব ভুমি উঠ, যশ অর্জন কর, শক্রদের পরাজিত করিয়া 
সমৃদ্ধ রাজা ভোগ কর। ইহারা পূর্বেই আমার দ্বারা হত হইয়াছে, সবাসাচিন্‌, তুমি 
নিমিত্বমাত্র হও । আমার ছারা নিহত দ্রোণ, ভীম্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীর 
যোদ্ধাদিগকে তুমি মার । বাখিত হই না। যুদ্ধ কর, রণে শক্রাদের তুমি জয় 
করিবে ॥৩৩-৩৪॥ 

সব্যসাচী অর্থে যিনি সবা অর্থাৎ বাম তাত্িও দক্ষিণ তত্তের সমান দক্ষতার 
সহিত শরনিক্ষেপ করিতে পারেন । অজু নের মোহ অপগত হইয়াছে দেখিয়া কৃষ্ণ 
তাহাকে পুনরায় যুদ্ধে উৎসাতিত করিলেন, বলিলেন প্রতিপক্গীয়দের যুদ্ধে মারলে 
মনঃক্ষোভের কোন কারণ নাই । শংকর বাথার অর্থ করিয়াছেন ভয়। শংকরব্যাখা 
সমীচীন মনে হয় না। 


জ্রীভগবানুবাচ 
কালোহষ্মি লোকক্ষয়ক প্রবদ্দো 
লোকান্‌ সমাহতুঁমিহ প্রবৃত্ত; | 
ঝাতেইপি ত্বাং ন ভবিষ্যত্তি সবে 
যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২ 
তক্মাত্বমূত্তিষ্ঠ যশো লভ্ব 
জিত্বা শক্রন্‌ ভূঙক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব 
নিমিত্বমাত্রং ভব সব্যসাঁচিন্‌ ॥ ৩৩ 
দ্রোণঞ্চ ভীম্ষঞ্চ জয়দ্রেথঞ্চ 
কর্ণ তথান্যানপি যোধবীরান্‌। 
ময়৷ হতাংস্ং জহি মা ব্যথিষ্ঠ 
যুধ্ত্য জেতাসি রণে সপত্বান্‌ ॥ ৩৪ 


৩৫ - ৩৭ শ্লোক ২৪৪ গীতাব্যাথ্যা। একাদশ অধ্যার 


॥ ৩৫ - ৩৭ ॥ সর্জয় বলিলেন, কেশবের এপ বাক্য শুনিয়া কম্পিতকলেবর 
কিরাঁটা অঞ্জুন কৃতাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া ভয়ে ভয়ে গদ্গদকণ্ঠে 
পুনরায় বলিলেন । অঞ্জন বলিলেন, হযাকেশ, তোমার মতিমা কীতনে জগৎ যে 
আনন্দানুভব করে ও অনুরাগযুক্ত হয় এবং রাক্ষপগণ যে দিকে দিকে পলায়ন করে 
এবং সিদ্ধদণ সকলে যে নমস্কার করেন তাহা ঠিক । মহাত্বন্‌ ব্রহ্মার অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর আদিকতা তোমাকে লোকে কেনই বা না নমস্কার করিবে। অনন্ত, 
দেবেশ, জগন্িবাস, তুমি সত এবং অস€ এবং তাহাদের অতীত যে অক্ষর তাহা 
তুমি ॥ ৩৫ - ৩৭॥ 

এখানে ৩৫ শ্লোকে অজুনের যে ভয়ের কথা মাছে ভাহ। যুদ্জনিত নহে। 
বিশ্বরূপ দেখিয়াই অজুর্নের এ ভয় হইয়াছিল । 

ভগবানের নামে সাধুব্যক্তিগণ আনন্দিত হন এবং ছৃষ্ঠগণ ভীত হয়। 
যাহারা লুটপাট € নরহত্যাদি করিয়া জীবনযাপন কার পুরাকালে তাহাদের রাক্ষস 
বশী হ্হত | পাক্ষল কোনণ্ড বিশেধ মনুযুজাতি বা কোন অভিনব আশম্চয 


সর্জয় উবাচ 
এতচ্ছ,,া বচনং কেশবস্ত 
কৃতাঞ্জলিবেপমানঃ কিরীটাী । 
নমস্কৃতা ভূয় এবাহ কৃষ্ণ 
সগদ্রগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ 

অজজুনি উবাচ 
স্থানে হাধীকেশ তব প্রকীত্যা 
জগৎ প্রন্থষ্যত্যনুরজ্যতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশে! দ্রবস্তি 
সর্বে নমস্তস্তি চ সিদ্ধসংঘা? ॥ ৩৬ 
কম্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাতন্‌ 
গরীয়সে ব্রহ্মণোইপ্যাদিকর্তে । 
অনস্ত দেবেশ জগন্সিবাস 
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যহ ॥ ৩৭ 


গীতাব্যাখ্যা। একাদশ অধ্যায় ৪৫ ৬৮- ১০ শ্লোক 


জীব নহে। সৎ অর্থে যাহাকিছুর অস্তিত্ব আছে, যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা অসগ। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে দ্বিতীয় বল্লী সপ্তম অনুবাকে আছে অসৎ বা ইদমগ্র আসীৎ ততো 
বে সদজায়ত অর্থাৎ এই জগৎ অগ্জে অসৎ বা অব্যক্তরূপে ছিল তাহা হইতে সৎ বা 
নামরূপাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইল। ব্রন্ষের মায়াশক্তিকে অনেক সময় সদসৎ বলা হয়, 
তাহা সওও বটে অসৎও বটে। আবার খণ্ধেদের নাসদীয়শূক্তে আছে প্রথমে সৎ 
ছিল না অসৎও ছিল না। সৎ ও অসৎ শন্দে এইসকল যত প্রকার ভাবের বাঞ্জনা 
আছে ভগবান তাহা সমস্তই এবং তদতিরিক্ত অক্ষর নামেরও বাচা । ৯১৯ শ্লোকে 
কৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমিই সৎ আমিই অসৎ । ১৫1১৬ শ্লোকে কুটস্থ অর্থাৎ জীবাত্মাকে 
অক্ষর বলা হইয়াছে । পরিশিষ্ট ক্ষর-অক্গরবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধ দরষ্টবা | 

॥ ৩৮ - ৪০ ॥ তুমি আদিদেব, পুরাণপুরুষ, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, 
তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞের এবং পরমধাম । অনন্তরূপ, তোমার দ্বারা বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । 
তুমি বায়ু, যম, আগ্রি” বরুণ, চন্দ্রমা, প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ । তোমাকে সহজ 
নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কার, পুনরায় তোমাকে নমস্কার । তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, 
আবার পশ্চাতে নমস্কার, তোমাকে সর্বদিকেই নমস্কার, অনস্তবীর্য, অমিতবিক্রম তুমি 
সর্ধবন্ত বাপিয়া আছ এ জন্য তুমি সর্ব ॥ ৩৮ - ৪০ ॥ 


তবমাদিদেব; পুরুষ; পুরাণস্‌ 
ত্রমস্তয বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
বেত্তাসি বেছ্যঞ্চ পর্ঞ্ ধাম 
ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ 
বায়ুধমোহগ্রিব্রুণঃ শশাঙ্কঃ 
প্রজাপতিস্ত্রং 'প্রপিতামহশ্চ। 
নমে। নমস্ভেইস্ত সহতকৃত্বঃ 
পুনশ্চ ভূয়োইপি নমো নমন্তে ॥ 
নমঃ পুরস্তাদথ পুষ্ঠতত্তে 
নমোইস্তব তে সবত এব সর্ব। 
অনস্তবীর্যামিতবি ক্র মত্ত্বং 
সর্বং সমাপ্পোষি ততোইসি সর্বঃ॥ ৪০ 


রে 


2) 


৮৪ 


০৯ 


৪১ - ৪৬ গ্লোক ২৪৬ গীতাব্যাখ্যা । একাদশ অধ্যায় 


পুরাণপুরুষ অর্থে সনাতন বা চিরন্তন দেহাধিকৃত চেতনসত্তা | ভৃগু কশ্যপাদি 
খষি ধাহারা প্রজান্ত্টি করিয়াভিলেন পুরাণে তাহাদিগকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে । 
ব্র্গা পিতামহ, ব্রহ্মারও আদি যিনি তিনি প্রপিতামহ । 

॥ ৪১ - ৪৬ ॥ তোমার এই মহিমা ন! জানিয়া প্রমাদ বা প্রণয়বশে তোমাকে 
সখা! মনে করিয়া হে কৃষ্ণ) হে যাদব, তে সখে এইপ্রকার যাহা হঠাৎ অবিবেচনার বশে 
সম্বোধন করিয়াছি এবং অচ্যুত, আহারে বিহারে শয়নে আসনে একাকী বা অপরের 
সমক্ষে পরিহাস করিয়। তোমার যে সম্মানের লাঘব করিয়াছি, অপ্রমেয় তোমার নিকট 
তাহার জন্য ক্ষমা চাঁতিতেছি। অগপ্রতিমপ্রভাব, তুমি এই চরাচর লোকের পিতা, 
তুমি পৃজ্য, গুরু, গুরু হইতে গরীয়ান, ত্রিলোকেও তোমার সমান কেহ নাই, তোমার 
অপেক্ষা বড় আর কে কোথায় থাকিবে । সেজন্য নতকায়ে পৃজনীয় ঈশ্বর তোমাকে 
প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করিতেছি । দেব, পিতা যেমন প্ুত্রের, সখা যেমন সখার, প্প্রিয় 


সখেতি মত্বা প্রসভং যদছুক্তং 
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজানতা মহিমানং তবেদং 
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ 
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোইসি 
বিহারশয্াসনভোজনেষু। 
একোহথ বা পাচ্যুত তৎপমন্ষং 
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌ ॥ 
পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত 
ত্বমস্ পুজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌। 
ন ত্বৎসমোইস্তযভ্যধিকঃ কুতোহন্যো 
লোকত্রয়েইপ্যপ্রতিমপ্র ভাঁব॥ ৪৩ 
তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং 
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্‌। 
পিতেব পুত্রস্ সখেব সখ্যুঃ 
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্থসি দেব সোঢ়,ম্‌॥ 


2 


হু 


১০৪ 


৪ 


গীতাব্যাখ্যা । একাদশ অধ্যায় ২৪৭ ৯১ - ৩৬ শোন, 


যেমন প্রিয়ার অপরাধ মারীনা করেন ভুমি সেইরূপ আমার অপরাধ লস কক 
তোমার অদৃষ্টপূর্ব রূপ দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইতেছি এবং ভর আমার অন বাখি* 
হইতেডে | দেব, আমাকে তোমার সেই পুবের রূপ দেখাত বেশ, জমছগিবাস, 
প্রসন্ন হও | আমি তোমাকে পুবের মত সেই প্রকার কিবীতগপাচজপাখী দেখি 
ইচ্ছা করি। সহজবাহে। বিশ্বমৃতে, সেই চত়ভূজ রূপহ ধারণ কর ॥ ৯১-৪৬ ॥ 

9 কৃষ্ণ বস্ুদেবপৃত্র হ্যায় বান্তদেব বলিয়া কথিত ভহতেন । কুঞ্চের বহুপুবণ ঠা 
এক বান্তুদেব ছিলেন, তিনিভ আদি বালুদেব। এই বানদবাকে বিল চাবুভার বলা 
ভইত এবং ইহার পূজা কৃষ্ের কালে€ প্রচলিত ছিল । লোকে কণ্ছকে এই বাস্থধেবের 
অবতার মনে করিত এবং কৃধঃ€ আদি বাসুদেবের আদরে মন্ধকালে শাখ, চন গাদা, 
অসি এবং আদি বান্ুদেবের অন্ুগাপ ৮৬ভুঁজ লাগ্ধন ধারণ করিতেন । কুনে'র প্রাতদন্দ। 
আর এক বান্ুদেব ভিলেন । পরাণে রন পৌগুবানুদেব বলির। কথিত ॥ হনিও 
আদি বাস্ুদেবের অনুকরণে শে, চর গদা, অসি 2 চড়ভঙ্জ লাঞফচনপারা ভিশন । 
পৌগু বাসুদেব কৃনের নিকট দি এ্ারণ করিয়া াভাকে জানালেন ঠাস আমাৰ 
চক্রাি চিহসকল এবং আমার বাসদের নাম সব গকারে পরিহাগ করিয়া শিজের 
জীবনরক্ষার জন্য আমাকে প্রণতি জানাইবো। ফলে যদ্ধে হলি কুষের হস্তে নিহত 
হন ও কৃৰ্ই অবিসংবাদা নান্তদেবদ্ধপে যশোলাভ করেন। বিঝুধরাণ 1৫15৭ ৪ 

তার ১১।৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দষ্টবা। রাবণের মেমন প্রাকৃত দন 25 ছিল না 
কৃষ্ণের ও সেইরূপ বাস্তবিক চার শাতি চিল না। ১১1৫১ শ্রোকে কু বারিদেণ বাপে, 
অজুন মানুষরূপ বলিয়াছেন । অপর মন্ুষ্টের মতই কুছ ধিভভা ছিলেন । 


অদৃষ্টপূ্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্টি 
ভয়েন চ প্রব্থিতং মনো মে। 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং 
প্রপীদ দেবেশ জগন্িবাস ॥ ৪৫ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্‌ 
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টমহং তখৈব। 
তেনৈবৰ রূপেণ চতুভূর্জেন 
সহবাহো ভব বিশ্বমূতে ॥ ৪৩ 


৮৭ -৫০ শোক ২৪৮ গীতাব্যাথ্যা । একাদশ অধ্যায় 


॥ 8৭ - ৫০ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, আমি প্রসন্ন হয়া আত্মযোগ প্রভাবে 
তোমাকে আমার এই পরমরূপ দেখাইলাম | আমার এত তেজোময় অনন্ত আছ্য 
বিশ্বরূপ তুমি ভিন্ন অপরে পুবে দেখে নাই | কুরুপ্রবার তুমি ভিন্ন অন্যে না বেদ, 
না যজ্ঞ, না অধায়ন, না দান, না ক্রিয়াসমৃত, না উগ্র তপস্তার দ্বারা উভলোকে আমার 
এই রূপ দেখিতে সমর্থ হইতে পারেন । আমার এই প্রকার ঘোররূপ দেখিয়া তোমার 
ধ কষ্ট € বিমুটভাব হইয়াছে তাহা অপগত হউক, তুমি বিগতভয় € শ্রীতমনা হইয়া 
পুনরায় আমার সেই পুররূপ দেখ । সঞ্জয় বলিলেন, অজুনকে এই কথা বলিয়া 
বান্টদেব পুনবার সেই নিজরূপ দেখাইলেন এবং মহাত্মা কৃষ্ণ মৌমাবপু ধারণ করিয়া 
ভাত অজু নকে প্রনরায় আশ্বাসিত করিলেন ॥ 8৭ -৫০ ॥ | 


শ্রীভগবানুবাচ 
ময় প্রসন্নেন তবাজুনেদ 
রূপং পরং দশিতমাত্মাযোগাৎ । 
তেজাময়ং বিশ্বমনম্তমাছ্যং 
যন্মে তদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্‌ ॥ ৪৭ 
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈন দানৈর্‌ 
ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুট্রৈঃ। 
এবংরূপঃ শকা অভং লোকে 
দ্রষ্টং ত্বদন্েন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ 
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো 
দৃষ্ট1 রূপং ঘোরমীদুঙ, মমেদম্‌। 
বাপেতভীঃ প্রীতমনা; পুনস্তবং 
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ 

সঞ্জয় উবাচ 
ইত্যজুনং বাস্দেবস্তথোক্তা 
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভুয়ঃ। 
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং 
ভূত্বা পুনঃ সৌমাবপুর্মভাত্বা ॥ ৫০ 


গীতাব্যাখ্যা । একাদশ অধ্যায় ২৪৯ ৫১- ৫৫ শোক 

এই শ্লোকগুলির অর্থ এমন নহে যে অজু ভিন্ন কেহ কখনও বিশ্বরূপ “দাখ 
নাই বা দেখিতে পাইবে নী। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বেদ যজ্ঞ আধায়ন তপ দান নানা 
ব্রতাদির দ্বারা এই রূপ দর্শনীয় নতে, ক্রিয়াসমূহের ছারাও বিশ্বরূপ দেখিবার সামথা 
আমে না। যোগশাস্ে ক্রিয়া অর্থে তপ, স্বাধায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান । অজুর্নের কোন 
সাধনা ছিল না কিন্তু কৃ্চ তাহাকে প্রণয়বশে নিজ যোগবলে বিশ্বরূপ দেখাইলেন । 
এ ভাবে বিশ্বরূপ দর্শন অঙজুঁন ভিন্ন অন্য কাহারও ভাগো ঘটে নাই । ৪৭, ৪৮৪ ৫৩ 
শ্লোকগুলির ইহাই তাৎপধ। সাধক কি উপায়ে বিশ্বরূপ দেখিতে পারেন শ্রীকৃফ 
৫৪ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন । 

॥ ৫১ - ৫৫ ॥ অডুন বলিলেন, জনাদন, তোমার এই সৌমা মানধরূপ 
দেখিয়া এখন অ্স্ডির, সচেতন & প্রকৃতিস্থ হইলাম । শ্রীভগবান বলিলেন, তুমি 
আামার এই যে শদুরশ রূপ দেখিলে দেবগণও এই রূপের নিতাদশনাকাজঙ্কা | 
আমাকে তুমি যেরূপ দেখিয়াড সেরূপ আমাকে কেহ বেদ, তপস্যা, দান বা যজ্ের 
দ্বারা দেখিতে সমর্থ তয় না কিন্ত পরন্থপ অজু ন, অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমার এই 
প্রকার বিশ্বরূপ জ্ঞাতবা, সাক্ষাৎদর্শনীয় এবং তন্বুত বা স্বরূপত প্রবেশের যোগা হয়| 
পাগুব, ধিনি জানেন যে সকল কর্ম ভগবান করেন, যিনি আমাকেই পরম শ্াশ্রয় 


আকন উবাচ 
দৃষ্টেদং মান্তষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন । 
হর্দানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গত? ॥ ৫১ 
শ্রীভগবান্থুবাচ 
সুছদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। 
দেবা অপ্যস্ত রূপস্য নিত্যং দর্শনকাজিক্ষণ? ॥ ৫২ 
নাতং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। 
শকা এবংবিধো দ্রষ্ট,ং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ 
ভক্ত ত্বনন্তায়া শক্য অহমেবংবিধোহজুনি | 
জ্ঞাতুং দ্রষ্টঞ্চ তত্বেন প্রবে্টঞ্চ পরস্তপ ॥ ৫৪ 
মকর্মকন্মংপরমো মদ্ভক্ত; সঙ্গবজিতঃ। 
নির্বৈর সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাগুব ॥ ৫৫ 
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জি... 
মু 


রি 


নে বরন, আমাততেত সাহার গরাি € ভক্তি, যিনি সঙ্গবজিত 


শন) তিনি আমাক পান ॥ ৫৯ -৫৫ | 


সর্বভাত্তে বেরভাঁব 


উভির ঈ ৪ করিয়াছেন । পরিশিষ্টে 
বিডি সাধনমাগেরি ভালোচনায় বলিযাডি কৃষের কালে বেদ, যন্জ, দান ও তপস্যার 
শাঁদেশড়ি ছিঙল ভহ'৮ এরন্গাজ্ঞান লাভে «ই সকল সাধনার খিফলতা সম্বন্ধে জিরুক্তি । 
5 কারনেহ পরবিত] সপুদন। ও অষ্টাদশ অপ্াযায়ে এই সকল মাগরই সাহিক, রাজসিক : 
ভামসিক ভেদ বিস্তার করিয়া দেখান জইয়াছে | 

শিশ্বজপ দেখিয়া অজুদুনর মনে কাথা € ভয় কেন হইল তাহা বিচার । 
ভগবানকে আনন্দময় ছি আঅমত বলা হয় ভথচ সেই ভগবানর বিশ্বরূপ ভয়ানক । 
তাল] সাধারণত ভগবানলে পম কারুণিক « সধজতের টা কাজ্জাট বলিয়া মনে 
করি | 'গাহার খু আর একটা ভীষণ জর লোকসংভারক হম তি আছে তাহা দেখিয়াও 


ভিকুপ। ৫৩ শোকে পচ পশ্লাকের 


দেখি না| ভাল মন্দ ভীষণ কমনীয় বাঙহস হাতাদি সমস্ত লইয়া ভগবান । 
(৪পিরায় ইপশিখদের ঘিতার বর্ণ সপুম অন্ধাকে আছে, যদা হোবৈষ এতম্মিমদৃন্যে- 
২নক্বোহঠনিরাজেহনিলয়ানহভয়ত শতিষ্টাং বিন্দন্তে অথ সোহভয়ং গতো। ভবতি যদা 
'হাবৈষ এতক্মিয,দরমন্তরং করনত অং তস্ত ভয়ং ভবন্তি তাত্েব ভয় বিছুযোহমন্থানস্য 
'হদাপাষ শ্লো কো ভবতি 
ভীবাম্মাঘাত; পরতে ভীষোদেতি সু । 
ঠাসা শৃত়াধ্ধীবতি পঞ্চমত ॥ ইতি 
অর্থাৎ, যখন এই সাধক এই আঘৃশ্যা অর্থাৎ ইক্ড্রিয়াতীত, অনাত্বা বা দেহভীন, 
অমির্চনায় অনাধার আলী অভয় গ্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তিনি অভয়ভাব প্রাপ্ত 
কিন্ত যখন এই সাধক ইহাতে অল্নমাত্র অন্তর বা ভেদ দর্শন করেন তখন 
তাহার ভয় হয়। ব্রন্মের সঠিত আত্মার একতজ্ঞানবিহীন বিদঘ্ধানের পক্ষে ত্রঙ্গ 
ভয়স্বক্নুপই । এ বিষয়ে এই শ্লোক উক্ত হইতেছে, ইহার ভয়ে বায়ু প্রবা হিত 
হয়, ইনার ভয়ে সখ উদিত হয়, ইহার ভয়ে অগ্নি ইন্দ্র এবং পঞ্চমত মৃত্যু ধাবমান 
তইচ্তেডে। কণের যষ্ট বল্লী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে, মহদ্ভয়ং বজজ- 
নাত য এতদ্‌ বিছুরমৃতান্তে ভবন্তি, অর্থাৎ, ব্রহ্ম উদ্যত বজের ন্যায় মহাভয়ানক কিন্ত 
হভাঁকে ধাহারা জানেন তাহারা অগুত হন। ব্রহ্মবিদের কাছে এক বই দ্বিতীয় সত্তা 
গ্রতিভাত হয় না, এ অবস্থায় কে কাহার ভয়ের কারণ হইতে পারে। অজুনি কৃষ্ণের 
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নিকট ধারকরা শক্তিতে বিশ্বর্ূপ দেখিয়াছিলেন। তাহার নিজের অভেদজ্ঞান বা 
তত্বজ্ঞান ছিল না, তিনি দুরধর্ষ যোদ্ধা হইয়াও যে ভগবানের করাল মহাকালরূপ দেখিয়া 


সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। 


বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক 
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ু | 


সী এ 





্ £৮14 ১১০১ 











গীতাব্যাখ্যা 
দ্বাদশ অধ্যায় 


ভক্ভিযোগ 


দশম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে জাগতিক তাবৎ পদার্থকে ভগবান আবিষ্ট 
করিয়া আছেন এবং সবধস্তগ সন্তাই ভগবৎসত্তা । আতএব দেখা যাইন্ডেডে যিনি 
ভগবানকে পাইতে চাহেন তিনি যে কোন বস্তু বা ভাবের মধ্যেই ভাহাকে 
পাইতে পারেন । ভগবানই জাবাত্সাপূপে গ্রাত্যেক মানবদেতে অধিষ্ঠিত । এই দেহের 
সহিত দেহস্থিত আত্মা বা দেহার সম্বন্ধ জানিলেই আত্মার স্বরূপ এবং ভগবানকে জানা 
যায়। অধ্যাত্মবিচ্ঞা দেঙপারা ভগবানকে জানিতে শিক্ষা দেয় এজনা ১০।৩২ শ্লোকে 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে সববিষ্ভার মধো তিনি অধাত্বাবিদ্তা । নিজদহে বিশ্বের সকল 
বস্তু রহিয়াছে দেখাইয়া একাদশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃঝ্ক বলিলেন খিনি মদ্ভক্ড, 
মওকর্মক হন তিনি আমাকেই পান অর্থাৎ যাহার আত্মাকে জানিয়া আত্মরতি জনে 
« যিনি সমস্ত কর্ম ব্রক্মকর্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন তাহার ভগবান লাভ হয়। 

শ্রীকুঞ্চের উপদিষ্ট বুদ্ধিষোগ অবলম্বন করিয়। সবকর্মকলপত্যাগী হইতে পারিলে 
স্থিতপ্রজ্ঞ হয় ও তখন ভগবদ্ভক্তি উৎপন্ন হয়, কষ্টসাধা তপস্তা যজ্ঞ বা যোগাভ্যাস 
ইত্যাদির আবশ্যক থাকে না। শ্রীকৃষ্কথিত এই রাজবিদ্য। তকালে গুহা ভিল এখং 
সাধারণে হহার তত্ব অবগত ছিল না। বিদ্বান বাক্তিরা নিক্ষিয়, নিরঞ্জন, কায় মন 
ও বাক্যের অতীত ব্রহ্গলাভের জন্য যোগাবলম্বন ছারা অব্যক্তকে উপলব্ধির চেষ্টা 
করিতেন। কেহ বা মনে করিতেন বুদ্ধিপ্রন্ুত জ্ঞান ঘারাই মুক্তি হয়। সাধারণ 
লোকে শুনিয়াছিল যে ভগবানলাভের পথ অগ্তি দ্রর্গম । র্গম্‌ পথন্ডৎ কবয়ো বদন্ঠি। 
অর্জনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন তাহার উপদিষ্ট রাজবিগ্যার সাধনা অতি সহজে শনুষ্ঠান করা 

৩৩ 


৮৮6 শ্লোক ২৫৬ গীতাব্য'খ্যা | দ্বাদশ অধ্যায় 


যায় € হহার অন্তর্গত কর্মযোগের সাভাঘো তন্গীলাভ তয় | অজুনের মনে ভাবত 
্রাশ্ন উঠিল রাজবিছা। আাশ্রয়কারা কর্মযোগী ভাল না৷ অবান্তাশ্রয়ী ধ্যানযোগী শেষ্ঠ। 
উত্তরে কু; যাহ। বলিলেন তাহার সারাশশ এঠ যে তুমি পাতঞ্জল যোগী হও বা শুদ্ধ 
ভ্ঞানা 5 পা স্থিতগাদ্ ত৪ তাভাতে বিশেষ যায় আসে না। সকল সাধনা তখনহ 
সঞ্ডিপ্রদ হয় যখন সাধক হাভাদের পরমাত্মদর্শনের জন্য নিয়োগ করেন পরমাস্ধাাকে 
দর্শনের একান্থিক আগ্রহের নাম মদভিত্ত হয়া বা ভগবানে ভক্তিমান হওয়া । এজন্য 
দাদশশ অপ্যায়ে শাক বার বার বলিয়াছেন স্ডিওগ্রজ্জেল গুণাবলীযক্ত যে বাক্তি মদভক্ত 
সে আমার প্রিয়, যে যোখী গুণাতাত অবস্থায় পৌিয়া ভক্তিমান হইয়াছেন হিলি 
গামার প্রিয়, হহগাদি | শ্রীক্ণ কর্মযোগীকে শ্রেষ্ট আসন দিঘাডেন কারণ কর্মযোগ 
অল্প আয়াসে গ্রাযোজা । 

॥১-৪ ॥ আভুন বলিলেন, এন প্রকার সততযুক্ত থাকিয়া যে ভাক্তেরা 
তোমার উপাসনা করেন এবং বাহারা অবান্ত অক্ষরের উপাসনা করেন ভাভাদের মধ 
কীহারা শ্রেষ্ট যোগবিৎ। শ্লীভগবান বলিলেন, আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্ত 
থাকিয়া, পরমশ্রদ্ধীসহকারে ধানারা আমাকে উপাসনা করেন ভীহারা আমার মতে 
যুক্ততম আর যাহারা সর্বত্র সমবৃদ্ধি হষ্টয়া সর্ভততিতে রত থাকিয়া ইন্ছিয়সমূহ সংযম 


ঠাহারাগ আমাকে প্রাপু তন ॥১-৪॥ 


অজু্ন উবাচ 
এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্রাং পয পাসতে। 
যে চাপাক্গরমবাক্তং তেষাং কে যোগবিভ্তমাত ॥ ১ 
* শ্রীভগবান্ুবাচ 
ময়াবেশ্য মনো যে মাং নিতাযুক্তা উপাসতে । 
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যক্ততমা মতা? ॥ ২ 
যে কক্ষরমনিদেশ্যমবাক্ পয পাসতে। 
সবক্রগমচিন্্রাঞ্চ কুটস্তমচলং ঞ্ুবম্॥ এ 
সংনিয়মোন্দ্রিয়গ্রামং সবত্রসমবুদ্ধয়ঃ। 
তে প্রাপ্বন্তি মামেব সর্ভতহিতে রতাঃ ॥ ও 
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প্রথম বর্গের উপাসকগণ কোন পুজা বস্তু, বাক্তি বা দেবতার মধো আথব নিজ 
দেহরূপ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠাতা ভগবানের উপলব্ধির চেষ্টা করেন এবং দিঠীয় এগেপ 
উপাসককে নিগুণ ব্রন্ষমোপাসক বলা যায় যদি তিনি বেদান্তপ্রাতিপাদিত নিশুণ বর 
উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক হন। শ্লোকে অবাক্তের উপাসককে সমবুদ্ধি সবভতভিতে পর 
ইতাদি বলায় বুঝা যায় যে পাশঞ্জল যোগী উদ্দিষ্ট হইয়াছেন । এ সকল গুণ পাঞ্জল 
যোগীর অর্তনীয় বলিয়া যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে | সকল পাতঞ্জল যোগী নিপু এ 
রন্ষমোপাসক নহেন। ১৩ হতে ১৯ শ্লোকে যোগীদের কথা পুনরায় আসিয়াছে এবং 
শ্রীকষ্ত বার বার বলিতেছেন হহঠাদের মধো ধাতারা মদ্ভক্ত তাহারা আমার প্রিয় । 

শ্লোকের সততযৃক্ত & নিভাযুক্ত শব্দের অথ ১০।১০ শ্লোকের বাখায় দষ্টবা । 
আন্দর ৩ কটস্য শব্দের আর্থ ৬।৭-৯ এব” ৮1৩-৭ প্লোকের বাখায় ভষ্টবা। যোগী 
কটস্থ অবাক্ত অক্ষরকে অর্থাৎ নিজ আত্মাকে জানিতে চাহেন, ছিনি প্রকৃতির সহি 
সব সম্পক ছিন্ন করিয়া “কবলা হস্তে চাতেন। পাঙঞল কেধলী আত্মা ও কাপিল 
মুক্ত পুরুষ একই প্রকার । কুষ্ণ বলিতেছেন এই মুক্ত পূরুধই পরমাস্থা বা বেদা- 
পতিপাদিত ত্রক্দগ এই ধারণা থাকিলে তবে মদভক্ত হয় নচেৎ যোগী যোগীই থাকিয়া 
যান যদিও কৃষ্ণের মুতে শেষ পযন্ত হভাপাঞ প্রাপ্ন,বন্থি মামেব অর্থাৎ ইহাদের 
ব্রন্মালাভ হয়। পাত্ঞজল যোগ ও কাপিল সাংখা প্রতিপাদিত আত্মা বেপাম্ত-উপদি 
শীকফকথিত আত্মা নতে | বেদান্তমণে জীবাম্বা বন হইলে পরমাস্মার সভিত 
তাহারা মূলত অভিন্ন । পাতগ্জল ও কাপিল মতে আশ্বা মলহ বহুসখ্যক | অনেকে 
১৩ ৩ শ্লোকের অক্ষর ও কুটস্থ শন্দের অর্থ ব্রহ্ম করিয়াছেন। পরবতী শ্লোকের 


সভিত সংগতি বিচার করিলে এই অর্থ সমীচীন মনে হয় না। কুটস্থ শব্দে যোগশাস্তর- 
কথিত পুরুষ উদ্দিস্ট হইয়াছে, ভাতা “বদান্বের পরমাতা। নভে । 
॥৫-৭॥ যে সকল বাক্তি অবাক্তের উপাসনা করেন তাহাদের অধিকতর 


কষ্ট স্বীকার করিতে হয় কারণ দেহধারা মন্তয্বের পক্ষে অবাক্তের উপলব্ধি ও আবাক্ত 


ক্লেশোহধিকতরস্তেযামবাক্তাসক্চেতসাম । 
অবাক্তা তি গতিদ্বখং দেহবছিরবাপাতে ॥ « 
যে তু সবাণি কর্মাণি ময়ি সংন্স্ত মৎপরা?। 
অনন্যেনেব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ 


৫-৮ শ্লোক ২৫৮ গীতাবাখ্যা । দ্বাদশ অধ্যায় 


লাভ দুরূহ কিন্তু দাতার! সর্বকর্ম আমাতে সন্থান্ত করিয়া আমাকেই চরম আশ্রয় মান 
করিয়া অনন্য যোগের দ্বারা আমাকে ধ্যান করত উপালনা করেন, পার্থ, আমি সেই 
সমাতিতচিন্ত বাক্তিদের অবিলহ্ছে গভাময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি ॥৫-৭0| 

শ্রীকধের বক্তবা এই মে সব সমবৃদ্ধি, সর্ডততিতেরত পাতিঞ্জল যোগী অতি 
কাঠ শাবান্ত কটস্য অক্ষর বা আত্মার উপলব্ধি ছানি পারেন এবং শেষ পযন্ত আমাল 
গণাৎ পরমান্সারগ দর্শন পাইতে পারেন এ কথা স'তা কিন্ত যে যোগী সব ক ভগবানে 
সম্নাস্ত করিয়া শর্থাৎ ব্যাবহারিক জীবনে কর্মযোগ আশ্রয় করিয়া সেই পাতঞ্জল যোগের 
ঘারাহ (৬ শ্লোকের এব শব্দের ইহাই তাৎপর্য ) সববস্ততে অনুগ্রবিষ্ট পবমাত্মার 
উপলন্দির চেষ্টা করেন ভাহার শীঘ্র বক্গপ্রাপ্ি ঘটে । সর্বভূতে সমবুদ্ধি হওয়া '€ 
সবডাতহিতে রাহ থাকা পাতগ্জল যোগীর কর্তবা, তদ্রুপ পরবতী শ্লোকগুলিতে উদ্ত 
'মত্রী, করুণা, ক্ষমা, স্ুখদ্ুঃখসতনশীলতা প্রভৃতি পাতঞ্জল “যাগীর সাধনা বলিয়া 
নিদিষ্ট আছে। কৃষেধ মত এই যে এ সকল সাধনা খুব ভাল সন্দেে নাই 
হবে পরমাথ লাভের জন্য হানার উপদিঞঈ কর্মযোগ কু: অুস্ুখম অর্থাৎ অতি সহজে 
আবলশুন করা খায় এবং 'তাভাতে শীঘ্র কললাভ হয়। শ্রীকৃঞ্ণ পাতঞ্জল যোগীকেও 
কর্মযোগী হইতে বলিলেন এব কৌশলে আরও নিদেশ করিলেন কেবল পাত্ঞ্জল যোগ 
« সাংখানিরিষ্ট আবাক্ত অক্গর আত্মার সন্ধান করিলে ফললাভ দারে থাকিবে আমতএব 
পরমাত্রার উপাসনা করিতে হইবে, ধ্যান ছারা ভাতাকেছ লাভ করিতে হইবে। 
যদি পাতগল যোগ আশ্রয় করিতেন হয় ভবে তাহা পরমাত্বার সঙ্গানেই করিতে তাবে 
কেবল সাধখ্যাক্ত ও পাতঞ্জল যোগোক্ত আত্মাকে আশ্রয় করিলে চলিবে না। ডামি৭ 
শ্লোকে বলিয়াছেন সকল যোগিগণের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান তইউয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে 
ভজনা করেন আমার মতে তিনি যুক্ততম | 

॥ ৮ ॥ আমার দিকে মন দাও, নিশ্চয়াত্বিকা বুদ্ধির সাহায্যে বুঝ যে আমিই 
উপাসিতব্য এরূপ করিলে আমাঁকে পাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ 


তেষামহং সমুদ্ধতা মুতুযসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ ৭ 
মযোব মন আধৎম্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় | 
নিবসিষ্সি ময্যেব অত উধ্ব্ঁধ ন সংশয়? ॥ ৮ 


গীতাব্য!খ্যা | দ্বাদশ অধ্যায় ২৫৯ ৯-১১ শ্লোক 


এই শ্লোকে কুষ্ণ ইঙ্গিত করিলেন যে অবাক্ত অক্ষরে মন দেয়া অপেক্ষা পরম 
আক্ষর বা পুরুষোন্তমে মন দেওয়া ভাল | ১৩।১৬-১৯ শ্লোক ড্রষ্টবা। এ পরম অক্ষ 
বা পরমাত্মাকে পাইবার জন্য ১১।৬ শ্লাকে ধ্যান ও অনন্যযোগের উপদেশ আছে এঠ 
যোগ পাতগ্রল যোগ, কেবল পার্থকা এই সাধারণ পাতঞ্জল যোগী অক্ষরে ধ্যান ধারণ! 
সমাধি, বা পারিভাবিক শব্দে বলিলে সংযম, প্রয়োগ করেন কিন্তু কৃষকথিত যোগে 
পরমাত্াতেই সংযম প্রযোজা । যেখানেই প্রয়োগ করা হউক না কেন সংযম অতি 
তুকহ বাপার এজনা কু বলিতেছেন 

॥৯-৬৯ ॥ আর যদি আমাতে চিন্ত স্থিরভাবে সমাহিত করিতে না পাল 
হবে, ধনঞ্জয়, অভাসাযাগ ঘারা আমাকে পাইবার চেষ্টা কর, অভাসেও অসমর্থ হইলে 
মকর্মপরম হও | আমার জন্য কম করিয়া সিদ্দিলাভ করিবে । যদি আমাতে যোগ 
প্রয়োগ করিতে যাইয়! হাও করিতে না পার "তবে যতুসহকারে সবকর্মের কলাতাগ 
কর ॥৯-১১॥ 

চিত্তস্ৈধের যত্তের নাম অভ্যাস | অভ্যাসযোগ অথে ধারণা, ধান ও সমাধির 
জন্ঠা বার বার চেষ্টা করা । মণকর্মপরম শবের অর্থ আমার কর্মই যাহার পক্ষে পরম 
কর্ম এবং পরম আশ্রয় । আহার বিহার ইত্াাদি সকল সাধারণ কাজ করিবার 
সময়েও মতার মনে এই ধারণা স্থির থাকে যে তাহা নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্া না 
হইয়া প্রকৃতির বশে ভগবানের জন্থাই শনুচিত হইতেছে তাহাকে ম্কর্মপরম বলা 
যায়। মকমপরম বাক্তির চিত্ত যোগালম্বীর চিত্তের হ্যায় ভগবানে স্থির থাকে, এজক্া 
পাতঞ্জলযোগীর ন্যায় তিনিও যোগী। মণযোগমাশ্রিত কথার ইহাই তাৎপর্য । 
সর্বকর্মের ফলত্দাগ করিতে হইলে যোগাবলম্বনের মত কোনও কঠিন সাধনার আশ্রয় 
লইতে হয় না। গ্রীক পর পর ক্রমশ সহজ পন্থা নির্দেশ করিলেন । _ 


আথ চিত্ত সমাধাতুং ন শরোষি ময়ি স্কিরম্‌। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্চাপ্ত,ং ধনঞ্জয় ॥ ৯ 
অভাসেহপাসমর্থোইসি মণ্কর্মপরমো ভব । 
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্ধন সিদ্ধিমবাপস্যসি ॥ ১০ 
অথৈতদপাশক্তোহসি কু মদযোগমাশ্রিতঃ | 
সবকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥ ১৯ 


১২ শ্লোক ২৮০ গীতাব্যাখা! | দ্বাদশ অধ্যায় 


॥ ১২ |॥ কারণ আভাস আপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয় জ্ঞান অপেক্ষা ধান 
কু্তর, ধান অপেক্ষা কমফলভাগ শ্রেয়। ত্যাগ হইতে অবিলম্বে শান্তিলাভ 
হয় ॥ ১২] 

শোয় অর্থে মঙ্গলকর | শ্রীকষ্ের উদ্দেশ্য এই যে সাধারণে কঠিন যোগ- 
সাধনার বিফল চেষ্টা না করিয়া স্সাধা কর্মযোগ অবলঙম্গন করিলে সহজেই ফললাভ 
করিতে পারিবে । পরবতী শ্লোকগুলিতে ভগবান বলিতেছেন যে পাতগঞ্জল বা অন্য 
মার্গাবলশ্বী যোগী আমার প্রিয় তন যদ্দি ভারা আমার ভক্ত হন ভার্থাৎ আমাতে 
বা পরণাত্বাতেই ধারণা ধাঁন ও সমাধি প্রয়োগ করেন। কোন বিশেষ সাধনপদ্ধতি 
শায়গ্ডির জন ধার বার তাহার অনুষ্ঠানের নাম অভাস। আভাস সফল তইলে পদ্ধতি 
আয়ও ভয়, কফললাভ তখনও দরেই থাকে এজন্য কুষ্ণ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান ধাঁন ও 
কমকলতাগ শ্রেয় বলিলেন। শ্লোকে জ্ঞান অর্থে সাখখ্যমাগীর জ্ঞান। পরিশিষ্ট 
সাংখামার্গের আলোচনা দ্রষ্টবা। ধ্যান শব্দে পাতঞ্জল যোগ নিদিষ্ট হইয়াছে এবং 
কমফলত্যাগ শ্রীকৃষ্ণ উপদিষ্ট রাজবিদ্ঞার অন্তর্গত কর্মযোগ। বিদ্বান বাক্তিদিগের 
নিকট হতে শ্রুত জ্ঞান অপেক্ষা ধানের দ্বারা নিজের যে অনুভূতি হয় ভাহার মুলা 
অধিক । ধ্যান পাতঞ্জলযোগমার্গের অঙ্গ । বায়ুপুরাণ ১৬।২২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, 
বেদৈস্তলযাঃ সবধজ্ওক্রিয়ান্ত যজ্জে জপাং জ্ঞানিনামাহুরঞাম। জ্ঞানাদ্ধযার্ণ সঙ্গরাগ- 
বাপেত' তম্মিন্‌ প্রান্তে শাশ্বতস্তোপলন্িত ॥ অর্থাৎ, সমস্ত খ্ক্রিয়া বোদের তুল্য, যজ্ 
মধো জপযজ্ঞই জ্ঞানীদিগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত, জ্ঞান হইতে সঙ্গ ও রাগবজিত 
ধ্যান শ্রেষ্ঠ তাহা প্রাপ্ত হইলে শাশ্বত বস্তুর উপলব্ধি হয়। কমফলত্যাগ সবাপেক্ষ! 
স্থসাধা, ইহাতে কোন কঠিন অভ্যাসের দরকার হয় না এবং ইহার ফলও প্রত্যক্ষাবগম | 
কর্মফলতাগে মন সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত হয় ও গ্রসন্নচেতা বাক্তির বুদ্ধি আশু প্রতিচিত 
হয় ॥ ২।৬৫॥ স্থিরবুদ্ধি বাক্তির ভগবান লাভ সতজ। ১৩1২৪ শ্লোকেও এই তিন 
সাধন! অর্থাৎ জ্ঞান, ধ্যান ও কর্মযোগের কথা আছে। কুষ্ণ বলিতেছেন কেহ বা 
ধানের সাহাযো নিজের মধ্যে আত্মার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন, অন্তে সাংখা- 
যোগের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের সাহাযো আত্মাকে দেখেন এবং অপরে কর্মযোগের 


1) 


শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজজ্ঞানাদ্ধানং বিশিষ্যতে | 
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছাস্তি রনস্তর মূ ॥ ৯২ 


গীতাব্যাখ্যা | দ্বাদশ অধ্যায় ২৬১ ১৩-২০ শ্রোক 


দ্বারা আত্মার দশন পান । কুফর মতে এই তিন মা'গর মধো কম/যাগহ স্রসাধা এব, 
শীঘ্র ফলপ্রদ। 

॥ ১৩ - ২০ ॥ সবজিতে তেষশুন্, মৈত্রীভাবাপন্ন, করুণাশীল, মমতবুদ্ধিতাগা, 
কতৃ হাভিমানশৃন্য, স্ুখছুঃখে সমজ্ঞান, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্টচেতা, যোগাবলম্বী, সংঘত- 
চিন্ত, দৃঢ়সংকল্পযক্ত, আমাতে সমপিত মনোবদ্ধি যে ব্যক্তি আমার ভক্ত হন তিনি 
আমার প্রিয় । যীতা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন ভন 
না, যিনি আনন্দ অসতিষুতা ভয় উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনিও আমার প্রিয় । পরের 
উপর যিনি নিভর করেন না, পবিজ্ঞ স্বভাব, কর্মকুশল, উদাসীন, বাথাশূন্তা সবারন্ত- 
পরিতাগী মিনি আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয় । যিনি আনন্দিত হন না, দ্বেষ 
করেন না, শোক করেন না, আকাজ্গাণ করেন না, যিনি শুভাশুভপরিত্যাগী এবং 
ভল্তিমান তিনি আমার প্্িয়। শক মিত্র এবং মান অপমানে সমবুদ্ধি, শীত উধ 

অদ্ধেষ্টা সবভূতানাং মেআ্র করুণ এব চ। 

নির্মম নিরহংকার? সমছুঃখন্ডখ? ক্মী ॥ ১৩ 

সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্থা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। 
মযাপিতমানোবুদ্ধিষো মদত; স মে প্রিয়; ॥ ১৪ 
যম্মাযোদবিজতে লোকো লোকাম্নোছিজতে চ যঃ। 
হষামধভয়োদবেগৈমুক্তো যু স চ মে প্রিয়ঃ॥ ৯৫ 

অনপেক্ষঃ শুচিরক্ষ উদাসীন গতবাথ?। 
সবারন্তপরিত্যাগী যো মদ্ভক্ত; স মে প্রিয়? ॥ 
যো ন হ্ৃব্যতি ন ছেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭ 
সম: শতোৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ । 
শীতোষ্খসুখদুঃখেষু সম; সঙ্গবিবজিতঃ ॥ ১৮ 
তুলযনিন্দাস্ত্রতির্মোৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেত? স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্প্িয়ো নরঃ ॥ ১ 
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পরয্্পাসতে। 
শদ্দধান৷ মপরমা ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়া ॥ ২০ 


/ 
নে 


৩ 


১৬ -২০ শ্লোক ২৬২ গীতাব্যাধ্যা | থাদশ অধ্যায় 


শ্রখদুঃখে সমবোধ, আসক্তিহীন, নিন্দাজ্ভতিতে তুল্যজ্ঞান, সংযতবাক্‌, যাহাতে তাহাতে 
সন্তুষ্ট, বাসস্যানে অনাসক্ত, স্থিরবুদ্ধি, শক্তিমান নর আমার প্রিয় এবং ধাহারা এই 
ধর্মামৃত শ্রদ্ধাযুক্ত মপরম হইয়া যথোক্ত পালন করেন সেই ভক্তগণ আমার অতীব 
প্রিয় ॥ ১৩ -২০॥ ও 

থাদশ অধ্যায়ের ১৩ হইতে ১৯ শ্লোকে যে সকল গুণাবলীর উল্লেখ আছে 
তাহা স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগী এবং ত্রিগুণাতীত বাক্তি সম্বন্ধে প্রযোজা । ২।৫৫-৭২৪১ ৬1৪-৯, 
১০-২৩, ১৯, ৩২ এবং ১৪।২২-২৬ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য । এই সকল শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ 
স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগী ও ত্রিগুণাতীতকে মৎপর হইতে উপদেশ দিয়াছেন । ঘাদশ অধ্যায়ের 
উপ/দশের সার মর্ম এই যে সকল প্রকার সাধকের পক্ষে প্াজবিদ্ভার অন্তর্গত কর্মযোগ 
আশ্রয় করা শ্রেয় এবং পরমাত্মার উপলব্ধি একমাও লক্ষন ইওয়া উচিত | 


ভল্ভিযাগ নামক 
ঘাদশ অধ্যায় সমাপ্ত! 
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সি 


আধ্াযায়ের প্রথমেই আক রাগ সভিহ গুহ্াঞম রাজবিছ্ভার গালোচনা করিবেন 


পলিয়াছিলন | এভ বিছার অনুভতিসিদ্ধ জ্ঞানভাগ নবম হহতে ঘাদশ অধায় পথ 


পাখাত হঠয়াছে। ত্রয়াদশ তহতে অষ্টাদশ অধায় পরযন্থ ইহার বিজ্ঞানভাগ 


সি 


আালোচিত হহতেছে। পরিশিষ্টে বিভিয অধ্যায়ের বন্তবা" শীধক প্রবন্ধ রষ্টবা । 

দাদশ অধ্যায়ে ক বলিলেন মন্তৃভ 5৪। কু্চভুক্তি এবং পরমাস্থায় রতি 
একহ বথ।। আহ্মাঠ পরমাত্বারূপে দশনীয়। আস্থা দেতধারী এ জনা দেহ এবং 
আত্মার পরস্পর সম্বন্ধ জানিলে আস্মার সর্প জানা যায়। এই জ্ঞানকে ক্ষেতক্ষেরজ 
বিভেদজ্ঞান বাল । অধ্যাস্থাবিষ্ঠা এই জ্ঞানেরই আন্তশীলন করে| শ্রীকৃষ্ণ অধ্যান্মবিদ্ভাকে 
শ্রেষ্ট বিছা বলিয়াছেন । আ্রয়োদশ অধ্যায়ের ইহাই আলোচা । এই অধ্যায় গকুতি- 
পুরুষবিবেকযোগ নামেও পরিচিত । 

॥ ১ ॥ কৌন্তেয়, এই শরীর ক্ষেত্র এই নামে কথিত হয়, ষিনি ইহাকে জানেন 

এ সম্বন্ধে তত্তবিদগণ ভাহাকে ক্ষেত্রজ্জ এই নামে অভিঠিত কারন ॥ ৯ ॥ 


শ্নীভগবান্ুবাচ 
শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিতাভিধীয়তে | 
এতাদ যো বেত্তি তং প্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদবিদ? ॥ ১ 


২- ৪ শ্লোক ২৬৬  শীতাব্যাখ্যা । জোয়াদশ অধ্যায় 


ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রচ্ ছুহ শব্দই পারিভাষিক । শ্লোকের ভাষা দেখিলেই বুঝা 
যাঁয় এক বিশেষ শ্রেশীর জ্ঞানিগণ নিজেদের ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিৎ বলিতেন । ক্ষেত্রক্ষেজ্- 
বাদের সহিত অধিবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বমান | 

॥ ২ ॥ এবং, ভারত, সর্বক্ষেত্রে আমাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত 
৪ ক্েত্রুজ্ত এই ভইয়ের যে জ্ঞান আমার মতে তাহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ॥ ২0 

হান্তমান হয় ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিদগণ কাঁপিল সাংখ্যবাদীর ন্যায় বিভিন্ন দেহে 
বিভিয্ ক্ষেতরজ্ঞ মানিতেন । অন্যান্য মারের দোষ পরিহারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে পন্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন এখানেও তাহাই করিলেন, বলিলেন প্রতঠোক শরীরে নত 
আছেন এ কথা সহা কিন্ত মামপি অর্থাৎ আমাকেও সবক্ষেতে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানি 
শর্থাৎ একই পরমাত্মা দেহধারী বন্ধ আত্মারূপে প্রকাশিত তন ইভা বুঝিবে। কেবল 
শান্াকে জানিলে চলিবে না আত্মাই যে পরমাত্সা তাহা উপলব্ধি করিতে তইবে | 

॥৩- ২ ॥ এবং সেই ক্ষেত্র যে বস্তু এবং যে প্রকার এবং তাতা যেরূপ 
বিকারশীশ এবং থে কারণ তইতে যদ্রপ হয় এবং সে ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা এবং যেক্ধপ প্রভাব 
সম্পন্ন তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর। খমিগণ বহুগ্রকারে ছন্দজাতীয় 
বিবিধ বেদমন্ত্রে তাহার বিবরণ দিয়াছেন এবং যুক্তিযুক্ত নিশ্চয়ার্থক ব্রহ্মন্ত্র পদে 
হাতা কথিত হইয়াছে ॥৩-৪॥ 

ক্ষেত্র কোন বসন্ত, কি প্রকার উপাদানে গঠিত, ক্ষেত্রে কিকি বিকার বা 
পরিবর্তন হয় এবং কি কারণ হইতে কি বিকার তয় কৃষ্ণ সংক্ষেপে তাহার বিবরণ 
শুনাইবেন বলিলেন। শদ্রুপ ক্ষেত্রজ্ঞত বা কে এবং তিনি কিরূপ প্রভাবসম্পন্ন 
তাহাও সংক্ষেপে বিবৃত করিবেন। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বেদসূক্তগুলিকে 
যুক্তিযুক্ত ভাবে সাজাইয়া নিশ্যয়াথক করিবার জন্য ব্যাস ব্রহ্ষনূত্র বা বেদান্তশ্বত্র বা 


ক্ষেত্রজ্ঞশপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু ভারত । 
ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞনং যত্তজজ্ঞানং মতং মম ॥ ২ 
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাপূক্‌ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যু । 
সচ যো যৎ্প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ০ 
খষিভিবনুধা গীতং ছন্দোভিবিবিধে; পৃথক্‌। 
ব্রহ্মস্যত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ 


গীতাব্যাথ্যা ! আ্য়োদশ অধায় ২৬৭ রায়. 


শারীরক সূত্র গ্রণয়ন করেন। শারীরক অর্থে শরীরবাসী জীবাঙ্সা। শারারক নামটি 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্র বিচারে অর্থবাঞ্জক | শ্রীকৃষ্ণ বু বেদ্ন্দের এবং বন্মীসৃহপাদক উক্তি, 
সংক্ষেপ করিতেছেন | 

॥৫- ৬ ॥ মভাভ়ৃতসমূত, অহংকার, বুদ্ধি, আবাক্ত, দশ ইন্দিয় এবং এক 
মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়, ইচ্ছা, ঘেষ, সুখ, ছুঃখে, সংখা, চেতনা, ধুতি, সণক্ষেপে 
এই সকলকে ক্ষেত্র ও তাহার বিকার বলা হয় ॥৫-৬॥ 

এখানে ৫ শ্লোকে সাংখোর চতবিংশতি হাতের উল্লেখ আছে | আবাক্ত আথে 
মলপ্রকৃতি এবং মহাঙের অপর নাম পছি। শ্লোকে বদি শন্দে মতকে বঝাইতেছে | 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয় € পঞ্চ কর্সেন্দিয় এবং ইন্দিয়াধিপিতি মন এই লইয়া দশ € এক আথাৎ 
একাদশ ইন্দিয়। মহাভৃত € পঞ্চ উন্দিযগোচক অর্গে পঞ্চ তম্মাত € পর্চ মতাভ, | 
শরীর মতে পপ ইন্দ্য়িগোচর অথে পঞ্চ তন্াত এবং মহাড়ত শব্দে স্থল মহাভাত। 
পরিশিষ্টে সটিতত প্রবন্ধে এবং গা শ্রোকের বাাখ্যায় সাংখাস্টষ্টিকম বিচার 
করিয়াছি, সেই প্রসঙ্গে অবান্ত, মহ, অহংকার এন্ডতি শব্দের অথ ভষ্টবা | 

ষষ্ট শ্লোকের সংঘাত অর্থে যে শক্তি প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে বিশেষ বিশেষ 
ভাবে সংভত করিয়া জীবের বিশিষ্ট দেহ নির্যাণ করে ৪ শরীর ও ইন্দ্িয়সমৃহকে একত 
ধারণ করিয়া রাখে । বিভিন্ন সংঘান্ছের বশে একই প্রকার প্রাকৃতিক উপাদান, মহাভ 
গত্যাদি। তইাতে বিভিন্ন প্রকারের জীবশরীর শ্ঈট ভয়। মন্ুযুশরীর € হর প্রাণীর 
শরীরের প্রাকৃতিক উপাদানের কোন পার্থকা নাহ .বধল হাভাদের সংঘাত বিভিন্ন । 
যাগশাস্ত্রে কথিত আছে যে যোগীরা ইচ্ছামত থে কোন জীবদেত ধারণ করিতে পারেন । 
কি করিয়া যোগীর মনুয/ঃশরীর বিভিন্ন প্রাণীর কেতে পরিবতিত হইতে পারে 'ভাহার 
বিচার উপলক্ষে যোগশ্ুত্র ক্ষেভ্রিকবং এই উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন । কৃষক যেমন 
ছোট ছোট বিভিন্ন ক্ষেত্রের জল আল বাধিয়। পুথক রাখে ও ইচ্ছামত আল কাটিয়া বিনা 
আয়াসে উচ্চ ক্ষেত্র হইতে নিয়াতর ক্ষোত্রে জল প্রবাহিত করায় এবং তাহার ফলে 


মহাকতাভাহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমের চ। 
ইন্দ্িয়াণি দশৈকঞ্ পঞ্চ চেক্দরিয়গোচরাঃ ॥ « 
ইচ্ছা দ্বেষঃ স্খং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধুতিঃ। 
এত ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহতম্‌ ॥ ৬ 


৫ - ৮ শ্লে!ক ২৬৮ গীতাব্যাখ্যা। ভরয়োদশ অধ্যায় 


যেমন উপরের ক্ষেত্রের জলের আকার নিয়স্থিত ক্ষেত্রের আকার ধারণ করে সেইবূপ 
যোগী যে আল দারা জাবদেহ বিশিষ্ট গঞ্ডির মধো নিদিষ্ট থাকিয়া বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ 
করিয়াছে সেহ প্রাকৃতিক আলপকে অপসরণ করেন। ফলে এক ল্ত্র হহতে অপর 
ক্ষেত্রে সথগারিত জলবৎ তাহার দেহ অপর প্রাণীর রূপ প্রাপ্ত হয় । চত্রক্ষোণ ক্ষেত্রের জল 
ভিকোণ ক্ষতরে আসিয়া খেমন ভ্রিকোণ দেখায় সেহরূপ যোগীর দেহ এক সংঘাত হইতে 
আপর সংঘাতে যাহয়। ভিন্ন প্রাণীর দেহে পরিণত হয়। যে প্রাকৃতিক শক্তি বা ধাধা 
ব| আল থাকায় জাবদেহ নির্দিষ্ট গণ্তির মধো আবদ্ধ হয়ায় কান€ এক বিশিষ্ট রূপ 
প্রাপ্ু হয় এবং বিশিষ্ট গ্রকারে সংহত থাকে তাহাকে সংঘাত বলে। 

য্ঠ শ্রোকে চেতনা শন্দে শুদ্ধঠৈহহা উদ্দিষ্ট হয় নাই | বদ্ধ জাব হয শক্তি 
খারা নিভ শরীর, তাহার বিকার « পারিপান্গিক বিধয়সমহ উপলপ্ি করে তাহাই 
এখানে চেতনা শব্দের অভিধেয় | 

ধুতি শব্দের অর্থ যাভা মন প্রাণ € ইন্দিয়ক্রিয়াকে ধারণ করিয়া বাভ্িবিশেষে 
হাহাদের এক বিশিষ্ট কূপ দেয় | ধুতি শবেদেল অর্থবিচারে ১৮1১৬, ৯৯, ৩৩০৩৫ শ্লোক 
গুলির ব্যাখা ভ্রষ্টবা। সংঘাত খেমন শরীরকে বিশিষ্ট রূপ দান করে ধুতি সেইরূপ 
মানসিক বৃত্তি ও কমচেষ্টীকে নিরিষ্ট গঞ্ডিতে আবদ্ধ রাখে | ধুতি, আমাদের জীবনের 
আাদশ নিয়ন্ত্রিত করে। ১৮।৩৩-৩৫ শ্লোকে ধুতির গকারভেদ আলোচিত হহয়াছে। 

ক্ষেত্র কোন বস্তু ৪ কি প্রকার উপাদানে গঠিত এই প্রশ্নের উদ্ভারে কৃষণ 
বলিলেন মহাভতাদি উপাদানে গঠিত চেতনা ইচ্া ঘেষ সমহ্গিত যে দত তাভাই ক্ষেত্র 
ইচ্ছা, দ্ধ, সখ, দুঃখ গুভৃতি ক্ষেত্রের বিকার অর্থাৎ ইহাদের লইয়াই ক্ষেত্রের সান 
হয়। ইচ্ছা, দেয় € চেতনা উল্লিখিত হওয়ায় ক্ষেত্র শব্দে মহাড়তাদি হইতে উৎপন্ন 
স্থাবর জড়সমূহ পরিতাক্ত হইয়াছে । অধিভূত € অধিদৈববাদীর সহিত ক্ষেত্রক্ষেত্রজ- 
বিদের এখানেই পার্থক্য । ইচ্ছা ছেষ সুখ দুঃখ সকল প্রাণীতেই বতমান কিন্ত ক্ষেত্র 
শব্দে বিশিষ্ট সংঘাত ও ধু্িবিশিষ্ট জীবদেহ উদ্দিষ্ট হওয়ায় কেবল মন্তরযাদেহাকেই ক্ষেত্র 
নাম দেওয়া যায়। মনুষ্য বাতীত অন্য প্রাণীতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান সম্ভবপর নতে । অতএব 
এই মনুয্যশরীরই ক্ষেত্র, মহাভৃতাদি সাংখায় চতুবিংশতি পদার্থ তাহার উপাদান এবং 
ইচ্চা ঘ্বেষাদি তাহার বিকার । কি কারণ হইতে কি বিকার উৎপন্ন হয় তাহার বিবরণ 
১৯-২১ শ্লোকে আছে। প্রকৃতি হইতেই ক্ষেত্রের বিকার, গুণ এবং কাধাদি উৎপন্ন হয় 
এবং বদ্ধ প্রুষ ক্ষেত্রস্থ হইয়া! স্বখ ছুঃখ ভোগ করে । 


গীতাব্যাখ্যা । গ্রয়োদশ অধ্যায় ২৬ন ৭- ১১ শ্লোক 


ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে এই শরীর ক্ষেত্র এব হতাকে 
যিনি জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রকে উপযুক্ত ভাবে জানিতে হইলে সাধনার 
প্রায়াজন। এই জ্ঞানাজনের জন্য কি গুণাবলী আবশ্যক শ্লীকৃষ ঞ্থ/ম তাহার ডান্পখ 
করিয়া পরে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ এবং প্রভাব বলিয়াছেন । দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে মদভক্ত 
সাধক সম্বন্ধে যে সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে এখানে প্রায় তাহারই পুনরাবৃত্তি কৰা 
হইয়াছে । ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ তন্বের অন্নভবসিদ্ধ জবান সাধশার দারা লভা তইলেও ইহার 
বিদ্ঞান বা দার্শনিক তত্ব বুঝিবার জন্য বুদ্ধিই যথেষ্ট । ক্ষেত্রের যেরূপ বিকার হইলে 
উপযক্ত জ্ঞানোদয় তয় তাহা বলিতেছেন । 

॥৭-১১৯ | সম্মান আঙ্ীনে আনাসক্তি, অদন্তিহ, অভিংসা, ক্ষম।, সরলতা, 
জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে আচাষের সঙ্গ ও সেবা, শোচ, স্ৈষ, আস্বাবিনি গহ, ইন্দিয় গ্রাহ 
বস্ততে বৈরাগা, আমি কত! এই ধারণার আভাব, জন্ম ঘুত্য জরা বাধি জনিত দোষের 
পুনঃপুন আলোচন অর্থাৎ বিবিধপ্রকাল সা"সারিক ছুখে দেখিয়। আতাম্থিক খুক্তি- 
লাভে চেষ্টা, অনাসক্ভি, পূত্রদারগৃহাদিতে নিলিপ্ৃত!, ভট্টানিষ্টলাভে সমচিত্তা, আনন্া- 
চিন্তে আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি, উপদ্রবহান জশপিরল স্থানে থাকিবার ইচ্ছা, জনতায় 
মিশিতে অনিচ্ছা, সবদা অধাত্মজ্ঞানে আনরাগ, তত্বচ্গানের প্রন্তিপাগ্য বিষয়ের 
হালোচনা এই সকল গুণাব্পা জ্ঞান এই নামে উক্ত হয়। যাহা হার বিপরাত তাত। 
অন্্রান ॥ ৭ - ১১ ॥ 


আমানিহমদন্তিহমতিংসা ক্ষান্তিরার্জবমূ। 
আচাধোপাসনং শৌচং স্থেষমাক্মবিনি গতঃ ॥ ৭ 
ইন্দ্রিয়াথেষু বেরাগামনহংকার এব চ। 


জন্মমৃভাজরাব্যাধিদ্ুঃখদোষানুদর্শনম্॥ ৮ 
অসক্ভিরনভিঘঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিযু। 
নিত্যঞ্চ সমচিন্তত্মিষ্টানিষ্টোপপন্ভিযু॥ ৯ 


যি চানন্যাযাগেন ভক্তিরবাভিচান্িণী। 
বিবিক্তদেশসেবিত্বমমরতিরনসংসদি ॥ ১০ 
অধ্যাত্বজ্ঞাননিত্যন্ং তত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্‌। 
এতজজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্জানং যদতোহন্যথা ॥ ১১ 


১২ -১৮ শ্লোক ২৭০ গীতাব্যাখ্যা | ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


এই শ্লোকগুলিতে যে সকল ক্ষেত্রবিকারজ গুণাবলী জ্ঞান শব্দে অভিহিত 
হইয়াছে তাহারা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের সাধন মাত্র । ভ্হানের সাধনকেই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ 
বিদ্যার পারিভাষিক জ্ঞান শক নির্দেশ করা হইয়াছে । অদন্তিত্ব শব্দের অর্থ ধর্ম 
ধ্বজিত্বের অভাব অথবা শঠতার অভাব । দন্তের এক অর্থ শঠতা। আত্মবিনিগ্রহ 
শব্দে তপ অথবা ইন্দড্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণ বুঝায় । অধ্যাত্মজ্ঞান ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞানের সমপধায় 
শব্দ । জ্ঞানার্জনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তত হইলে কোন বস্তুর জ্তানলাভ করিতে হইবে 
বলিতেছেন । 

॥ ১২ ॥ জ্ঞেয় অর্থাৎ যাহা জানিতে হইবে তাহা বলিতেছি। যাহাকে 
জানিলে অমুতত্ব লাভ হয় সেই উৎপত্তিধর্মবজিত পরমব্রক্ষ জয় । তাহা না সৎ না 
আস বলিয়। কথিত হয় ॥ ৬২ ॥ | 

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের আলোচনায় পরবহ্মকে জ্ভাতবা বলা তল । উা্দশ্যা 
এই যে ক্ষেত্রজ্ঞকে দেতাধিষ্ঠিত পুরুষ মাত্র মনে করিলে চলিবে না, ক্ষেত্রজ্ঞ যে 
পরমাত্মার সহিত অভিন্ন তাহা বুঝিতে হইবে । পরমাতআা হইাতে তাবৎ চরাচর উৎপন্ন 
এজন্য পরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঃ তত্বের বিবরণে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি পুরুষের কথা আসিয়াছে 
এবং ২৬ শ্রোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ফাহ। কিছু স্থাবরজঙ্গম পদার্থ স্ষ্ট হয় তাহা সমস্তই 
ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্জের সংযোগের ফলে । সৎ এবং অসৎ শব্দঘয়ের অর্থ ১১৩৭ 
শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য । কি “জয় এই প্রশ্নের উত্তরে উপনিষদ্ক্ত ব্রহ্ম বণিত 
হইয়াছেন । 

॥ ১৩ - ১৮ ॥ 'তাহা সর্বদিকে হস্তপদযুক্ত, সবদিকে চক্ষু মস্তক মুখবিশিষ্ট, 
সর্বত্র কর্ণবিশিষ্ট, জগতের সকল বস্তূকে আবৃত করিয়া বর্তমান রহিয়াছে, তাহা সকল 
ইন্জিয়ের গুণের প্রকাশক, সবইক্দ্িয়বজিত, সংসগমুক্ত অথচ সর্ববস্তর ধারক, নিপুণ 


জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ জ্ঞাত্বামৃতমশ্ন,তে | 
অনাদিম পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসছ্ুচ্যতে ॥ ১২ 
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সবতোইক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সবতঃ শ্রুতিমল্লোকে সববমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ 
সধেক্দ্রিয়গুণাভাসং সবেক্দ্রিয়বিবজিতম্‌। 
অসক্ভং সর্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোত্ চ॥ ১৪ 


০ 


গীতাব্যাখ্যা । ত্রয়োদশ অধ্যায় ২৭১ ১৩- ১৮ শ্রোক 


এবং গুগভোক্তা, তাহা ভূতগণের বাহিরে এবং অন্তরে, চর অথচ অচর, সুক্ষধতেতু 
অবিজ্ছেয়, দুরস্থ এবং নিকটস্থিত, ভূতগণে অবিভক্ত এবং বিভক্তের ন্যায় স্থিত । সেই 
জ্ঞেয় ভূতপালক সংহারক এবং উৎপত্তিকারক, তাহা জ্যোতিষ্ষসমূহেরও জ্যোতি এবং 
তমের অতীত বলিয়া উক্ত হয়, তাহা জ্ঞান, জ্বেয়, জ্ঞানের দ্বারা লভা, তাহা সকলের 
হৃদয়ে সম্নিবিষ্ট । ক্ষেত্র এবং জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে কথিত হইল | আমার ভক্ত, 
ইহা জানিয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হন ॥ ১৩ - ১৮ ॥ 

কষ্চকে জানা আর ব্রহ্ষকে জানা যে একই কথা এবং আমাকে জান অর্থে 
ব্রক্মকে জান শ্লোকগুলিতে তাহা পরিস্কুট হইল । কঠ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই 
শ্লোকগুলির অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যাইবে । শ্্রীকৃ্ণ স্পষ্টই উপনিষদ হইতে নিজ 
বক্তব্য উদ্ধার করিয়াছেন ॥ ১৩।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ব্রহ্ম পরস্পর বিরোধী গুণবিশিষ্ট 
অথচ নিগুণ, তাহাকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে অথচ তিনি শ্বক্ষত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ম। ব্রহ্মরূগী 
এই জ্ঞেয়ই প্রকৃত ক্ষেত্রচ্। নূধালোকের ন্যায় নিলিপ্ত থাকিয়া ব্রহ্ম পরম্পর বিরোধী 
বহু গুণের প্রকাশক । তিনি বিশুদ্ধ চেতন্তসত্তা অথব৷ বিশুদ্ধজ্ঞানম্বরূপ । ঘটজ্ঞান 
পটজ্ভান প্রভৃতি বিশিষ্ট বস্তৃজ্ঞান কি প্রকার আমরা তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে 
পারি কিন্তু বিষয়নিরপেক্ষ বিশুদ্ধজ্ঞান বা! শুদ্ধচৈতন্যসত্তা আমাদের ধারণার অতীত । 
এই সত্তাই ব্রক্মা। কেনোপনিষৎ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হইতে ব্রক্মবিষয়ক কতিপয় 
শ্লোকের ভাবার্থ উদ্ধৃত করিতেছি । খষি বলিতেছেন, “তথায় অর্থাৎ ব্রন্দে চক্ষুর দুটি 
যায় না, বাক্‌ পৌছায় না, মন পৌছিতে পারে না, তাহাকে আমরা জানি না, তাহার 
সম্বন্ধে কিরূপে উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সববস্তকে 


বহিরস্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 
স্ুল্তবাত্তদবিজ্ঞেয়ং দুরস্থং চাস্তিকে চ তু ॥ ১৫ 
অবিভভক্তঞ্থ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌। 
ভূতভর্ত্‌ চ তজজ্ঞেয়ং গ্রসিঞু প্রভবিষু চ॥ ১৬ 
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্টিতম্‌ ॥ ১৭ 
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞোক্তং সমাসতঃ | 
মদ্ভক্ত এতঘিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপদ্ভতে ॥ ৯৮ 
৩৫ 


১৯-২১ শ্লোক ২৭২ গীতাব্যাখ্যা । ত্রয়োদশ অধ্যায় 


অধিকার করিয়া আছেন এবং সে সকল বস্তু হইতে তিনি ভিন্ন! পূর্বে যে সব আচাধেরা 
আমাদের নিকট ব্রন্মের উপদেশ দিয়াছেন আমরা তাভাদের নিকট এইরূপই শুনিয়াছি। 
যাহ! বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হয় ন! কিন্তু যাভার শক্তিতে বাক্য উৎপন্ন হয় তাহাই ব্রহ্ম; 
ভাহাকেই জান, এই যাহা উপাসনা কর তিনি তাহা নহেন। যাহা মনের ঘ্বারা ধারণা 
কর! যায় না কিন্তু যাহার দ্বারা মন মনন করে বলিয়া কথিত হয় তাহাকেই জান 
তাহাঙ্ট ব্রহ্ম, এই যাহা উপাসনা কর তিনি তাহা নহেন। চক্ষুর দ্বারা যাহাকে দেখা 
যায় না কিন্তু যাহার দ্বারা চক্ষুগ্রাহ্য বিষয় সমূহ দেখা যায় তাহাই ত্রন্ম তাহাকেই জান, 
এই যাহা উপাসনা কর তিনি তাহা নহেন | যাহাকে কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করা যায় না 
কিন্তু যাহার দ্বারা কর্ণ শ্রবণ করে তাহাই ব্রহ্ম তাহাকে জান, এই যাহা উপাসন। কর 
তিনি তাহা নহেন। যদি তুমি মনে কর যে তুমি ব্রহ্মকে ভাল করিয়া জানিয়াছ তবে 
তুমি ত্রন্মের রূপ অল্পই জান ইহা নিশ্চিত। দেবতাগণের উপাসন। করিয়া! তাহাদের 
মধ্ ব্রন্দের যতটুকু জানিয়াছ তাহাও অল্প ইহা নিশ্চিত অতএব ব্রক্মতত্ব মীমাংসার 
বিষয়ই রতিল । আমি মনে করি না যে আমি ব্রন্মকে প্রকৃতরূপে জানিয়াছি, তাহাকে 
জানি না এমন নহে, তাহাকে জানি এমনও নহে । তাহাকে জানি না এমন নহে, জানি 
এমনও নহে, আমাদের মধ্যে ইহাই যিনি জানেন তিনিই তাহাকে জানেন । ধাহার 
মনে হয় জানি নাই তিনি তাহাকে জানিয়াছেন, যাহার মনে হয় ব্রক্মকে জানিয়াছি 
তিনি জানেন নাই। ব্রন্মজ্ঞানীদের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত এবং অজ্ভ্রানীদের নিকট 
তিনি জ্ঞাত বলিয়া প্রতীত হন। প্রত্যেক বোধ বা অনুভূতিতে উপলব্ধ হইলে তিনি 
জ্ঞাত হন, তাহাতেই অমৃতত্বলাভ হয়। আত্মার দ্বারা বীধলাভ হয় এবং বিদ্যা অর্থাৎ 
ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় ।। 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৫-১১ শ্লোকে ক্ষেত্রের বিকার এবং ১২-১৮ শ্লোকে 
ক্ষেত্রজ্জের ব্বরূপ ও. প্রভাব কথিত হইয়াছে । এখন তাবৎ চরাচর রূপ যে বৃহত্তর ক্ষেত্র 
অধিবাদীরা! বর্ণনা করেন সে সম্বন্ধে বলিতেছেন এবং এই প্রসঙ্গে কোন কারণ হইতে 
কোন বিকার উৎপন্ন হয় তাহাও উল্লেখ করিতেছেন । 

॥ ১৯ - ২৯ ॥ প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে এবং 
বিকার ও গুণসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন জানিবে। কার্ষকারণ পরম্পরা বিষয়ে 
প্রকৃতি হেতু বলিয়া কথিত অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেই কাধকারণ পরম্পরার উদ্ভব এবং 
জীবের সুখ দুঃখ ভোগ বিষয়ে পুরুষ হেতু বলিয়া উক্ত হয়। পুরুষ প্রকৃতিতে স্থিত 
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হইয়াই প্রকৃতিজাত গুণসমৃহ ভোগ করেন। গুণের সহিত সঙ্গ পুরুষের স€ ৪ অসৎ 
যোনিতে জন্মের কারণ ॥ ১৯ - ২৬ ॥ 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকের প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্যোক্ত সত্তবা্ধয়। ৭।৪-৫ 
শ্লোকে ইভাদের ভগবানের অপরা ও পরা প্রকৃতি নামে অভিভিত করা হইয়াছে । 
আপাতদৃষ্টিতে এই পুরুষকে পৃথক পুথক শরীরে প্ূথক পৃথক ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া মনে 
হইলেও প্রকৃতপক্ষে পুরুষ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন । ফলে ভগবানই একমাত্র ক্ষেত্র 
হইতেছেন। সমস্ত স্ষ্টি তাহারই ক্ষেত্র। ২০ শ্লোকের কাধকারণ এবং কাধকরণ 
উভয় প্রকার পাঠ গ্রচলিত আছে । সর্ববিধ কাধ, কার্ধবিধায়ক শক্তি বা কাধের কারণ 
এবং কাধের সাধনরূপ করণসমূ সমস্তই প্রকৃতিজাত ইহাই বলা উদ্দেশ । জীবাত্বা 
বা পুরুষকে সুখছুরখের হেতু বলা হয় কারণ বদ্ধ জীবাত্মার সৎ বা অসৎ কর্মের ফলে 
উত্তম বা অধম যোনিতে জন্মলাভ হইয়া তদনুযায়ী স্রখ ও দুঃখ ভোগ হয়। পুরুষই 
যে পরমাত্বারূপে জ্ঞেয় তাতা বলিতেছেন | 

॥ ২২ ॥ এই দেহে যে পরপুরুষ রহিয়াছেন তিনি সাক্ষী, অন্ুমোদনকত্তা, ভা, 
ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্সা নামেও উক্ত তন ॥ ২২ ॥ 

পরপুরুষ পদের পর শব্দের অর্থ দেহ ইক্জিয়াদি হইতে পর বা পথক অথবা 
পরম। পুরুষ বা জীবাত্বা দেতের সর্কাধে লিপ আছেন মনে তইলেও জ্ঞানোদয়ে 
দেখা যায় যে তিনি পরমাতআ্মীর সত অভিন্ন এবং গুকৃতিজাত দেভাদির কাধে তিনি 
কেবল নিলিপ্ত সাক্ষী বা উপদ্রষ্টা। তিনি ভালমন্দ কোন কাধেই বাধা দেন না অর্থাৎ 
এক হিসাবে তিনি সকল কাধ অনুমোদন করেন, সে জন্য তিনি অনুমস্তা বা 


প্রকৃতিং পুরুষঞ্চেব বিদ্ধযনাদী উভাঁবপি। 
বিকারাং্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্তবান্‌॥ ১৯ 
কাধকারণকতৃঁত্ে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। 
পুরুষ; স্ুখদুঃখানাং ভোক্ত্বে হেতু কুচ্যতে ॥ ২০ 
পুরুষ; প্রকৃতিস্থো হি ভূঙ্.্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোইস্তয সদসদ্যোনিজন্মস্ু ॥ ২১ 
উপদ্রষ্টাইনুমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ । 
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ॥ ৎৎ 
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আম্ুমোদনকারী নামেও কথিত হন। ভগবান নিলিপ্ু থাকিলেও তাহার প্রকাশক 
সত্তার অভাবে দেতাদিপালন ও স্ত্ুখছুঃখাদি ভোগ অসম্ভব এজন্য তিনি ভর্তা ও ভোক্তা । 
বদ্ধ পুরুষের ভোতুত্ব ও পরমাত্মার ভোক্তত্ব পথক ব্যাপার, বদ্ধাবস্থায় ভোক্তা লিগ্ত 
কিন্ত পরমাত্মার সহিত ভেদজ্ঞান রহিত হইলে সেই ভোক্তাই নিলিপ্ত হন। নিলিপ্ত 
অবস্থায় বুঝা যায় যে প্রকৃতিই সর্বকারের হেতু । বদ্ধ জীব বা পুরুষের ক্ষমতা সীমারদ্ 
কিন্তু পুরুষের সহিত পরমাত্মার এক্য অনুভূত হইলে মহান্‌ এশ্বরত্ব উপলব্ধ হয় এজন্য 
তখন পুরুষ মতেশ্বর ও পরমাত্বা নামে কথিত হন । | 

॥ ২৩ ॥ যিনি প্ররুষকে এবং গুণসমেত প্রকৃতিকে এইপ্রকার জানেন তিনি 
সর্থা অর্থাৎ সবভাবে সকলপ্রকার অবস্থার মধ্যে বঙমান থাকিয়াও পুনবার জন্মাগ্রহণ 
করেন না ॥২৩॥ 

কি করিয়া প্ররুষকে এবং গুণসমেত প্রকৃতিকে উপযুক্তভাবে জানা যায় তাহা 
বলিতেছেন 

॥ ২৪ - ২৫ ॥ কেহ নিজ চেষ্টায় ধ্যানের ঘ্বারা আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন 
করেন অন্টে সাংখ্যযোগের সাহায্যে এবং অপরে কর্মযোগের দ্বারা আত্মদর্শন করেন 
আবার অন্যে এই সকল উপায়ে জানিতে না পারিয়া অপরের নিকট শুনিয়া আত্মার 
উপাসনা করেন। এই শেষোক্ত ব্াক্তিরাও শ্রত উপদেশ পালন করিয়া মৃতু অতিক্রম 
করিতে পারেন ॥ ২৪ - ২৫ ॥ | 

শ্লোকোক্ত ধ্যান শব্দে পাতগ্জলযোগের ধ্যান উদ্দিষ্ট হইয়াছে । সাংখ্যযোগ 
জ্ঞানমার্গকে নির্দেশ করিতেছে এবং কর্মযোগ শ্রীকৃঞ্কথিত রাজবিদ্যার সাধনপদ্ধতি । 
শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বলিয়াছেন সাংখাযোগ অপেক্ষা ধ্যান ভাল এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্মযোগ 
ভাল। ১২।১২ শ্লোকের ব্যাখা। দ্রষ্টব্য | 


য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। 
সর্বথা বর্তমানোইপি ন স তৃয়োইভিজায়াতে ॥ ২৩ 
ধানেনাতনি পশ্যস্তি কেচিদাত্সানমাত্মনা । 
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ 
অন্টে ত্বেবমজানস্তঃ শ্রুত্বান্তেভ্য উপাসতে । 
তেহপি চাতিতরস্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণা; ॥ ২৫ 
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॥ ২৬ - ৩৪ ॥ ভরতর্ষভ, স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্বের সংযোগের ফল জানিও | সবভূতে সমভাবে অবস্থিত, বিনাশশীল 
বন্ততে অবিনাশী সত্তারূপে স্থিত পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন তিনিহ প্রকৃতরূপে দেখেন 
কারণ সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিয়া তিনি নিজের দ্বারা নিজ আত্মার হানি 
করেন না এবং তৎফলে পরাগতি প্রাপ্ত হন এবং যিনি দেখেন যে প্রকৃতির দ্বারাই 
সবভাবে সকল কর্ম কৃত হইতেছে এবং আত্মা অকতারূপে অবস্থিত আছে তিনিই 
প্রকৃতরূপে দেখেন। যখন দ্রষ্টা ভূতসমূহের পৃথকত্ব একত্ে পরিণত হইয়াছে অনুভব 
করেন এবং তাহা হইতে তাহার বিস্তারও দেখেন অর্থাৎ সেই একই সত্তা বু হইয়াছে 
দেখেন তখন তাহার ব্রহ্প্রাপ্তি হয় । কৌন্তেয়, এই অব্যয় পরমাত্মী অনাদি এবং 


যাব সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ব স্থাবরজঙ্গমম্‌ । 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সযোগাত্তদ্‌বিদ্ধি ভরতষভ॥ ২৬ 
সমং সবেষু ভূতেষু তিষ্ঠভ্তং পরমেশ্বরম্‌। 
বিনশ্যৎব্ববিনন্তান্তং যঃ পন্ততি স পশ্যতি ॥ ৭৭ 
সমং পশ্যন্‌ হি সধত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্‌। 
ন হিনভ্যাত্মনাত্নানং ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ 
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ। 
যঃ পন্ঠযতি তথাত্মানমকতারং স পশ্যাতি ॥ ২৯ 
যদাভূতপূৃথগ্ভাবমেকস্থ মনুপন্তঠতি। 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩৭ 
অনাদিত্ান্িগুঁণতাৎপরমাত্মায়মব্যয়ঃ। 
শরীরস্থোইপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ 
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে। 
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্বা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ 
যথা প্রকাশয়ত্যেক; কৃৎসং লোকমিমং রবি; | 
ক্ষেত্র, ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্ং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ 
ক্ষেত্রক্ষে ত্রজ্ঞয়োরেবমস্ত রং জ্ঞানচক্ষুষা। 


ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্ যে বিদুর্ধান্তি তে পরম্॥ ৩৪ 


০ 


৮ 
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নিগুণ বলিয়া শরীরস্থ হইয়াও কিছু করেন না এবং কিছুতে লিগ হন না। আকাশ 
যেমন সুক্ষ্মত্ব হেতু সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়াও কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না সেইরূপ আত্মা 
সর্বত্র দেহে অবস্থিত থাকিয়াও লিপ্ত হন না। ভারত, যেমন এক সূর্য এই সমস্ত লোক 
প্রকাশিত করে ক্ষেত্রী সেইরূপ সমস্ত ক্ষেত্র প্রকীশ করেন। যাহারা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এই ভেদ বুঝিতে পারেন এবং ভূতপ্রকৃতি হইতে মোক্ষ কি তাভা 
জানেন তাহারা পরমকে প্রাপ্ত হন ॥ ২৬ -৩৪॥ 
ংকর মতে ভূতপ্রকৃতি শব্দের অর্থ অবিষ্ঠালক্ষণা অব্যক্ত । এই শব্দের অর্থ 
সবভূতাত্বাক অধিবাদীদের ক্ষেত্ররূগী প্রকৃতি এরূপও হইতে পারে অথবা ভূত এবং 
প্রকৃতি অর্থাৎ দেহরূপ ক্ষেত্র এবং জগত্প্রসবিনী প্রকৃতি এরূপ অর্থও সংগত । 
কঠোপনিষদে ৫।১১-১৩ শ্লোকে আছে 
সর্লোক চক্ষু সূর্য হইয়াও যথা 
চক্ষুগ্রাহ বাহাদোষে নাহি লিপ্ত হন। 
এক সেই সর্বভূত অস্তরাত্মা তথা 
বাহ রহি লোকছুঃখে নিরলিগ্ত রন ॥ 
এক বশী সর্ভূত অন্তরাত্বা যিনি 
এক হয়ে বুরূপ করেন বিধান। 
আতস্থ যে দেখে তারে ধীর জন! তিনি 
তাহারই শাশ্বত সুখ অন্টে নাহি পান ॥ 
অনিত্যেতে নিত্য যিনি চেতনে চেতনা 
এক হয়ে বনু কাম্য করেন বিধান । 
আত্মস্থ যে দেখে তারে তিনি ধীর জনা 
তাহারই শাশ্বতশাস্তি অন্যে নাহি পান ॥ 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরুষ, ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মারূপে দেখিবার 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্গবৃদ্ধিতে নিজ অহংকে ব্রচ্মের সহিত অভিন্ন 
দেখিয়াছেন এই অধ্যায়ে তাহা পরিস্ফুট | 


ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ববিভাগযোগ নামক 
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 








ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান অর্জনের পথে যে বাধা আছে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্দশ অধ্যায়ে 
তাহার আলোচনা করিতেছেন । ১৩২১ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে গুণের সহিত 
সংযোগের ফলে পুরুষ বদ্ধ হন এবং তাহাকে বিভিন্ন যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। 
প্রকৃতির গুণই ব্রন্মোপলব্ধির পথে বাধা । এই অধ্যায়ে ত্রিগুণতত্ব আলোচিত 
হইয়াছে। পরিশিষ্টে “সত্ব রজ তম' শীর্ষক প্রবন্ধে ক্রিগুণের তাৎপর্য বিচার করিয়াছি, 
তাহা জরষ্টব্য । 

॥$- 8 ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরমজ্জানের কথা 
আবার বলিতেছি। ইহা জানিয়া মুনিগণ ইহলোক হইতেই পরাসিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সাধর্ময অর্থাৎ নিলিপ্ততা ইত্যাদি প্রান্ত 
হইলে স্থষ্টিকালেও জন্ম হয় না এবং প্রলয়েও কষ্ট পাইতে হয় না। মহদত্রক্ম অর্থাৎ 


শ্রীভগবান্থুবাচ 
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্‌। 
যজজ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ 
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্মযমাগতাঃ 
সর্গেইপি নোপজায়স্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ॥ ২ 
মম যোনির্মহদ্ব্রক্ম তম্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভব: সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ 


১-৯ প্লোব ২৮০ গাতাব্যাখ্যা। চতুর্দশ অধ্যায় 


প্রকৃতি আমার যোনি, আমি তাহাতে গর্ভাধান করি। ভারত, তাহা হইতেই সমস্ত 
ভতবর্গের উৎপত্তি ভয় । কৌন্তেয়, স্প্রকার যোনিতে যাহা কিছু মৃত্তিবিশিষ্ট জীব জন্মে 
মহদবরদ্গ অর্থাৎ প্রকৃতি ভাহাদের যোনি এবং আমি তাহাদের বীজপ্রদ পিতা ॥১-৪॥ 

স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহ। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ৰের সংযোগের ফল 
এ কথা ১৩১৬ শোকে বলা হইয়াছে । সকল ক্ষেত্রে পরমাত্াই ক্ষেত্রজ্ঞ। 

॥৫-৯ ॥ মহাবাহো, প্রকৃতিজাত সত্ব রজ তম এই গুণসকল অবায় দেহী 
বা জীবাত্মাকে দেহে বন্ধন করে । অনঘ, তাহাদের মধ্যে সত্ব নির্মলত্ব হেতু প্রকাশ 
গুণযুক্ত এবং বিক্ষোভরহিত । সত্ব স্বখের আসক্তি ও জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা বন্ধন 
করে। রজকে রাগাত্বাক জানিবে, ইভা তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন । কৌন্তেয়, 
রজ দেহীকে কর্মাসক্তির ছারা বন্ধন করে। আর তমকে অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং 
সবদেহ্ীর পক্ষে মোহকারী বলিয়া জানিবে । ভারত, তম প্রমাদ, আলস্ত & নিদ্রার 
দ্বার! দেহীকে বন্ধন করে । ভারত, সত্ত্ব সুখে সংশ্লিষ্ট করে, রজ কর্মে এবং তম জ্ঞানকে 
আবৃত করিয়া প্রমাদে সংশ্লিষ্ট করে ॥৫-৯॥ 

যে মনোবৃত্তি দেহ ও মনকে রঞ্জিত করে অর্থাৎ সংক্ষুব্ধ করে তাহাকে রাগ 
বলে। সব্বিধ 01006101) বা প্রক্ষোভকে রাগ বলা যায়। কোন বিষয়প্রাঞ্থির 


সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ 
সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্তবাঃ ৷ 

নিবপ্নস্তি মহাবাহো৷ দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥ ৫ 
তত্র সত্ব নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌। 
স্থখসঙ্গেন বর়াতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ 
রজে৷ রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্াসঙ্গসমুদ্তবম্‌। 
তশ্নিবপ্লাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্‌॥ 
তমস্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্‌। 
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তশ্নিবপাতি ভারত ॥ 
সত্ব সুখে সঞ্জয়তি রজ:ঃ কর্মণি ভারত। 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ 


লে 


স্এুটি 


নব 


ঠ/ 


গীতাব্যাখ্যা। চতুর্দশ অধ্যায় ২৮১ ১০-২০ শ্রোক 


অভিলাষের নাম তৃষ্ণা এব প্রাপ্ত বিষয়কে পরিত্যাগ করিতে না চাওয়া সঙ্গ । মোহ 
অর্থে কোন কর্মে অযথা আগ্রহ এবং প্রমাদ অর্থে কর্তব্য কর্মে অনাগ্রহ | 

॥ ১০ - ২০ ॥ ভারত, রজ এবং তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব দেখা দিত 
পারে এবং সত্ব এবং তমকে অভিভূত করিয়া রজ প্রধল হইতে পারে, সেইরূপ সত্ব এব 
রজকে অভিভূত করিয়া তম প্রবৃত্ত হইতে পারে । যখন এই দেহে সব ইন্দিয়ঘারে 
প্রকাশরূপ জ্ঞান দেখা দেয় তখন সত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে জানিবে। ভরতর্ষভ, রজ বুদ 
হইলে লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি, নানা কর্মের উদ্চোগ, অশীস্তি, বিষয় ভোগেচ্ছা এই সকল 
দেখা দেয়। কুরুনন্দন, তম বৃদ্ধি পাইলে ইন্দ্রিয়ে বিষয়সংযোগেও প্রকাশজ্ঞানের 
অভাব, কর্মে প্রবৃত্তি, কতবা কমে অনিচ্ছা এবং অনুচিত কার্ম আগ্রহ এই সকল উৎপন্ন 
হয়। সত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যখন দেহধারীর ঘা হয় তখন তিনি উত্তম জ্ঞানিগণের 
অমল লোকসমহ প্রাপ্ত ভন । রজবৃদ্ধিতে মৃত্তা হইলে কর্মাসক্তদিগের মধো জন্ম হয়। 
সেইরূপ তমে মৃত্যু ঘটিলে মুটযোনিতে অর্থাৎ ইতর প্রাণীর মধ্যে জন্মলাভ হয়। 
সুকৃত কর্মের ফল সাত্বিক এবং নির্মল বলিয়া কথিত আর রাজসিক কর্মের ফল ছুঃখ 


রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বব ভবতি ভারত। 
রজঃ সত্ত্ব তমশ্চৈব তম? সত্ব রজভ্তথা ॥ ১? 
সবদ্ধারেযু দেতেহস্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে। 
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদিবৃদ্ধং সত্বমিত্যুত ॥ ১৯ 
লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্ত; কর্মণামশম: স্পৃহা । 
রজস্ত্েতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ 
অপ্রকাশোইপ্রবৃত্থিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 
তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ 
যদা সত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃ। 
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্‌ গ্রতিপগ্ভতে ॥ ১৪ 
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিু জায়তে। 
তথা প্রলীনস্তমসি মুট্যোনিষু জায়তে ॥ ৯৫ 
কর্ণ: সুকৃতস্যাহুঃ সাত্বিকং নির্মলং ফলম্‌। 
রজসম্ভব ফলং ছুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌ ॥ ১৯৬ 


১০ -২৭ শ্লোক ২৮২ গীতাব্যাখ্যা । চতুর্দশ অধ্যায় 


এবং তমের ফল অজ্ভান। সত্ব হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজ হইতে লোভ এবং তম 
তইতে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞান জন্মে। সত্বে স্থিতি হইলে উধ্বগতি লাভ হয়, 
রাজসগণ মধ্যে অবস্থান করেন, জঘন্য গুণ ও প্ররৃত্তিযুক্ত তামসেরা নিয়গতি পায়। 
যখন দ্রষ্টা দেখেন যে প্রকৃতির গুণ ব্যতীত অপর কোন কর্তা নাই এবং যখন তিনি গুণ 
তইনণ্তে যিনি প্রথক সেই পরমাত্বাকে জানেন তখন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ 
আমার সাধর্মা লাভ করেন । দেভী দেহ হইতে উৎপন্ন এই তিন গুণকে অতিক্রম 
করিয়া জন্মমুড়্য জরাদুঃখ হইতে যুক্ত হইয়া অমৃত ভোগ করেন ॥ ৬০ - ২০ ॥ 

এখানে ১১ শ্লোকের প্রকাশজ্ঞান শবের অর্থ প্রতাক্ষজনিত কোন বিষয়ের 
কেবল অস্তিত্জ্ঞান। প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফলে যদি বিষয়ে রাগঘ্ষ জন্মে তবে সে 
অনুভূতিকে মাত্র প্রকাশজ্ঞান বলা চলিবে না। সত্বগুণ হইতে কোন কাধ উৎপন্ন হয় 
না বলিয়া সাত্বিক কর্ম বলিয়া কিছু নাই কিন্তু স্ুকৃত রাজসিক কর্মের ফল সাত্বিক হইতে 
পারে ॥ ১৪।১৬॥ র্জগুণ হইতেই সমস্ত কর্মের উৎপত্তি। ১৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে 
সত্ব বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যু হইলে উত্তমলোকে গতি হয়। ইহার অর্থ এমন নহে যে সমস্ত 
জীবন রজে ও তমে কাটাইয়া মৃত্যার মুহূর্তে যদি কোন কারণে সত্ব দেখা দেয় তবে 
উধ্বগতি হইবে । হয়ত কোনও শ্রেণীর সাধকের মধ্যে এ প্রকার বিশ্বাস প্রচলিত 
ছিল এজন্য কৃষ্ণ ১৮ শ্রোকে পুনরায় বলিলেন ধীহারা সত্বস্থ অর্থাৎ সত্বে প্রতিষ্ঠিত 
তাহাদেরই উধ্বগতি হয়। 

॥ ২৯ - ২৭ ॥ অর্জন বলিলেন, প্রভো, কি লক্ষণ দ্বার! বুঝা যাইবে যে সাধক 
এই তিন গুণের অতীত হইয়াছেন, তখন তাহার কি প্রকার আচার হয়, কি উপায়ে 


সত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোইজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ 
উধ্ব” গচ্ছস্তি সত্ৃস্থা মধ্যে ভিষ্ঠস্তি রাজসাঃ। 
জঘন্তগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ 
নান্যাং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদ দ্রষ্টানুপশ্যতি | 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোইধিগচ্ছতি ॥ ১৯ 
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদ্তবান্‌। 
জন্মমৃত্যুজরাছুঃখৈবিমুক্তোইমতমশ্বুতে ॥ ২০ 


গীতাব্যাধ্যা ] চতুর্দীশ অধ্যায় ২৮৩ ২১-২৭ শ্োক 


এই তিন গুণের অতীত হওয়া যায়। শ্রীভগবান বলিলেন, পাগব, প্রকাশ এবং প্রাবৃত্তি 
এবং এমন কি মোইও উপস্থিত হইল যিনি তাহাদের প্রতি ঘেষ করেন না অর্থাৎ সত্ব 
রজ তম প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের দুর করিতে চেষ্টা করেন না এবং তাহারা নিবৃত্ত হইলে 
পুনরায় তাহাদের প্রবর্তন আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি উদাসীনের ন্তায় অবস্থান করিয়া 
গুণসমূহের দ্বারা বিচলিত হন না, গুণসকল থাকিবেই জানিয়া যিনি স্থির হইয়া 
অবস্থান করেন, যিনি স্থখছঃখে সমবোধ, নিজেতে প্রতিষ্ঠিত, লোষ্র প্রস্তর কাঞ্চনে 
সমজ্ঞান, প্রিয় অপ্পিয়ে তুলাভাব, ধীর, নিন্দা আত্মপ্রশংসাতে তুলাবোধ, মান 
অপমানে সমজ্ঞান, শক্রমিত্রে সমভাব, সবারস্তপরিতাযাগী তিনি গুণাতীত বলিয়া উক্ত 
হন এবং যিনি অবাভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা আমার সেবা করেন তিনিও এই 
তিন গুণ সম্যক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাভাবের উপযুক্ত হন কারণ আমি ব্রহ্ষের, অমৃতের 
এবং অব্যয়ের, এবং শাশ্বত ধর্ম এবং একাস্তিক সখের প্রতিষ্ঠা ॥ ২১ -২৭॥ 


অঞ্জন উবাচ 
কৈলিঙ্গৈস্্রীন্‌ গণানেতানতীতো ভবতি প্রভো । 
কিমাচারঃ কথং চেতাংস্ত্রীন গুণানতিবর্তাতে ॥ ৎ১ 
শ্রীভগবান্ুবাচ 
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাগ্তব। 
ন ছোষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজক্ষতি ॥ ২২ 
উদাসীনবদাসীনো গুগৈর্ষো ন বিচাল্যতে। 
গুণা বর্তস্ত ইত্যেবং যোইবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ 
সমদ্ঃখন্ুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। 
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরম্ভল্য নিন্দাত্মসংস্কতিঃ ॥ ২৪ 
মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ। 
স'বারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ৎ৫ 
মাঞ্চ যোইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে । 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ₹৬ 
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্ত চ। 
শাশ্বতত্ত চ ধর্মস্য স্ুখস্তৈকাস্তিকত্যা চ॥ ২৭ 


২১-২৭ শ্লোক ২৮৪ গীতাব্যাখ্যা। চতুর্দশ অধ্যায় 


শ্রীকষ্চ বলিলেন আমি ব্রন্ষের প্রতিষ্ঠা । ত্রিগুণাতীত হইলে ব্রহক্ষলাভের 
উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত তওয়া যায়। উপদেশের মর্ম এই যে ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি যদি 
একাস্তিক সুখ অথবা শাশ্বত ধর্মলাভ অথবা অমৃতত্ব ও অব্যয় ভাব অথবা ব্রহ্মকে 
পাইতে কামনা করেন তবে তিনি অব্যভিচারী ভক্তিযোগের বারা পরমাত্মার সেবা 
করুন। পরমাত্মার ভক্ত হইলে এই সকলই লাভ হইতে পারে এজন্য পরমাত্মীকে 
ইহাদের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলা হইয়াছে । এই অর্থে ই ব্রন্মের প্রতিষ্টা পর্মাত্মা, 
বস্তুত ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সমার্থবাচক। ব্রন্মই ব্রন্ষের প্রতিষ্ঠা । অথবা, ২৭ শ্লোকের 
বন্গশন্দে ৩ ও ৪ শ্লোকোক্ত মহদব্রক্ম বা প্রকৃতি উদ্দিষ্ট হইয়াছে । ভগবান এই 
অধায়ের শেষে বলিলেন মদ্ক্ত ত্রিগুণকে অতিক্রম করেন । অজুন ২১ শ্লোকে প্রশ্ন 
করিয়াছেন কি প্রকারে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়, কৃষ্ণ বলিলেন মন্তুক্ত হইলে 
ত্রিগুণাতীত হয় এবং অধিকন্ত শাশ্বতধর্ম ইত্যাদি সবই লাভ হইতে পারে । 


গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক 
চতুর্দশ অধ্যায় জমাণ্ত। 











গীতাব্যাখ্যা 
পঞ্চদন অধ্যায় 


পুরযোত্তশযোগ 


ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের বিচারে ভগবান বলিলেন সবক্ষেত্রে 
তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ এবং সমস্ত চরাচর তিনিই আবিষ্ট করিয়া আছেন। ১৩৩০ শ্রোকে 
বলিয়াছেন সাধক যখন ভূতবর্গের পৃথক একস্থ দেখেন ও সেই একই সত্তা হইতে কি 
করিয়া বন্ুর উৎপত্তি ও বিস্তার হয় বুঝিতে পারেন তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন। 
ভগবৎসন্তাকে এক এবং অদিতীয় সন্তারূপে দেখার বাধা ভ্রিগুণ। চতুর্দশ অধ্যায়ে 
ভ্রিগুণতত্ব আলোচিত হইয়াছে । পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন কি ভাবে বিস্তার লাভ 
করিয়া এক নিলিপ্ন ব্রন্মসত্তা সংসার স্থষ্টি করিয়াছে । জীবের অন্ন, জীবদেহ ও জীবাতু। 
সমস্তই পুরুষোত্তম বা পরমাস্মার আশ্রয়ে নিজ নিজ পরিণতি লাভ করিতেছে । 
॥১-৫ ॥ উধ্বমূল অধঃশাখা। অশ্বথকে অবিনাশী কয়। 
ছন্দ যার পত্ররাজি যে জানে সে বেদবিদ্‌ হয় ॥ 
অধে আর উধে্র্বে তার শাখা প্রসারিত 
বিষয় অঙ্কুর যার গুণবিবর্ধিত। 
অধোদেশে মূল তার আসিয়াছে নামি 
মনুষ্যলোকেতে কর্ম যার অনুগামী ॥ 
ইহার স্বরূপ কেহ না জানে সন্ধান 
নাহি অন্ত নাহি আদি নাহি প্রতিষ্ঠান। 
স্ববিরূঢ মূলযুত অশ্ব এমন 
দু শস্্র অসঙ্গেতে করিয়া ছেদন ॥ 
৩৭ 


-৫€ শ্লোক 


২৮৮ গীতা ব্যাখ্যা । 


তৎপরে সেহ পদ কর অন্বেষণ 
যে পদ পাইলে পরে নাহি আবর্তন । 
সেই আদি পুরুষের করহ সন্ধান 
যাহা ভ'তে জনমিল প্রবৃত্তি পুরাণ ॥ 
নাতি মান মোহ যার জিতসঙ্গ চিত্ত 
বিনিবৃত্ত কাম মন অধ্যাতবৃর্ভ। 
ন্দবিমুক্ত নাতি অ্খদুঃখে মন 


পায় সে অব্যয় পদ সে অমূঢ় জন ॥১-৫ ॥ 


শ্রীভগবানুবাচ 


উধবমুলমধ্চশাখমশ্বখং প্রাহুরব্যয় ম্‌। 
ছন্নাংসি যস্ত্য পর্ণানি য্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ 


অধশ্চোধব প্রস্যতাস্তস্ত শাখ। 
গুণপ্রবৃদ্ধী বিষয়প্রবালা2। 
অধশ্চ মুলান্যনুসম্ভতানি 
কর্মানুবন্ধীনি মন্ুষ্যলোকে ॥ ২ 
ন রূপমস্তেহ তথোপলভ্যতে 
নাস্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা 
অশ্বখমেনং সুুবিরূঢ মুলম্‌ 
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩ 
ততঃ পদং ত€ পরিমাগিতবাং 
যম্মিন্‌ গতা ন নিবতন্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চাগ্ভং পুরুষং প্রপদ্চে 
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা পুরাণী ॥ ৪ 
নির্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা 
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ। 
দবন্দৈবিমুক্তাঃ স্থখছঃখসঙ্গৈ রূ 
গচ্ছস্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥ ৫ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


গীতাব্যাখ্যা । পঞ্চদশ অধ্যায় ২৮৯ ১-৫ শ্রোক 
এই শ্লোকগুলিতে অশ্বথবৃক্ষের সহিত সংসারের তুলনা করা হইয়াছে । 
সারকে অশ্বথ এবং স্যান্োধ অর্থাৎ বট বৃক্ষের সহিত তুলনা অতি প্রাচীন ধারা । 
কঠের ২৩১ শ্লোকে উত্বমূল অধশাখ অশ্বথের সহিত ব্রদ্ের তুলনা আছে। এই 
অশ্বথে সব লোক আশ্রিত বলা হইয়াছে । অশ্বথ শব্দের মৌলিক অর্থ অশ্ব +খ 
অশ্ব+স্থ, অর্থাৎ যে বৃক্ষের নীচে অশ্ব বাধা হইত । উপনিষদে অশ্বমেধের অশ্বকে 
বিশ্বের প্রতীকরূপে কল্পনা দেখা যায়। গীতার সংসারবুক্ষের উপমাটি সহজবোধা 
নতে। আমি যেরূপ বুঝিয়াছি বলিতেছি। অশ্বথ এবং বট একজাতীয় বৃক্ষ। বনু 
প্রাচীন হইলে অশ্বখবক্ষের শাখা হইতেও বটবৃক্ষের ঝুরির ন্যায় বায়বীয় শিকড় নামে। 
এই ঝুরিগুলি সংখ্যায় বন এবং তাভারা গৃত্তিকামধো প্রবিষ্ট তইয়া অশ্বথ বৃক্ষকে 
দটরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। দিতীয় শ্লোকে বহুবচনান্ত মূলানি শবে এই সকল বায়বীয় 
শিকড় উদ্দিষ্ট হইয়াছে । ঝুরি বা বায়বীয় শিকডযুক্ত প্রাচীন অশ্ব বৃক্ষের যদি মাত্র 
মূলশিকড় উৎপাটিত করিয়া বৃক্ষটিকে উল্টাইয়া ফেলা যায় তবে দেখা যাইবে যে বৃক্ষের 
মূলকাণ্ড উবের্ব গিয়াছে এবং মূলশিকড় সবৌধের্ রহিয়াছে । বায়বীয় শিকড়গুলি 
মাটিতে লাগিয়া থাকিলে তাহারা পুবের মতই উপর্ব হইতে নিয্নগামী তইয়া মৃত্তিকা প্রবিষ্ট 
থাকিবে । শাখা প্রশাখাগুলি কোনটা মুলকাণ্ড তইতে উপর দিকে ও কোনটা নীচের 
দিকে প্রসারিত রহিয়াছে দেখা যাইবে । গীতোক্ত, উপমায় এই প্রকার উত্বমূল 
অধঃশাখা অশ্ব কল্পনা করা তইয়াছে। ] 
সংসারের মূল ভগবান। ভাতার পরা ও অপরা প্রকৃতিৎয় হইতে সংসারের 
উৎপন্তি। পরমাত্মারূপ ভগবৎসত্তা সংসারের মূল এবং প্রতিষ্ঠা তইয়াও নিলিপ্ত, তাভা 
প্রপঞ্চের অতীত বা উধ্র্ধে অবস্থিত এ জন্য অশ্বরূপ সংসারবৃক্ষকে উধ্ব মূল বলা 
হইয়াছে । এই অশ্বথের প্রধান মূলের সহিত মৃত্তিকার কোন সাক্ষাৎ সংযোগ নাই । 
প্রধান মূল সর্ধোধের্ধ শূন্যে নিলিপ্তের ম্যায় অবস্থিত। উল্টা বৃক্ষের শাখা কোনটি 
উপরে মুলশিকড়ের দিকে কোনটি বা মাটির দিকে প্রসারিত। এই সকল শাখা 
প্রশাখা এবং তাহাদের পত্ররাজি মৃত্তিকাসংলগ্ন বায়বীয় শিকড়ের সাহায্যে জীবিত 
থাকে এবং পুষ্টিলাভ করে বুঝিতে হইবে । উপমায় বলা হইয়াছে যে অধোদেশে যে 
সকল মূল নামিয়াছে তাহারই বশে, অর্থাৎ আমি যাহাকে বায়বীয় মূল রলিয়াছি 
তাহারই সাহায্যে, সংসাররূপ অশ্ব বৃক্ষের যাবতীয় ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে । 
প্রকৃতি মৃত্তিকার সহিত তুলিত হইয়াছে । মৃত্তিকা হইতে বৃক্ষের উৎপত্তির মত প্রকৃতি 


১-৫ শ্লোক ২৯০ গীতাব্যাথ্যা । পঞ্চদশ অধ্যায় 


০০ 


হইতে সংসারের বিস্তার। যেমন মুত্তিকা হাতে লব্ধ রসের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অস্কুর 
ইতে শাখা প্রশাখা এবং পত্রসমূহ জন্মে সেইরূপ বিষয়কে অঙ্গুররূপে আশ্রয় করিয়া 
গুণসংযোগে সংসার তত হয়। উত্তম কম ও অধম কর্ম উধর্ব এবং অধ 
প্রসারিত শাখার ন্যায়। উপ্টা বৃক্ষের যে শাখা যত উবে তাহা তত মূল শিকড়ের 
নিকটে । 
উপমায় পত্রসমূহকে ছন্দ বা বেদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে । ছন্দ শব্ের 
এক অর্থ আচ্ছাদন। পত্র বৃক্ষের আচ্ছাদন স্বরূপ এজন) পত্রকে বেদ বলা হইয়াছে । 
ইহা শংকর মত । আমার মতে জগতের প্রপঞ্চরূপে যে প্রকাশ এবং বিস্তার তাহাই 
এখানে ছন্দ বা বেদ শব্দে উদ্দিষ্ট। বেদকে বৃক্ষের চরম বিকাশ পত্ররাজির সি 
তুলনা করা হইয়াছে । বেদদ্রষ্টা খষিগণ জানিতেন মন্ুপ্বের যে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রথমত 
পিতামাতা, নরপতি, শৃরবীরগণের প্রতি অপিত হয় তাহাই রূপান্তরিত হইয়া দেবতা 
এবং তন্মে আরোপিত হয়। সকলপ্রকার ভক্তিশ্রদ্ধার মূল একই । ইনার উৎস 
মানুষের মনে। মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তিগুলি সপথে চালিত হইলে ব্রহ্মজ্ঞান 
লাভ হয়। কোনও মনোবৃত্তিকে অগ্রাহ্হ করিয়া ধর্মশান্ত্র রচনা করা চলে না। 
বেদস্ক্তে সকলপ্রকার আদিম মনোভাব স্থানলাভ করিয়াছে । বেদের খধষি কখন 
নরপতি ইন্দ্রের স্তব করিতেছেন, কখন শত্রবিনাশ প্রার্থনা করিতেছেন, কখন ধন ধান্থা 
স্ত্রী ও পশু চাহিয়াছেন, কখন কুৎসিত কাম ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি দ্যুতক্রীড়া 
বর্ণনা করিয়াছেন, মারণ উচ্চাটন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, প্রাকৃতিক দৃশ্যে মোহিত 
হইয়া নদী ও অরণ্যানীর স্তব করিয়াছেন, ভেকের গানের মন্ত্র লিখিয়াছেন আবার 
ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া গাহিয়াছেন অপাম সোমম্‌ অমৃতা অভূম অগন্ম জ্যোতিরবিদাম 
দেবান্‌। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে খষির মনে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে তিনি 
তাহা অকপটে ্ুক্তাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। মানবের চিরন্তন কামনাসমূহ বেদে 
ধৃত হইয়াছে । এ জন্যই খষিকে মন্তক্রষ্টা না বলিয়া মন্তরত্রষ্টী বলা হয়। এ জন্যই 
বেদ অপৌরুষেয় এবং বেদপ্রমাণ অথগ্তনীয়। বেদ জানা আর মানবের সমুদায় 
আদিম প্রবৃত্তির সহিত পরিচিত হওয়া একই কথা । স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে 
সংসারবৃক্ষ গঠিত হয় এজন্য পত্ররাজিকে বেদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে । ১৫1৪ 
শ্লোকে পুরাণপ্রবৃত্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে । সংসারবৃক্ষের পত্ররাজির সহিত যিনি 
পরিচিত তিনি বেদবিৎ। 


এ 


গীতাব্যাখ্য। । পঞ্চদশ অধ্যায় ২৯১ ৬-১১ শ্লোক 


সংসারের আদি অন্ত বা আশ্রয় নাই বলা হইয়াছে । সংসারযোনি প্রকৃতি 
অনাদি ও অনন্ত এজন্য সংসারও অনাদি অনস্ত। জ্ঞানলাভে ভূতগ্রকৃতি হতে মোক্ষ 
হইলে মুক্ত বাক্তির নিকট হইতে প্রকৃতি অন্তধণন করে সে জন্য অনাদি অনস্ত অশ্বথের 
প্রতিষ্ঠা বা স্থায়ী স্থিতি বা আশ্রয় নাই.। উল্টা অশ্ব বায়বীয় শিকড় ছারা! ঘৃত্তিকার 
সহিত সংযুক্ত । পরমপদ লাভ করিতে হইলে উল্টা অশ্বথ্থের মূলকাগড কাটিয়া মৃত্তিকার 
সহিত সকল সংযোগ নষ্ট করিয়া মূল শিকড়ে গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, ফলে একমাত্র 
ব্ক্মসত্তা প্রতিভাত হইবে এবং পত্ররাজি, প্রশাখা, শাখা, বায়বীয় শিকড়, মৃত্তিকা 
প্রভৃতি সমস্ত নীচে পড়িয়া থাকিবে । এই মূলশিকড়কে অর্থাৎ পরমাত্বীকে অব্যয় 
পদ বল! হইয়াছে । 

॥ ৬ - ১৬ ॥ তাহা তার্থাৎ সেই অবায় পদকে স্তধ চন্দ্র অগ্থি প্রভৃতি কোন 
জ্যোতিস্মান বস্তই উদ্ভাসিত বা প্রকাশ করিতে পারে না, এখানে পৌছিলে পুনরাবৃত্তি 
হয় না, তাতা আমার পরম ধাম । আমারই সনাতন অংশ জীবরূপ ধারণ করিয়া অর্থাৎ 
জীবত্সারূপে প্রকৃতিস্থিত মন এবং পঞ্চ ইক্জিয় অর্থাৎ এই ছয় সত্তাকে আকধণ করিয়া 
জীবলোকে জন্মগ্রহণ করে। বায়ু যেমন গন্ধাশয় অর্থাৎ গন্ধদ্রব্যের আশ্রয় বস্তব হইতে 
গঙ্ধকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় সেইরূপ এই ঈশ্বর বা শক্তিশালী জীবাত্বা মন ও 
ইন্দিয়কে লইয়া যান। ইনি কর্ণ, চক্ষ, তক্‌, রসনা ও ভ্রাণেন্দ্িয়ে এবং মনে আধিষ্ঠান 
করিয়া বিষয়স্মৃত উপভোগ করেন । দেহতাগকালে অথবা দেতে অবস্থানকালে 


ন তচ্চাসয়তে সুষো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। 
যদগত্বা ন নিবর্তভ্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ $ 
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। 
মনংযষ্ঠানীন্দ্িয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি। 
শরীরং যদবাপ্পোতি হযচ্চাপুযুতক্রামতীশ্বরঃ | 
গৃহীতৈতানি সংযাতি বায়ুগন্ধানিবাশয়াৎ ॥ 
শ্রোত্রঞ্ক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ভ্রাণমেব চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ান্থুপসেবতে ॥ 
উৎক্রামস্তং স্থিতং বাপি ভুঙ্জানং বা গুণান্থিতম্‌। 
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১ 


সি 


৮১ 


তব 


9 


সি 
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টড 
এবং বিষয়ভোগকালে এ গুণান্বিত জীবাত্বাকে বিমুঢ জনেরা দেখিতে পায় না, 
জ্ানচক্ষুযুক্তগণ তাহাকে দেখিতে পান অর্থাৎ চক্ষুর ঘারা ভাভাকে দেখা যায় না কিন্তু 
জ্ঞানের সাভাযো হাভার আভিহ্থ বুঝা যায় । ধত্পর হহয়া যোগিগণও ইহাকে নিজের 
মধ্যে অবস্থিত দেখেন কিন্ত অশুদ্ধচিভ্ত, মুনুদ্ধি বাক্তিগণ যত করিলেও ইভার দর্শন 
পান না ৬ - ১৬ 

মৃতার পর লিঙ্গশরীর বা স্ক্ুশরার থাকিয়া যায়। সাংখ্যমতে অহংকার, 
মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয়, পঞ্চ কর্মেন্দিয পঞ্ তন্মান্র এই সপ্পুদশ 'ভাতুর সহিত যুক্ত হইয়া 
পুরুষ লিঙ্গশরীর গগন করে । এই লিঙ্গশরীর তনাতেভ পরজন্মের নুতন শরীরে র উদ্ভব 
হয়। ১০ € ১১ শ্লোকে জাবাত্বাকে জ্ঞানীদের অন্ুমানসিদ্ধ এবং যোগীদের অন্নুভবসিদ্ধ 
বলা হইয়াছে । ৬ শ্লোকে আছে সূর্য চক্র অগ্নি সেই পরমপদ প্রকাশিত করিতে 
পারে না এখন বলিতেছেন পরমাত্বাই স্বীয় হেজে স্ুধ প্রভূতিকে উদ্ভাসিত করেন । 

॥ ১২ - ১৫ ॥ আদিত্যের যে পতজ অখিল জগ উদ্ভাসিত করে এবং যে 
তেজ চন্দে এবং অগ্নিতে বতমান সেভ তেজ আমারই» জানিবে। আমি ওজশক্তির 
ঘারা পৃথিবীকে আখিষ্ট করিয়া ভূততসকলকে ধারণ করিয়া আছি এবং রসাত্মক চন্দ্র ভইয়া 
সমন্ত €ষধী অর্থাৎ ধান্য, ব্রীতি, যবাদি পোষণ করি। আমি বেশ্বানর হইয়া 


যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্থান্তযাত্ন্যবস্থিতম্‌। 
যতস্তোহপ্যকৃতাত্সানো নৈনং পন্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ 
যদাদিতাগতং তেজো জগগ্ভাসয়তেহখিলম্‌ । 
বচ্চন্দ্রমসি হচ্চাগ্রৌ তন্তেজো বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ১২ 
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা । 
পুষণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্া রসাত্মক£ ॥ ১৩ 
অহং বেশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুবিধম্‌ ॥ ১৪ 

সবস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো 

মত্তঃ স্বৃতিজ্ঞভীনমপোহনঞ্চ । 

বেদৈশ্চ 'সরব্বৈরহমেব বেছ্যো 

বেদাস্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ১৫ 
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প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ ও অপানবায়ুর সভিত যুক্ত হয়া চবা, চো, 
লেহা, পেয় এই চতুবিধ অন্ন পরিপাক করি । আমি সকলের হাদন্য় সন্নিবিষ্ট আছি । 
আমা হইতে স্বৃতি, জ্ঞান ও সংশয়নিরাসক সিদ্ধান্ত উৎপন্ন হয় । সকল বেদে আমিই 
জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদাস্তপ্রবর্তক বেদবিৎ ॥ ১২ - ১৫ ॥ 

চন্দ্রকিরণে ওষধিসকল পুষ্ট হয় ইভ প্রাচীন লৌকিক ধারণা । যে শক্তি প্রাণ 
অপান ইত্যাদি বায়ুকে প্রবন্তিত করিয়া পরিপাকক্রিয়া সম্পন্ন করে তাহাকে বেশ্বানর 
বলা হইয়াছে । ওঁকার সাধনায় ন্ষের বেশ্বানর তৈজস ৩ প্রাঙ্ঞ এই তিন রূপ 
কল্পিত হয় কিন্তু গীভার এই বেশ্বানর “স বেশ্বানর নভে । যে বৈশ্বানর বা আগ্মি 
মন্দীভূত হইলে অগ্রিমান্দা বা ক্ষুধামান্দা দেখা দেয় ইহা সেই বৈশ্বানর। প্রাণ ও 
অপান শব্দের অর্থ ৪1২৯ শ্লোকের বাখ্ায় দ্রষ্টবা। অপোহন অর্থে এক বিশেষ 
প্রকারের সন্দেহনিরাসক তর্কপদ্ধতি । অপোতনের আর এক অর্থ নাশ বা প্রলয় । 

॥ ১৬ -২০ ॥ লোকে দৃহ্প্রকার পুরু বতমান, ক্ষর এবং অক্ষর । ভঁভ- 
সকলকে ক্ষরপুরুষ এবং কুটস্থকে অক্ষর পুরুষ বলা হয়। এই দু পুরুষ ব্যতীত 
অন্ত এক উত্তম পুরুষ আছেন, হহাকে পরমাত্মা নামে অভিভিত করা হয়। ইনি অব্যয় 
ঈশ্বর এবং লোকত্রয়কে আবিষ্ট করিয়া পালন করেন। যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত 
এবং অক্ষর অনপক্ষা। উত্তম সে জন্য লোকসাধারণে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে 
প্রসিদ্ধ। ভারত, যে মোহশুন্ত ব্যক্তি আমাকে এইরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন 


দবাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কুটাস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ 
উত্তমঃ ৮ পরমাত্েতুযুদাহৃতঃ। 
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭ 
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ | 
অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্তম: ॥ ১৮ 
যো মামেবমসম্মূটো জানাতি পুরুষোত্তমম্‌। 

স সববিদ্ভজতি মাং সব্ভাবেন ভারত ॥ ৯৯ 
ইতি গুহাতমং শান্্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। 
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ 
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তিনি সর্বিৎ হইয়া আমাকে সর্বভাবে ভজনা করেন । অনঘ ভারত, এই গুহাতম শাস্ত্র 
তোমাকে আমি বলিলাম, ইহা জানিয়৷ মনুষ্য বুদ্ধিযুক্ত « কৃতকৃত্য হয় ॥ ১৬ - ২০ ॥ 

সরপুরুষ অর্থে ক্ষেত্র বা চেতন নরদেহ । ইহা প্রকৃতিজাত এবং বিনাশশীল 
এজন্য ইহাকে ক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়শীল বলা হইয়াছে । প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞরূপ জীবাত্বা 
অক্ষরপুরুষ । এই জীবাত্মার বিনাশ নাই । জীবাত্মাকে কুটস্থও বলা হয়। সকল 
ক্ষেত্রে যে এক অধিতীয় পরমসন্তা ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজিত আছেন তিনিই পরমাত্মা বা 
পুরুষোত্তম । পরিশিষ্টে শীতায় বিভিন্ন মার্গ শীষক আলোচনায় “ক্ষর-অক্ষরবাদ' 
দ্রষ্টবা । কৃতকৃত্য অর্থে যাহার সকল করণীয় সম্পন্ন হইয়াছে । 

_. প্লাজবিদ্যার বিজ্ঞান বা দার্শনিকতত্ব বর্ণন এই অধ্যায়ে শেষ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন, আমার ছারা এই গুহ্াতম শাস্ত্র এইপ্রকারে কথিত হইল । পরবতী তিন 
অধ্যায়ে মনুষ্যের বিভিন্ন প্রকৃতি, আচার ব্যবহার প্রভৃতি অধিকারীভেদে বগীকরণ 
করিয়া বর্ণনা কর। হইয়াছে । রাজবিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্টা পরমাত্ার দর্শন বা মোক্ষলাভ। 
মোক্ষলাভের কে কিরূপ অধ্িকারা তাত তাহার প্রবৃস্তি, আচার, ব্যবহার, মনোভাব 
ইত্যাদিতে প্রকাশ পায়। 


পুরুষোতস্তমযোগ নামক 
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাণু । 


৬৮ 


গীতাব্যাখ্যা 
(ষাডন অধ্যায় 


ীতাব্যাখ্যা 


ষোড়শ অধ্যায় 
দৈবান্ুরসম্পদ্ববিভাগযৌগ 


কে ভগবান লাভের অধিকারী তাহা কথিত হইতেছে । যিনি দৈবী প্রকৃতি- 
বিশিষ্ট তাহার পক্ষে মোক্ষলাভ সম্ভবপর অপর পক্ষে যিনি আস্মুরীপ্রকৃতিসম্পন্ন তাভার 
বন্ধন অবশ্যস্তাবী । ৯।১২-১৩ শ্লোকে দৈবী, আসুরী এবং রাক্ষপী এই তিন প্রকার 
প্রকৃতির উল্লেখ আছে। দেবীপ্রকৃতিকে সত্বপ্রধান, আসুরীকে রজপ্রধান এবং রাক্ষসী 
প্রকৃতিকে তমপ্রধান বলা যাইতে পারে । রজ এবং তম উভয়ই বন্ধনের কারণ এজন্য 
৯১২ শ্লোকে আম্মুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে একত্রে মোহকরী বিশেষণে অভিহিত করা 
হইয়াছে । ষোড়শ অধ্যায়ে এই কারণেই দুই প্রকার সম্পদ বরণিত হইয়াছে, দৈবী 
সম্পদ মোক্ষহেতু এবং আসুরী বন্ধনকারণ। স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও বুঝা যায় 
রাক্ষসী সম্পদকে আম্মুরীর অন্তর্গত করা হইয়াছে । ইহাতে বৈদিক উক্তির সহিত 
সামপ্তস্য আসিয়াছে । প্রজাপতিগণ হইতে স্থষ্ট নরসমূহকে বেদে দেব এবং আম্মুর এই 
দুই বর্গে ফেলা হইয়াছে। ছয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চান্ুরাশ্চ ॥ বৃহদারণ্যক ।১1৩1১। 
বৃহদারণ্যকের অপর স্থলে তিন প্রকার প্রজাপতির সস্তানেরও উল্লেখ পাওয়া যায় । 
্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঁঃ ॥ ৫1২।১॥ এই তিন সন্তান দেবতা, অসুর এবং মনুষ্য । পুরাকালে 
কেবল মম্ুর অধীনস্থ প্রজাবর্গকেই মনুষ্য বলা হইত । কৃষ্ণ ১৬৬ ক্লোকে ভূতস্থ্টিতে 
দুই বিভাগেরই উল্লেখ করিয়াছেন । 

॥ ১ - ৫ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, নির্ভয়তা, শুদ্ধসত্বানুভূতি, জ্ঞান ও যোগে 
নিষ্ঠা, দান এবং বহিরিক্দিয় দমন এবং যজ্জ, স্বাধ্যায়, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, 
অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, পরদোষ বর্ণনে অনিচ্ছা, প্রাণিগণে দয়া, অলোভ, মৃহূতা, লজ্জা, 


১-৮ ক্লোক ২৯৮ গীতাব্যাখ্যা। ষোড়শ অধ্যায় 


স্থেষ, তেজ, ক্ষমা, ধুতি, শুচিতা, পরের অনিষ্ট চেষ্টার অভাব, অনতিমানিতা এই সকল 
গুণ, ভারত, দৈবী সম্পদে অধিকারী হইয়া যাহারা জন্ষিয়াছেন তাহাদের মধো দেখা 
যায়। পার্থ, দন্ত), দর্প, গর্ব, ক্রোধ, কর্কশতা এবং অজ্ঞান আস্মুরী সম্পদে অধিকারী 
হইয়া ধাহারা জন্মিয়াছেন তাহাদের মধ্যে দেখা যায় । দৈবী সম্পদ মোক্ষলাভের এবং 
আসুরী বন্ধনের হেতু বলিয়া গণ্য হয়। পাণগুব, তোমার ভাবনা! নাই, তুমি দৈবী 
সম্পদে অধিকারী হইয়া জন্ষিয়াছ ॥ ১-৫॥ 

যোড়শ অধ্যায়ের ৩ এবং ৪ শ্লোকের অভিজাত শব্দের অর্থ অভিজাত 
বংশোৎপন্ন এরূপ করিলেও অসংগত হয় না। অধ্যায়ের শেষে মন্তব্য দ্রষ্টব্য | 

॥ ৬ - ৮ ॥ এই লোকে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার ভূতস্কষ্টি দেখা যায়। 
দেব সম্বন্ধে সবিস্তারে বলিয়াছি। পার্থ, এখন আমার নিকট আস্মুর বিষয়ের বিবরণ 
শুন। আন্ুর জনের প্রবৃত্তিও জানে না নিবৃত্তিও জানে না অর্থাৎ তাহারা কর্তব্য এবং 
অকর্তব্য উভয়ই বুঝে না॥। তাহাদের মধ্যে শুচিতা, আচার এবং সত্যের মধাদা নাই। 


শ্রীভগবান্ুবাচ 

অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিজ্ঞবনযোগব্যবস্থিতি2 | 
দ্ানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্‌ ॥ ১ 
অহিংসা সত্যমক্রোধজ্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্‌। 
দয়া ভূতেঘষলোলুপত্বং মার্দবং হ্ীরচাপলম্‌ ॥ ২ 
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা | 
ভবস্তি সম্পদং দেবীমভিজাতস্ত ভারত ॥ ৩ 
দস্তো দর্পোইভিমানশ্চ ক্রোধ; পারুষ্যমেব চ। 
অজ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্থ সম্পদমাস্বরীম্‌ ॥ ৪ 
দেবী সম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা । 
মা শুচ; সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাগুব ॥ ৫ 
দ্বৌ ভূতসগোঁ লোকেহস্মিন দৈব আস্ুর এব চ। 
দেবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আস্মরং পার্থ মে শৃখু ॥ ৬ 
প্রবৃত্তিঞ্ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিছ্ুরাম্রাঃ। 
ন শোৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিষ্যাতে ॥ ৭ 


গীতাব্যাখ্যা । যোড়শ অধ্যায় ২৯৯ ৬-৮ শ্লোক 
তাহারা জগকে মিথ্যাব্যবহারপূর্ণ, আশ্রয়ভীন, ঈশ্বরসত্তাশৃন্ত, কাধকারণ পরম্পরাহীন 
এমন কি যদৃচ্ছা! চালিত মনে করে ॥৬-৮॥ 

শ্লোকে অপরস্পরসম্ভৃত এবং কামহৈতুক এই ছু শব্দ আছে | কেহ কত 
অপরস্পরসম্তুঁতং কিমন্যৎ কামহৈতুকং বাক্যের অর্থ করেন কামবশে স্ত্রীপুরুষের মিলন 
হইতে উদ্ভূত এবং ইহা ভাড়া আর কিছুই নতে। এইট অর্থ সংগত বলিয়া মনে হয় না 
কারণ যৌনমিলনবশে প্রাণীসকল জদ্দিয়াছে কল্পন! করা যাঁয় সত্তা কিন্তু জগতের অন্যান্ত 
বস্তও এই ভাবে উৎপন্ন হয় এ কথা কোন নিরীশ্বরবাদী মনে করিতে পারে না। শ্রোকে 
জগ সম্বন্দে কথা আছে, কেবল জীবোৎপত্তি উদ্দিষ্ট হয় নাই । কাধ এবং তাহার 
কারণ সর্দা পরস্পর সংযুক্ত এজন্া যাহা কারধকাঁরণ শ্ঙ্জলার বাহিরে তাহা! অপরস্পর- 
সম্ভৃত। জগতের কাধকারণশ্রঙ্খলা নাই কেবল ইহা বলিয়া আস্ুরজনেরা ক্ষান্ত হয় 
না, এমন কি তাভারা জগণ্কে কিমন্তাৎ কামহৈতুকম্‌ বলে। কামভৈতুক অর্থে যদৃচ্ডা 
উৎপন্ন বা যদৃচ্ডা চালিত । )১৬।২৩ শ্রোকে কামতৈতৃকের অন্তুরূপ কামচারতঃ; কথা 
যদ্চ্ছাচারীদের নির্দেশ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে । 

জগৎ যদৃচ্ছা উৎপন্ন এবং তাহার কোনও স্ষ্টিকতা নাই এই মতের উল্লেখ 
উপনিষদেও পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর ১।১-৩ শ্লোকে আছে, ও, ব্রহ্মবাদীরা 
বলিতেছেন, ব্রহ্ম কি (জগতের ) কারণ, আমরা কোথা তইতে জন্িয়াছি, কোন 
শক্তির সাহাযো বাচিয়া আছি, আমাদের আশ্রয় কি, হে ব্রহ্ষবিদ্গণ, সুখে দুখে ব্যবস্থা 
করিয়া চলিবার জন্য আমরা! কিসের ঘ্বারা অধিষিত হইয়াঁছি। কাল, স্বভাব, নিয়তি, 
যদৃচ্ছা, ভূতসকল অথবা পুরু কি কারণরূপে চিন্তনীয়। ইহাদের সংযোগও কারণ 
হইতে পারে না কারণ সংযোগ আত্মভাব হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ কাহারও বিশেষ উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্যই হইয়া থাকে । সুখ ছুঃখ ভোগ করেন বলিয়া আত্মাও এশ্বরগুণহীন 
অর্থাৎ জগৎ স্যঙ্টি করিতে অক্ষম । সেই খধির! ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া নিজ- 
গুণাবলীর ছারা প্রচ্ছন্ন দেবাত্বশক্তির অর্থাৎ পরমাত্মার শক্তির দর্শন পাইলেন, যে 
পরমাত্া একাই কাল, আত্মা প্রভৃতির সহিত যুক্ত থাকিয়া! নিখিল অর্থাৎ পৃরোক্ত 
সর্বপ্রকার কারণ অধিকার করিয়া আছেন। 


অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌। 
অপরস্পরসম্ভৃতং কিমন্ৎ কামহৈতুকম্‌ ॥ ৮ 


৯-২৪ শ্লোক ৩০০ গীতাব্যাথ্য। । ষোড়শ অধ্যায় 


গীতার বক্তব্য এই ধাহারা পরমাত্মা ভিন্ন জগতের অপর কোন কারণ আছে 
মনে করেন তাহারা আন্ুরপ্রকৃতির অধিকারী, কারণ এরূপ জ্ঞানে মুক্তি হইতে 
পারে না। 

॥৯- ২৪ ॥ এই প্রকার দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া নষ্টাত্বা, অল্পবুদ্ধি, উগ্রকর্ম 
অমঙ্গলকারিগণ জগতের অনিষ্টের জন্য প্রাদুভূতি হয়। দন্তমানমদযুক্ত অশুচিকর্মীরা 
ছুঃসাধ্য কামনার আশ্রয়ে মোতবশে অসৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কাধে প্রবৃত্ত হয়। 
তাহারা মরণকাল পর্যস্ত অন্তহীন চিন্তা অবলম্বন করিয়া কামনার বস্তসমূহ ভোগ করাই 
মানবের চরম উদ্েশ্তা মনে করিয়া এবং এই পথই ঠিক পথ ভাবিয়া, শত আশা রূপ 
রজ্্বারা বদ্ধ হইয়া, কামক্রোধযুক্ত হইয়া কাম্য বস্তু ভোগের জন্য অন্যায় উপায়ে 
অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করে । অগ্ঠ আমার এই লাভ হইয়াছে, আমার এই মনোরথ পূর্ণ 
হইবে, আমার এই আছে আবার এই ধনও আমি পাইব, এই শক্র আমি মারিয়াছি, 
আমি অন্য শক্রদেরও মারিব, আমি ক্ষমতাবান, আমার অনেক ভোগ্যবস্ত আছে, আমি 
সফলকর্মা, বলবান, স্বুথা ও ধনী, আমি উচ্চবংশজাত, আমার সমান আর কে আছে, 


এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাকআানোহল্পবু দ্ধয়ঃ। 
প্রভবস্ত্যগ্রকর্মাণ; ক্ষয়ায় জগতোইহিতাঃ॥ 
কামমাশ্রিতা ছুষ্পরং দন্তমানমদান্থিতাঃ। 
মোহাদ্গৃহীতাইসদগ্রাহান্‌ প্রবর্তস্তেহশু চিত্রতাঃ ॥ 
চিস্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়াস্তামুপাশ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ 
আশাপাশশতৈর্ধদ্ধা; কামক্রোধপরায়ণাঃ। 
ঈহস্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌॥ 
ইদমদ্য ময়া লন্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্‌। 
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩ 
অসৌ ময়া হত; শক্রর্থনিষ্যে চাপরানপি । 
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোইহং বলবান্‌ সখী ॥ 
আল্যোইভিজনবানস্মি কোহন্যোহভ্তি সদূশো! ময় । 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিত্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ 
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গীতাব্যাখ্যা । ষোড়শ অধ্যায় ৩০১ ৯-২৮ শ্লোক 


আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আনন্দ করিব এই প্রকার ধারণাযুক্ত অজ্ঞানবিমো হিতি, 
নানাদিকে বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালে আচ্ছন্ন কামভোগাসক্তগণ অশুচি নরকে পতিত 
হয়। আত্মশ্লাঘাকারী, অনস্্র, ধনমানমদাস্থিত সেই সকল ব্যক্তি যজ্ঞের নামে অবিধি- 
পূর্বক দস্তের সহিত যজনা করে এবং সেই পরছিদ্রান্বেধীগণ অহংকার, বল, দপ, কাম 
এবং ক্রোধ আশ্রয় করিয়া নিজ এবং পরদেহে অধিষ্ঠিত আমাকে ঘেষে করে। সেই 
দ্বেষী ভ্রুর নরাধমগণকে আমি সংসারে আস্মুরী যোনিতেই অজজ্র বার নিক্ষেপ করি। 
কৌন্তেয়, মূঢ় ব্যক্তিগণ আস্ুরী জন্ম প্রাপ্ত হইয়া জন্মে জন্মে আমাকে না পাইয়াই তাহ! 
হইতে অধমা গতি প্রাপ্ত হয়। কাম, ক্রোধ এবং লোভ আত্মার হানিকর এই ত্রিবিধ 
নরকের দ্বার অতএব এই তিনকে ত্যাগ করিবে । কৌন্তেয়, এই তিন ঙমাদার হইতে 


অনেকচিত্তবিভান্ত। মোহজালসমাবুতাঃ। 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতত্তি নরকেইশুচৌ ॥ ১৬ 
আত্মসম্তাবিতাঃ স্তন্ধা ধনমানমদান্থিতাঃ। 
যজন্তে নামযজ্ঞৈত্তে দন্তেনাবিধিপূর্বকম্‌ ॥ ১৭ 
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধ সংশ্রিতাঃ | 
মামাত্মবপরদেহেষু প্রদ্বিষস্তোইভ্যন্থ্য়কাঃ ॥ ৯৮ 
তানহং ছ্বিষতঃ ভ্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপাম্যজল্রমশ্ডভানাস্ুরীঘেব যোনিযু॥ ৯৯ 
আস্মরীং যোনিমাপন্না মুঢ়া জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্‌ ॥ ২০ 
ত্রিবিধ নরকস্তেদং দ্বারং নাশনমাত্ম নঃ। 
কাম; ক্রোধস্তথা লোভভ্তন্মাদেতজ্রয়ং ত্যজেও ॥ ১ 
এতৈধিমুক্ত; কৌন্তেয় তমোঘারৈস্তিভিররঃ | 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্‌॥ ২২ 
যু; শান্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য বর্ততে কামচারতঃ। 
নস সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন স্থুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ ২৩ 
তম্মাচ্ছাস্ত্র প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ। 
জ্তাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্থসি ॥ ২৪ 


৯-২৪ শ্লোক ৩০২ গীতাব্যাথ্যা । ধোড়শ অধ্যায় 


মুক্ত হইয়া মনুষ্য নিজের শ্রেয় আচরণ করে এবং তাহা হইতে পরাগতি প্রান্ত হয়। 
শান্্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যে যথেচ্ছাচারে চলে সে কর্মের সফলতা বা সুখ বা পরাগতি 
কিছুই লাভ করিতে পারে না। অতএব কি কর্তব্য কি অকর্তব্য নির্ণয় করিবার জন্য 
শান্ত্রকে প্রমাণ মানিবে । শান্্রবিধানোক্ত বিধি নিষেধ জানিয়া সংসারে তোমার কর্ম 
করা উচিত ॥ ৯-২৪॥ 

শ্লোক গুলির বর্ণনাভঙ্গী দেখিলে ও বক্তব্য বিচার করিলে বুঝা যায় যে 
অধমযোনিতে জন্মগ্রহণকেই শ্রাকৃঞ্চ নরকভোগ বলিতেছেন। ১৬ শ্লোকে বলিলেন 
কামভোগাসক্তগণ অশুচি নরকে পতিত হয়, ১৯ শ্লোকে বলিলেন নরাধমগণকে তিনি 
আন্মুরী যোনিতে নিক্ষেপ করেন । কাম ক্রোধ লোভ হইতে বন্ধন হয় এবং তাহারা 
নরকের দ্বার বলিয়া ২১ শ্লোকে কথিত হইয়াছে । বিষুপুরাণে আছে, মনঃগ্রীতিকরঃ 
স্বর্গ নরকন্তদ্বিপর্ষয়ঃ, অর্থাৎ মনের যাহা গ্রীতিকর তাহাই ব্বর্গ এবং নরক তাহার 
বিপরীত। 

কৃষ্ণ আন্ুরম্বভাব বাক্তিদের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে ছুষ্ট রাজন্যবর্গ 
উদ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমি ধনবান, আমি অভিজাত বংশোৎপন্ন, আমি 
শক্তিশীলী, আমি সফলকাম, আমি নাম অর্জনের জন্য যজ্ঞ করিব, আজ এ শক্রু 
মারিয়াছি কাল অপর শক্র মারিব এ প্রকার মনোভাব আস্রত্বভাব সাধারণ লোকের 
মধ্যে সম্ভবপর নহে। স্মরণ রাখিতে হইবে ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাসুর প্রকৃতির কথা 
না বলিয়া প্রধানত: দেবাস্থর সম্পদেরই বিশেষ দেখান হইয়াছে । সম্পদ অর্থে 
সম্পত্তি বৈভব ইত্যাদি। আস্ুরিক প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া যাহারা সংসারে বড় 
হইয়াছে, ধনী হইয়াছে, রাজ্যশাসন করিতেছে সেই সকল সম্পদযুক্ত ব্যক্তির কথাই 
ষোড়শ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । ৯ শ্লোঝে বলা হইয়াছে এই সকল উগ্রকর্মা 
অহিতকারী ব্যক্তিগণ জগতের ক্ষয়ের জন্ প্রাছ্ভৃতি হয়। আস্থরী প্রকৃতির বশবতী 
হইলেও সাধারণ লোকে জগতের সামান্য অনিষ্ঠই করিতে পারে কিন্তু আস্মরম্বভাব 
শাসক সম্প্রদায় যে জগতের কত ক্ষতি করিতে পারে তাহা গত মহাসমরে প্রকট 
হইয়াছে । 


দেবাস্থরসম্পদ্বিভাগযোগ 
নামক ষোড়শ অধ্যায় সমান্ত। 


৩০০১ 








সন্তদশ অধ্যায় 


শঙ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ 


পূর্ব অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শান্্বিধি মানিয়া সকল কাজ করিতে উপদেশ দিলেন 
অর্থাৎ তিনি সামাজিক আদর্শমতে চলিতে বলিলেন। সমাজরক্ষার জন্যই স্মৃতি 
প্রভৃতি শাস্ত্রের আবশ্যক । হিন্দুশান্ত্রের বিশেষ এই যে পরমার্থ বা ব্রহ্মলাভকে 
জীবনের চরম উদ্দেশ্য মানিয়াহ সমাজরক্ষার ব্যবস্থাকল্পে কর্তব্যাকর্তব্য নিদিষ্ট হইয়াছে । 
যে কাজ ব্রহ্মলাভের পরিপন্থী শাস্ত্র তাতা নিষেধ করিয়াছেন। শাম্ত্রবতিভূতি কাজও 
অনেক সময় ভাল কাজ বলিয়া মনে হয় সে জন্য অজু ন কৃষ্ণকে সে সম্বন্ধে কতবা কি 
প্রশ্ন করিলেন । উত্তরে কৃষ্ণ অশাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা, দান, আহার, যজ্ঞ ও তপের কথা 
আলোচনা করিয়াছেন । 

॥ ১ ॥ অভূর্ন বলিলেন, কৃষ্ণ, যাহারা শাস্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক 
যজনা করে তাহাদের নিষ্ঠা কি প্রকার, সত্ব রজ অথবা তম ॥১॥ 

অ্জুন নিষ্ঠার কথা জিজ্ঞাসা করায় কৃষ্ণ উত্তরে শ্রদ্ধার কথা বলিলেন। শ্রদ্ধা 
ও নিষ্ঠা সমার্থবাচক। শংকর শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ করেন আস্তিক্যবুদ্ধি। কোন বিশেষ 
প্রকারের জ্ঞান বা ফললাভের উদ্বেশ্ঠে যে মনোবৃত্তি আমাদিগকে কোনও এক উপদিষ্ট 
মার্গে যথোক্ত বিধি পালন করিয় চলিতে প্রবতিত করে তাহার নাম শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা । 


অঙ্জ্জন উবাচ 
যে শাস্ত্রবিধিমুৎস্জ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াম্িতাঃ । 
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্বমাহো রজজ্তমঃ ॥ ১ 


২-৬ শ্লোক ৩০৬ গীতাব্যাখ্যা | সপ্তদশ অধ্যায় 


ভক্তি বা বিশ্বাস শ্রদ্ধার অপরিভাধ অঙ্গ নভে । কেহ তয় ' বলিলেন তুমি এই এই 
উপায় অবলম্বন করিলে লোহাকে সোনা করিতে পারিবে । আমি যদি সবাস্তকরণে 
সেক্ট উপায় অবলম্বন করিয়া বিশ্বাস অবিশ্বাস ভক্তি অভভ্তি প্রভৃতি মনোভাব হাতে 
মুক্ত থাকিয়া কেবল সত্যানুসন্ধানের জন্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত ভ তবে সেই উপায় সম্বন্ধে 
আমার শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠ আছে বুঝিতে হইবে । যদি আমার বিশ্বাস থাকে যে লোহাকে 
সোনা করা যায় না তবে আমি হয় ও নির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিব না বা কোন কারণে 
তাহাতে প্রবৃস্ত হঈলে« সবান্তুকরণে তাহার অনুষ্ঠান করিব না। এরপ ক্ষেত্রে আমার 
শ্রদ্ধার অভাব আছে বুঝিতে তইবে । যদি আমি বিশ্বাস করি নিদিষ্ট উপায়ে নিশ্চয় 
সোনা তেয়ারি হয় কিন্ত যদি তাহার পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান না করি তবে সেই উপায় সম্বন্ধে 
আমার বিশ্বাস বা ভক্তি থাকিলেও তাহাতে বিশেষ শ্রদ্ধা নাই বুঝিতে হইবে । 
মনুষ্যের প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ কললাভের জন্য বিশেষ বিশেষ সাধনের প্রতি 
শ্রদ্ধা জন্মে । যদি কাহাকেও বলা যায় যে যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ বা কর্মযোগ এই 
তিনের যে কোন উপায় সম্যক অনুষ্ঠিত হইলে ব্রন্মলাভ হইতে পারে তবে সে ব্যক্তি 
তাহার নিজপ্রকৃতিজাত বিশিষ্ট শ্রদ্ধান্ুসারেই ইহাদের মধো কোন একটি মার্গ আশ্রয় 
করিবে অথবা ব্রন্মবিষয়ে শ্রদ্ধাহীন হইলে এই তিন মার্গ পরিত্যাগ করিবে । ইচ্ছা 
হইলে ত্রন্মানুসন্ধান না করিয়া সে অর্থোপার্জনের কোন বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে 
পারে। ১৭।৩ শ্লোকে আছে সকলেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ অন্তঃকরণের অনুরূপ হয়, এই 
পুরুষ শ্রদ্ধাময় যে যে প্রকার শ্রদ্ধাযুক্ত সে তাহারই অনুরূপ হয়। মানুষের আহার 
বিহার রুচি ইত্যাদি তাহার শ্রদ্ধান্থযায়ী নিদিষ্ট হয়। সত্ব রজ তম হিসাবে শ্রদ্ধার ভেদ 
বিবৃত হইয়াছে এজন্য এই ভেদ অন্ুসারেই আহার ইত্যাদিও বণিত হইয়াছে । 
অজুর্নের ১৭।১ শ্লোকের প্রশ্নের উত্তর ৯।২৩-২৫ শ্লোকেও আছে, তাহা৷ দ্রষ্টব্য | 

॥ ২ - ৬ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, দেহিগণের স্বভাব হইতে উৎপন্ন সেই শ্রদ্ধা 
সাত্বিকী রাজসী এবং তামসী এই তিন প্রকারেরই হয়। এই শ্রদ্ধার বিবরণ শুন । 
ভারত, সকলের শ্রদ্ধা সত্বান্থুরূপ অর্থাৎ স্বভাবজ চিত্ববৃত্তির অনুরূপ হয়। এই পুরুষ 


শ্রীভগবানুবাঁচ 
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা। 
সাত্বিকী রাজসী চেব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ 


গীতাবাখা । জগ্রদশ অধ্যায় ৩০৭ ২-১৩ শ্লোক 


নিজ বিশিষ্ট শ্রদ্ধান্তসারে গঠিত । যে যাহাতে শ্রদ্ধাশীল সে 'ভাতাই হয়। সান্বিকগণ 
দেবতার যজনা করেন) রাজসগণ যক্ষরক্ষদের এবং তামস জনের ভাতঞ্পেতের জনা 
করে। যে সকল দম্ভ অহংকার কাম রাগবলাম্বিত মঢচেতা বাক্তি নিজ শরীরস্থ ভূত- 
গ্রামকে এবং অন্তুঃশরীরস্থিত আমাকেও কৃশ করিয়া অশান্ত্রীয় ঘোর তপের অন্তষ্ঠান 
করে তাহাদিগকে আন্ুরী বন্ধিযুক্ত বলিয়া জানিবে ॥২-৬॥ 

যে যাহার যজ্না করে সে তাহাই ভয়। শিবযাজী শিব ভন, ভূতপ্রেতযাজী 
ভতপ্রেতই হয়। এভন্যা বলা হইয়াছে যে যে বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল সে তাহাই হয়। 
৭২১-১৩ শ্লোকের ব্যাখা দ্রষ্টবা । অস্ত্ঃশরীরস্থিত আমাকে অর্থাৎ পরমাত্বাকে কৃশ 
করে এই বাকোর অর্থ এই যে উৎকট তপে আত্মদর্শনের পথে বাধা উপস্থিত হয়। 
পররাণে বহু খধষির বু উঠ 'তপস্তার উল্লেখ আছে । দেখা যাইতেছে সে প্রকার তপ 
কৃষ্ণের অনুমোদিত নৃতে । 

॥ ৭- ১৩ ॥ শ্রদ্দাতিসারে সকল লোকের আহার তিনপ্রকার ভেদে প্রিয় 
হয়, যজ্ঞ তপ এবং দানও সেইরূপ । আহার, যজ্ঞ, ভপ ও দানের প্রকারভেদ শুন। 
যে খাচ্যদ্রব্যসমৃহ আয়ু মনোবল শারীরিক শক্তি স্বাস্থ্য সুখ এবং তৃপ্তিবধনকর এবং 
যাহা রসাল, স্লেতযুক্ত, সারবান এবং রুচিকর তাহা সাত্বিকগণের প্রিয়। তিক্ত, অগ্ন, 


সত্বান রূপা সবস্ত শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। 
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ দ্ধ; স এব সঃ॥ ৩ 
যজান্তে সাত্বিকা দেবান্‌ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। 

গ্রেতান্‌ ভতগণাংশ্চান্তো যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ 
অশান্্রবিতিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনা; 
দস্তাহংকার সংযুক্তাঃ কামরাগবলাম্থিতাঃ 
ক্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতস; 
মাঞ্চেবান্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্‌ ॥ 
আহারম্বরপি সর্বস্ত ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। 
যজ্ঞস্তপত্ভথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ 
আয়ুঃসত্ববলারোগ্যসুখপ্ীতিবিবর্ধনাঃ। 
রস্া; মিগ্ধাঃ স্থির হৃ্তা আহারা: সাত্তিকপ্রিয়াঃ ॥ 


রি 


লে 


৯ 


তা 


৭- ১৩ শ্রোক ১১০৮ গীতাব্যাখ্যা । সপ্তদশ অধ্যায় 


লবণাক্ত, অক্ঠুন্জ তীক্ষ বা ঝাল, ঘ্ুতাদি ন্েহপদার্থবজ্জিত, জালাকর যেমন ওল ইত্যাদি, 
পরিণামে দুঃখ শোক রোগজনক আহার্ধদ্রবা সকল রাজসপ্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিগণ 
ভালবাসেন । বাসী, শুক্ষরস, তুর্গন্ধযুক্ত, বিকারপ্রাণ্ড, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র খাছ্সমূহ 
ভামসজনপ্রিয় । যজ্ঞ কর্তব্য এই বুদ্ধিতে যে যজ্ঞ ফলাকাজ্জাশুন্য ব্যক্তির দ্বারা বিধি 
অনুসারে আচরিত তয় তাহা সান্বিক কিন্তু ফল আশা করিয়া এবং দস্ত সহকারে যে 
যজন করা তয়, ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই যজ্ঞকে রাজস জানিবে। শান্দ্রবিধিহীন, তান্ননিবেদন- 
তীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন, এবং শ্রদ্ধাভীন যজ্ঞ তামস বলিয়া কথিত ॥ ৭- ১৩ ॥ 
সত্বগুণ নির্মল, প্রকাশগ্ণযৃক্ত এবং সর্বপ্রকার বিক্ষোভরভিত | সত্ব হইতে 
কোন কর্মের উৎপত্তি হয় না। সত্বের ফল জ্ঞান। রজ তইতেই কর্ম প্রবৃত্ত হয়। 
যঙ্ঞাদি কর্মের ভ্রিবিধ ভেদবিচারে যাহাঁকে সাত্বিক কর্ম বলা হইয়াছে তাহা সন্বগুণপ্রস্ত 
এরূপ মনে করা ভুল তইবে। যে কর্মে সত্বগুণ বৃদ্ধি পায় তাহাই সাত্বিক কর্ম! 
বিষয়ের আসক্তিবশে যে কর্ম নিষ্পন্ন তয় ও যাহার ফলে বিষয়াশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং 
যাভাতে ফলাকাজজ্ণ আছে এরূপ কর্ম রাজসিক। যে কর্মের ফলে তম বধিত হয় 
তাহাকে তামসিক কর্ম বলা হয়। তামসিক কর্মঙ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন তবে ইহার 
কল তমোবৃদ্ধি। আভারভেদ বিচারে এমন কথা বলা হয় নাই যে এই প্রকার 
আহারে এই গুণ বৃদ্ধি পায়। যে আহার সান্বিকের প্রিয় তাহা সাত্বিক আহার । 
তদ্রুপ রাঁজসিক আহার ও তামসিক আহার রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তির প্রিয়। 


কট ম্নলবণাত্যুঞ্ণতীক্ষরুক্ষবিদাতিনঃ। 
আহারা রাজসস্তেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রাদাঃ ॥ * 
যাতযামং গতরসং পুতি পর্যুষিতঞ্চ যু । 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥ ১০ 
অফলাকাজিক্ষিভির্াজ্ঞো! বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে। 
যষ্টবামেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ॥ ৯১ 
অভিসন্ধায় তু ফলং দন্তার্থমপি চৈব যৎ। 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২ 
বিধিহীনমস্ষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্। 
শদ্ধাবিরহিতং যজ্ৰং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ 


গীতাব্যাথ্যা । সপ্তদশ অধ্যায় ৩০৯ ১১-১৯ শ্লোক 


পূর্বে বলিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণের কালে যজ্ঞ দান এবং তপের বাড়াবাড়ি দেখা যাইত এজন 
শ্রীকৃষ্ণ বার বার সে সম্বন্ধে নিজমত বাক্ত করিয়াছেন । অষ্টাদশ অধ্যায়ে যজ্ঞ দান 
তপের কথা আছে। সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ বলিয়াছেন মোক্ষাভিলাষা ব্যক্তির 
দ্বারা সাধুভাবে শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত হইলে যজ্ঞ দান তপ সৎকর্ম বা সাত্বিক কম 
বলিয়াই বিবেচিত হইবে । কৃষ্ণ এখানে স্পষ্ট বলিলেন না যে শান্ত্বিধিবহিভূত 
হইলেও যজ্ঞ দান তপ সওকর্ম হইতে পারে । তামস যজ্ঞ ধর্মের অঙ্গ কিছু নাই । 
ইহা ধর্মের নামে খাওয়া দাওয়া মাত্র। ৯।২৩-২৫ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, যে সকল 
ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতা উপাসনা করে তাহারাও অবিধিপুবক আমারই 
উপাসনা করে তাবে তাহারা আমাকে প্রকৃতরূপে না জানায় পুজার সশ্যক ফল পায় 
না। দেবপুজক দেবতাকে, পিতৃপুজক পিতৃগণকে, ভূঁতপুজক ভূতগণকে এবং আমার 
পুজক আমাকেই পায়। 

॥ ১৪ - ১৯ ॥ দেবত। ব্রাহ্মণ গুরু ও বিথানের পূজা, শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচষ 
ও অহিংসাকে শারীর তপ বলা হয়। অন্ুদেগকর, সত্য, প্রিয় এবং হিতকর বাক্য এবং 
শান্ত্রাদি পঠনের অভ্যাসকে বাজ্ময় তপ বলে। চিত্তের প্রসন্নতা ও উদ্বেগশূন্ততা, অধিক 
বাক্যব্যয়ে অনিচ্ছা, চিত্তসংযম, বিশুদ্ধ ভাবনা এই সকলকে মানস তপ বলা যায়। 
ফলাকাজ্কষাশূন্ যোগযুক্ত বাক্তিগণ কতৃকি পরম শ্রদ্ধার সহিত অন্থষ্ঠিত হইলে এই 
ত্রিবিধ তপ সাত্বিক বলিয়া কথিত হয়। সুখ্যাতি, মান বা! পূজা লাভের জন্য এবং 


দেবদ্ধিজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জবম্‌। 
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং 'তপ উচ্যতে ॥ ১৪ 
অন্ুদ্েগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। 
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চে বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ 
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্ধং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ | 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যাতে ॥ ১৬ 
শ্রদ্ধয়া পরয়া তণ্তং তপস্তৎ ভ্রিবিধং নরৈঃ। 
অফলাকাজ্কিভিধ,ক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১ 
সৎকারমানপৃজার্থং তপো দস্তেন চেব যু । 
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমঞ্চবম্‌ ॥ ১৮ 


০টি 


১৪-২২ শ্লোক ৩১০ গীতাব্যাখ্যা । সপ্তদশ অধ্যায় 


দন্ত সহকারে যাহা কৃত হয় শস্থায়ী এবং অনিশ্চিত ফলযুক্ত সেই তপ ইহালোকে রাজস 
বলিয়া কথিত হয়। মোহবাশ নিজেকে কষ্ঠ দিয়া বা পরকে উচ্ছিন্ন করিবার জন্য 
যাহা করা যায় 'ভাহা তামস তপ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৪ - ১৯ ॥ 

ব্রহ্ম শব্দের আর্থ ৬।১৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য । সনাতন ধর্মের নিদেশ 
অনুসারে যে বাকো পরের উদ্বেগ বা মনঃকষ্ট হয় না এবং যাহা সত্য এবং প্রিয় এবং 
হিতকর তাহাই সত্য বাক্য নামে অভিহিত । যে সত্য বাকা অগ্রীতিকর ও অহিতকরর 
তাহ! প্রকৃতপক্ষে সতা নামের যোগ্য নহে । শ্রীকৃষ্ণ সনাতনধর্মনিপিষ্ট সত্যবাক্য 
আচরণকে বাজ্ময় তপ বলিতেছেন । কৃষ্ণের মতে ফলাকাতক্ষাবিহীন বুদ্ধিতে এবং 
পরমার্থসাধনের জন্য আনুষ্ঠিত হইলে তবে কর্মকে সাত্বিক বলা যায় । ফলের প্রি 
আসক্তিযুক্ত সমাজান্মোদিত কর্ম রাজসিক । অযথা আ গ্রহবশে অন্ষ্ঠিত সমাজনিন্দ'৩ 
কর্ম তামসিক। 

॥ ২* - ২২ ॥ অনুপকারী বাক্তিকে দেশ কাল এবং পান্রহ্থ বিবেচনা করিয়া, 
দেওয়া বিধি এই বুদ্ধিতে, যে দান দেওয়া যায় সেহ দান সাত্বিক বলিয়া উপদিষ্ট আর 
যাহা প্রত্যুপকারের জন্য বা কোন ফললাভের উদ্দেশ্যে এবং কষ্টের সহিত দেওয়া হয় 
সেই দান রাজস বলিয়া উপদিষ্ট। অবিহিত দেশে কালে, অপাত্রে এবং বিহিত 
সকার না করিয়া অবজ্ঞার সহিত যে দান দেওয়া হয় তাহা তামস বলিয়া 
কথিত ॥ ২০ - ২২ ॥ 

অনুপকারী শব্দের অর্থ যে উপকার করে নাই এবং যাহার কাছে প্রত্যুপকারের 
প্রত্যাশ। নাই। দাতার মনোভাব ও দানপাত্রের পাত্রত্ব উভয় দিক বিচার করিয়া 

মুঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ গীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ। 
পরস্তোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহ্নতম্‌ ॥ ১৯ 
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেইনুপকারিণে । 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তন্ধানং সাত্বিকং স্মুতম্‌ ॥ ২০ 
যন্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। 
দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তন্দানং রাজসং ম্মৃতম্‌ ॥ ২১ 
অদেশকাল্সে যদ্দধানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। 
অসৎকৃতম বজ্ঞাতং তত্তামসমুদান্ৃতম্‌॥ ২২ 


গীতাব্যাখ্যা । সপ্তদশ অধ্যায় ৩১৯ ২৩-২৮ শ্লোক 


দানের প্রকারভেদ নিরূপিত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ দান তপকে মনঃশুদ্ধির উপায়মাত্র 
বলিয়াছেন এ জন্য এ সকল কর্ম ফলাশা ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াডেন। 
১৮1৫-৬ ॥ দারিদ্র্য পীড়িত দেশ, দৃভিক্ষাদি কাল এবং কর্মে অসমর্থ জরাব্যাধিগ্রাস্ত বাক্তি, 
সামাজিক দৃষ্টিতে দানের উপযুক্ত দেশ, কাল এবং পাত্র সন্দেহ নাই । মহাভারতে 
ভীত্ম উপদেশ দিতেছেন দরিদ্রান্‌ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্‌। দরিদ্রকে ভরণ 
কর! কর্তব্য ধনীকে অর্থদান উচিত নহে । দরিদ্রকে ধনদান তাহার উপকাররূপ ফলের 
উদ্দেশ্যে করা হয়। এ প্রকার দানে মন বহিধুখ থাকে অর্থাৎ রজ প্রবল তয় এ জন 
এ সকল সামাজিক সৎকর্ম রাজস নামেই অভিহিত হইবার যোগ্য । স্মৃতিশান্ত্রে আছে 
পুর্ধরিণী খনন করাইলে যে পুণ্য হয় তাহা পরোপকারজনিত নহে কিন্ত তাহা 
অলৌকিক কারণে উৎপন্ন । সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্রবিহিত পুণাকর্মের মূলে পরোপকার 
নাই যদিও পরোপকারেরও পুণ্যফল আছে। শাস্ত্নিরদিষ্ট প্ুণাকর্ম কতব্যবোধে 
আচরিত হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়। -পুক্ষরিণী খননের ন্যায় দানও এক শাস্ত্রবিহিত কম। 
পুক্ষরিণী খনন ব৷ দান পরোপকারের আশা ত্যাগ করিয়া যদি পরলোকে ব্বর্গ কামনার 
অনুষ্ঠিত হয় তবে তাহাও রাজসিক কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে। তীর্থাদি স্থানে, 
সংক্রান্তি ও গ্রহণাদ্ি কালে সদ্ত্রাহ্ষণকে শাস্ত্র ধনদান করিতে উপদেশ দেন। 
সদ্ব্রাঙ্মণ ধনী হইলেও শাস্ত্রমতে দানের যোগ্য পাত্র । এরূপ দানে যদি স্বগাদি কোন 
ফলের আশ! না করা যায়, কতব্য বলিয়াই যদি দান করা হয় 'তবেহ তাহা সাত্বিক 
দান হইবে । প্রত্্যুপকার, পরোপকার, সম্মানলাভ, স্বর্গলাভ ইত্যাদি কোন উদ্দেশ্ঠ- 
প্রণোদিত না হইয়া কেহ যদি দুভিক্ষ-তহবিলে বা তদনুরূপ কোন পাত্রে সামাজিক 
কতব্য এইমাত্র বুদ্ধিতে শ্রদ্ধাসহকারে কিছু দান করেন তবে শাস্ত্রে এ প্রকার দানের 
বিধান না থাকিলেও তাহ সাত্বিক দান বলিয়াই পরিগণিত হইবে । 

॥ ২৩ -২৮ ॥ ও, তৎ এবং সৎ ব্রন্মের এই ত্রিবিধ নির্দেশ উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহার দ্বারা পূর্বকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যক্ঞসকল নিয়মিত হইয়াছিল । সেহ কারণে 


ও তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রন্মণস্ত্িবিধ; স্মৃতি | 

ব্রাক্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ 

তস্মাদোমিত্যুদাহত্য যজ্ঞদানতপ;ক্রিয়াঃ । 

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তা;ঃ সততং ব্রন্মবাদিনাম্‌ ॥ ২৪ 
৪০ 


২৬-২৮ শ্রেক ৩১২ গীতাব্যাখযা। সপ্তদশ অধ্যায় 


বক্ষাবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ দান তপ ও এইট উচ্চারণ করিয়া সতত আরম্ত করা তয়। 
ফলাকাজ্কা ত্যাগের জন্ত মোক্ষকামিগণ কততকি বিবিধ যজ্ঞ তপ ও দানক্রিয়া তৎ এই 
কথা উচ্চারণের পর অনুষ্ঠিত হয়। গাথ, অস্তিভাব এবং সাধুভাবের উদ্দেশ্যে সৎ এই 
শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং উত্তম কর্মের সহিত সৎ শব্দ যুক্ত ভয় এবং যজ্ঞ তপ ও দানে যে 
নিত্যসত্তা অধিষ্ঠিত আছে তাহাও সৎ এই নামে কথিত এবং তাহার উদ্দোস্তে যে কর্ণ 
তাহাও সৎ নামে অভিহিত তয়। ভগবৎসত্তায় শ্রদ্ধাহীন হইয়া যে হবন, দান, তপ 
বা অপর কোন কর্ম করা যায় তাহা অসৎ এই নামে কথিত হয়। পার্থ, এরূপ কথ 
পরলোক বা ইহলোক কোন লোকেরই জন্য করণীয় নহে ॥ ২৩ -২৮॥ 

ও ত সৎ মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে ব্রহ্মসত্তা সৎ বা অস্তি এই ভাবে তাবৎ 
পদাথ ও কর্মে বর্তমান। অনিত্যেতে তাহা নিত্য । সকল ব্যাপারের তাহাই স্থিতি 
১৭ শ্লোকে স্থিতি কথার ইহাই তাৎপর্য । শ্রদ্ধাযুক্ত এবং ফলাকাজ্জাশুন্য হইয়া নিতা 


এইরূপ কর্মে শাস্ত্রবিধি পরিত্যক্ত হইলেও ক্ষতি নাই, তাহাতে ইহলোকে এবং 
পরলোকে শ্রেয় লাভ হয়। নিত্যসন্তার প্রতি মন না রাখিয়া যদি কেবল ব্যক্তি- 
বিশেষের বা সমাজের উপকারার্থ ভাল কাজ করা যায় তবে তাহাতেও বন্ধন আছে। 


তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধা; ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাভিক্ঈভিঃ ॥ ২৫ 
সন্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। 
প্রশত্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দ; পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ 
যজ্জে তপসি দানে চ স্থিতি; সদিতি চোচ্যতে। 
কর্ম চেব তদথীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ 
অশ্রদ্য়া তং দত্তং তপজ্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। 
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ 


শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ নামক 
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 















২ রঃ 
র্‌ টু চর নে 





গীতাব্যাখ্য 
অষ্টাদশ অধ্যায় 


খক্ষযোগ 


সপুদশ অধ্যায়ে শ্রদ্ধা আহার, যঙ্ছ, দান ও তপের ভিবিধ ভেদ দেখান 
তইয়াছে । অনুষ্ঠানের প্রকারভেদে যঙ্জাদি কর্ম বন্ধন বা মোক্ষ উভয়েরই হেতু হইতে 
পারে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্নাস, ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বৃদ্ধি, ধুতি ৩ সুখ 
প্রতোকের তিন প্রকার ভেদ আলোচিত হইয়াছে । চতুর্দশ হতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের 
বক্তব্য বিচার করিলে বুঝা যায় যে মোক্ষ ও বন্ধনের হেতু হিসাবেই ত্রিগুণ কন্পুনা। 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে পূর্বকথিত বু বিষয়ের যথা সন্ন্যাস, যজ্ঞ, স্বধর্ণ ইত্যাদির প্রনরাবৃ্তি 
আছে। পূর্ববতী অধ্যায়সমূতের উপদেশে যাহা কিছু অস্পষ্ট ছিল এই অধায়ে তাহা 
পরিস্ুট করা হইয়াছে । 

॥ ৬ ॥ অজ্ঞুন বলিলেন, মহাবাহো হৃধীকেশ কেশিনিন্দন, সন্ন্যাস ও ত্যাগের 
তত্ব পৃথক করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥ 

কৃষ্ণ নিজে যে মহাকর্মী অজ্ুর্ন তাহা মহাবাহো ও কেশিনিন্দূন সম্বোধনে 
ইঙ্গিত করিতেছেন, আবান্ধি তিনি যে ইন্দ্রিয়বিজয়ী তাহা হৃধীকেশ সম্বোধনে স্চিত 
হইয়াছে । কৃষ্ণ উত্তরে অজুনকে ভরতসত্তম ও প্ুরুষব্যান্ব বিশেষণে অভিতিত 
করিয়াছেন । 


অঞ্জু উবাচ 
সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো তত্মিচ্ছামি বেদিতুম্‌। 
ত্যাগস্ত চ হৃষীকেশ পৃথক্‌ কেশিনিস্দন ॥ ১ 


২-৬ শ্লোক ৩১৬ গীতাব্যাখ্যা । অষ্টাদশ অধ্যায় 


॥ ২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, জ্ঞানিগণ কামা কর্মের হ্যাসকে সন্ন্যাস বলিয়া 
জানেন, বিচক্ষণগণ সবকর্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলেন ॥ ২৪ 

ম্যাস অর্থে সমর্পণ ভথবা ত্যাগ ঢুইই হইতে পারে । প্রথম অর্থে কামা কর্ম 
ত্রন্মে সমর্পণ করার নাম সন্নাস ও দ্বিতীয় অর্থে কামা কর্ম তাগই সন্ন্যাস। শ্রীকৃষ্ণ 
প্রথম অর্থে সন্ন্যাস শব্দ প্রয়োগ করিতে চাতেন বলিয়া ব্যাখ্যায় সন্ন্যাসের ধাতুগত 
হ্াস শব্দই রাখিলেন। কর্মবর্জনকারী সন্ন্যাসমাগী দ্বিতীয় অর্থ সমীচীন বলিবেন। 
শ্রীকৃষের কালে কর্মবর্জনরূপ সম্ন্যাসমার্গে যে বন্থ সাধক আস্থাবান ছিলেন তাহা 
ভাশার কথার ভঙ্গীতে অনেক স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে। 

॥ ৩ ॥ এক শ্রেণীর মনীষীরা এই বলেন যে কর্মমাত্রহই দোষবৎ পরিত্যাজা 
অপরে যজ্ঞ দান তপ কর্ম তাজা নহে ইহাই বলেন ॥ ৩ ॥ 

শ্লোকে দোষশব্দ পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । যাহাতে বন্ধন হয় 
তাহাকে দোষ বারেশ বলা হয় ॥ যোগন্ত্র ৩।৫5 ॥ 

॥৪8- ৬ ॥ ভরতসত্তম, সেই ত্যাগ সম্বন্দে আমার স্থিরসিদ্ধান্ত শুন । পুরুষ- 
ব্যান, ত্যাগও ভিবিধ বলিয়া বণিত হইয়া । যজ্ঞ দান তপ বর্জনীয় নহে । যজ্ঞ দা 
এবং তপ তইতে মনীধিগণের চিত্তশুদ্ধি হয় কিন্ত, পার্থ, এই সকল কর্মও আসক্তি ও ফল- 
ত্যাগ করিয়া আচরণ করিতে হইবে ইহাই আমার নিশ্চিত এবং উত্তম মত ॥8৪-৬॥ 


প্লীভগবান্তবাচ 
কাম্যানাং কমণাং হ্টাসং সন্স্যাসং কবয়ো বিছুঃ। 
সবকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ 
ত্যাজাং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ। 
যজ্জঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজামিতি চাপরে ॥ 
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম। 
ত্যাগো হি পুরুষব্যান্ব ত্রিবিধ; সন্প্রকীতিতঃ ॥ ৭ 
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্ধমেব তৎ। 
যজ্ঞ দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌॥ ৫ 
এতাম্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্‌ ॥ ৬ 


শর্গি 
নী 


গীতাব্যাখ্যা । অষ্টাদশ অধ্যায় ৩১৭ +- ৮২ শ্রোক 
তৎকাল প্রচলিত অন্ত সিদ্ধান্ত অপেক্ষা উৎকুষ্ট বলিয়া কৃষ্ণ নিজ মতাকে 
উত্তম বলিলেন । 

॥৭-৯॥ নিয়ত বা নিত্যকর্মেরও সন্নাস বা বজন যুক্তিযুক্ত নহে। 
মোহবশে যদি নিয়তকর্ম পরিতাগ করা যায় তবে সেই ত্যাগ তামস বলিয়া কথিও 
হয়। শরীরের কষ্টের ভয়ে এবং দুঃখকর বলিয়। যদি কেহ কোন কর্ম তাগ করে ভবে 
সে তাগ রাজস ত্যাগ বলিয়া জানিবে, এরূপ ত্যাগে ত্যাগকল লাভ হয় ন!। অজুন, 
ইহা কর্তবা এই জ্ঞানে যদি নিয়ত বা নিতাকর্ম আচরণ করা যায় এবং যদি এচরণকালে 
তাহাতে আসক্তি এবং তাহার ফল ত্াাগ করা হয় তবে সে তাগ সাত্বিক বলিয়া 
বিবেচিত য় ॥৭-৯॥ 

এ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মর্ম এই যে পরলোক বা ইহলোকের জন্য অথব। 
শরীরযাত্রা নিবাহের জন্য যে সকল কম উপদিষ্ট আছে তাহার কোনটাই বজনীয় নহে 
তবে সকল ক্ষেত্রেই আসক্তি ও ফলত্যাগ করিতে হইবে । এন প্রকার সন্নাস বা 
ত্যাগকে সাত্বিক বলা যায়। ইহা মোক্ষলাভের সহায়ক । সমাজান্ুমোদিত কোন কর্ম 
শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করিতে বলেন নাই, কেবল কমের আসক্তি ও ফলাশাই বর্জনীয় । 

॥ ১০ - ১২ ॥ সত্বগুণযুক্ত, বুদ্ধিমান, কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ে সংশয়হীন ত্যাগী 
ব্যক্তি অমঙ্গলাশঙ্কাযুক্ত কর্মে বিদ্বেষ করেন না এবং মঙ্গলকর্মেও আসক্ত হন না। 
যেহেতু দেহযুক্ত জীবের দ্বারা সমস্ত কর্ম নিঃশেষ বর্জন করা সম্ভবপর নহে সে জহ/ 


নিয়তস্তয তু সন্গযাস; কর্মণো নোপপপগ্ভতে । 
মোহাত্তসম্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীতিতঃ ॥ ৭ 
ছুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়র্রেশভয়াৎ ত্যজেৎ। 
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ 
কার্ধমিত্যেব য কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেইজুন। 
সঙ্গং ত্যক্ত ফলঞ্ধেব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥ » 
ন ঘেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে। 
ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী চ্ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ 
ন হি দেহভূতা শক্যং ত্যক্ত,ং কর্মাণ্যশেষতঃ। 
যস্ত কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ 


৮০ - ১৪ প্লোক ৩১৮ গীতাব্যাখ্যা। অষ্টাদশ অধ্যায় 


ঘিনি কর্মফলত্যাগী তাহাকে আগা এহ নামে অভিভিত করা হয়। যাহাদের 
কর্মশক্তি ও ফলত্যাগ হয় নাহ সেরূপ অত্যাগীদের পরলোকে কর্মের ইষ্ট, অনিষ্ট 
এবং মিশ্র এই তিন প্রকার ফললাভ হয় কিন্ আসক্তি « ফলত্যাগী সন্্যাসীর কখনও 
তাহা তয় না ॥১০-১২॥। 

যোগদর্শন ৪1৭ খে কামর শ্বেত) কৃষ্চ ৪ মিশ্র এই তিন প্রকার ফলের 


উল্লেখ আছে । যোগী ইহাদের আভীহ হন। কৃষ্ণ বলিতেছেন আসভ্তি ও ফলত্যাগী 
সন্গ্যাসার€ কর্মের বন্ধন নাই । তিনিও যোগীর আয় ইষ্ট, অনিষ্ট ৪ মিশ কফলের 
আতাত। 


সন্ন্যাসী বা যোগী না ভইয়া& সাধারণ বুদ্ধিতেও যে ফলত্যাগ করা যায় ১৩ 
ঠইতে ১৬ শ্োকে ভাভা বুঝান হইতেছে । যতই চেষ্টা করা যাক না কেন কমের 
ফললাভ ধা সিদ্ধি আমাদের পুণার়ন্ত নহে । কোন করচেষ্টা শিদ্ধ হইবে কি না পূব 
হইতে কেহই তভাভা সুনিশ্চিত বলিতে পাঃর না এজনা বদ্ধিমান বান্তি ফল ও অফল 
উভয়ের সম্ভাবনা মনে রাখিয়া কমে প্রবুণ্ড হহবেন । এই মনোভাবই ফলাসক্তি 
তাগের সোপান হইতে পারে। পরিশিষ্টে গরীতায় বিভিন্ন মার্গ' শীষফক আলোচনায় 
বুদ্ধিযোগ' ও “পাজবিছ্যা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য | 

শ্রীকৃষ্ণের কালে কর্মের কতবাতা অকর্তবাতা সম্বন্ধে নানা প্রকার মত 
প্রচলিত ছিল। কমতন্ছের নানা বিষয় যেমন কমের কারণ, প্রকারভেদ, ফলাফল, 
কর্মপ্রেরণা ইত্যাদি বিষয় বিঘানগণ কতৃক আলোচিত হইত । কুধ ৪1১৭ 
শ্লোকে বলিয়াছেন গহনা কমণো গতি; অথাৎ কর্মতত্ব ছুজ্ঞেধ। এই অধ্যায়ের 
১৩-৩৫ শ্লোকে কৃঞ্ণ জ্ঞানিগণ কতৃকি প্রতিপা(দিত € নিজ অন্ুমোদ্তি কর্মতত্ব ব্যাখা 
করিয়াছেন। 

॥১৩-১৪ ॥ মহাবাভো, সাংখো কৃতান্তে সকলপ্রকার কর্মের সফলতার 
হেতু বলিয়া কথিত এই পাচটি কারণ আমার নিকট বুঝ, যথা, অধিষ্ঠান এবং কতা 


অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্থ ত্রিবিধং কর্মণ, ফলম্‌। 

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচি ॥ ১২ 

পঞ্চেমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে। 
'খ্যে কৃতাস্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সবকর্মণাম্‌ ॥ ১৩ 


গীতাব্যাখ্যা । অষ্টাদশ অধ্যায় ৩১৯ ১৩ - ১৪ শ্লোক 


এবং প্রথগ্বিধ করণ এবং বিবিধ পৃথক চেষ্টা এবং এই বিষয়ে পঞ্চম কারণ 
দেব ॥ ১৩-১৪॥ 
কর সাংখ্যকৃতাস্ত শব্দের অর্থ করেন বেদাস্তশাস্্র। বেদাস্তে বা সা.খে 

কোথাও কর্মের পঞ্চ কারণ নিদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই । সাংখাকৃতা্ 
অর্থাৎ জ্ঞানিগণের সিদ্ধান্ত এই অর্থ সমীচীন। পরবতী ১৯ শ্লোকে গুণসংখান 
শবের অথ শংকর মতে সাংখ্যশান্ত্র। যে শাস্ত্রে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গুণসংখার 
বিচার আছে তাহাই গুণসংখ্যান। হয় ত বা কৃষ্ণের কালে সাংখাকৃতাস্ত এবং 
গুণসংখ্যান নামে দুষ্ট প্রথক শাস্ত্র বতমান ছিল। পরিশিষ্টে ব্িক্মলাভের দুষ্ট উপাস্ 
প্রবন্ধে সাংখ্য শব্দের অর্থবিচার দ্রষ্টব্য | 

কমতত্ব সংক্রান্ত ১৩-১৯ শ্লোকগুলির শংকর ব্যাখ্যা উপাদেয় হইয়াছে বলিয়। 
মনে হয় না। শংকরমতে ১৩-১এ শ্রোকের ভাবার্থ যথা, কর্মের পরিসমাপ্তি উপদেশক 
সাংখ্যকৃতান্তে অর্থাৎ বেদাস্তশাস্ত্রে সমস্ত কর্মসিদ্ধির অর্থাৎ কর্মনিষ্পত্তির পাচটি কারণ 
কথিত হইয়াছে, ১। অধিষ্ঠান বা শরীর, ৬। কতা বা ভোক্তারূপী বদ্ধ জীব, 
৩। করণ বা দশ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি, ৪1 চেষ্টা বা প্রাণ অপানাদি বায়বীয় ক্রিয়া এবং 
৫। দেব অর্থাৎ চক্ষুপ্রভৃতির অন্ুগ্রহকারক আদিত্যাদি । শংকর যে অর্থ করিয়াছেন 
তাহাতে কারণগুলির মধ্য শরীরাতিরিক্ত কোন বহিবিষয়ের স্থান নাই । কর্মকে দু 
দিক দিয়া বিচার করী যায় এক কমের বিষয়বস্ত্রকে বাদ দিয়া কর্মকতার নিজন্ব ব্যাপার 
হিসাবে ও অপর বিষয়বস্তুর সহিত কর্মকার সম্পর্ক মনে রাখিয়া । যে বস্ত্ব বা বিষয় 
লইয়া কর্ম তাহাকে কর্মের বিষয়বস্তু বলিতেছি । অন্নভোজনরূপ কর্মের বিষয়বস্ত্ব অন্ন । 
আন্নহাহণরূপ কর্মকে কেবল ভোক্তার দিক দিয়া বিচার করিলে শংকরব্যাখ্য। সন্তোষজনক 
মনে হইবে । শরীরই ভোজনরূপ কর্মের অধিষ্ঠান, ভোক্তারূগা বুভূক্ষু বদ্ধ জীব কতা, 
ভোক্তার চক্ষু জিহ্বা নাসিকা ত্বক হস্তেক্দ্িয় মন বুদ্ধি ভোজনকর্মের করণ অর্থাৎ ইহাদের 
সাহায্যে ভোজন নিষ্পন্ন হয়, অন্নগ্রহণের জন্য যে সকল শারীরিক ক্রিয়ার সাহাযা 
লইতে হয় তাহাই প্রাণ অপান বায়ুর চেষ্টা এবং আদিত্যাদি যে সকল দ্যোতনশীল 
সত্তার সাহাযো চক্ষু দর্শন করে, জিহবা আস্মাদ গ্রহণ করে, ইত্যাদি, তাহাই দৈব । 


অধিষ্ঠানং তথা কতা করণঞ্চ পুথগ্বিধম্‌। 
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবঞথৈবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥ ১৪ 
৪১ 


১৩- ১৪ শ্লোক ৩২০ গীতাব্যাখ্যা । অষ্ঠাদশ অধ্যায় 


স্মরণ রাখিতে তবে শংকর ১৩১ শ্লোকে কর্মসিদ্ধির অর্থ করিয়াছেন কর্ম- 
নিষ্পন্তি অর্থাৎ কর্মসমাপ্সটি | কম সমাপু হ্টলেও ফললাভ ন। হইতে পারে । কোন 
বস্ত লক্ষ্য করিয়া 'তার ছুঁড়িলাম কিন্তু লক্ষ্যভেদ হইল না। শরীরের দিক 
দিয় কর্ম নিষ্পন্ন হইল বাটে কিন্তু ফলের দিক দিয়া সিদ্ধি হইল ন্বা। ফললাভ বুঝিতে 
ঠঈলে কের বিষয়বন্ত্বর সন্ধান লইতে হইবে । কর্মফলের আলোচনা প্রসঙ্গে 
পঞ্চ কারণের অবতারণ। । অবাবতিত পুববতী ১২ শ্রোকেও কর্মকলের উল্লেখ আছে 
এ জন্য সিদ্ধি কথার শংকরকৃত নিষ্পত্তি অর্থ সমীচীন নহে । শরীরাতিরিক্ত বিষয়বস্ত্বর 
সহিত কর্মের সম্বন্ধ বিচার করিলে শংকরব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা দেখা যাইবে । শংকর- 
বাখাতি পঞ্চ কারণ বততমান থাকিলেও আন্ের অভাবে ভোজন কর্ম সম্পন্ন হইতে 
পারে না। আবার ধন্ুঃশররূপ সাধনের অভাবেও লক্ষাবেধ হয় না অর্থাৎ কর্ম সিদ্ধ 
হয়না । অতএব এই ছুই উদাহরণে ভোজনরূপ কর্মসিদ্ধির জন্য অন্নরূপ বিষয়বস্ত্ব 
আবশ্যক এবং লক্গাবেধরূপ কর্মের সিদ্ধির জন্য শারীরিক চক্ষু তস্তাদি ইন্দ্রিয় ব্যতীত 
ধন্থশেররূপ সাধন বা করণও আবশ্যাক। এ জন্য শ্লোকে পুথগবিধ করণের কথা 
আছে । 

আমার মতে অধিষ্ঠান শব্দের অর্থ কর্মের বিষয়বস্ত অর্থাৎ যাহা ল্টয়া কর্ম । 
অন্নভোজন কর্মে অন্নই অধিষ্ঠান এবং লক্ষ্যবেধে লক্ষ্য বস্তই অধিষ্ঠান। অধিষ্ঠানকে 
আশ্রয় করিয়া কর্ম নিষ্পন্ন হয় বলিয়া তাহার নাম অধিষ্ঠান। শরীরও অধিষ্ঠান হইতে 
পারে। শরীরমার্জন কর্মে শরীরই অধিষ্ঠান। কতা অর্থে কর্ম করিতে ইচ্ছাসম্পন্ন 
ধদ্ধ জীবাত্বী। ইচ্ছাকৃত কর্মে অহংভাব বা অহংকার বা আমিই করিতেছি এই বোধ 
পরিস্কুট । ১৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যাহার এই অহংকৃত ভাব নাই তাহার বন্ধন 
নাই । করণ অর্থে যাহার সাহায্যে কর্ম করা যায় অর্থাৎ কর্মের সাধন। চক্ষৃহত্তাদি 
ইন্দ্ি় যেমন করণ, লক্ষাবেধে ধনুঃশরও তদ্রপ। ভোজনরূপ কর্ম সম্পাদনের জন্য 
আহার গ্রহণ, চর্বণ, গলাধুকরণ প্রসৃতি পেশীয় ক্রিয়াকে চেষ্টা বলা যায়। মনোভাব 
প্রকাশের জন্ত স্বরযন্ত্রের ক্রিয়া ও বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গীকে বাচনিক কর্মের চেষ্টা 
বলা যাইতে পারে। চিন্তা করা মানসিক কর্মের চেষ্টা। সকলপ্রকার চেষ্টাও যে কম 
তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে । উদ্দাহরণ যথা, ভোজনরূপ কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য চর্বণরূপ 
যে চেষ্টা তাহাও কর্ম। এ সকল চেষ্টাকর্মের জন্য যে সকল পেশীসঞ্চালনাদি ক্রিয়া 
আবশ্যক তাহা 197৮৪ নার্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নার্ভশক্তি আমাদের শাস্ত্রে বায়ু নামে 


গীতাব্যাখ্যা । অষ্টাদশ অধ্যায় ৩২১ ১৫. ১৭ শ্লোক 


অভিহিত এ জন্বা শংকর চেষ্টাকে বায়বীয় ক্রিয়া বলিয়াছেন । শংকর দেব শবের অর্থ 
করেন ইন্দিয়ের অনুগ্রহকারক আদিত্যাদি। এ অর্থ সমীচীন মনে করি না। 
অধিদৈব শব্দের দৈব এবং ১৪ শ্রোকের এই দৈব একই | অধিবাদে আগ্মি, বায়ু, জল 
প্রভৃতি শক্তিশালী প্রাকৃতিক বস্তাকে দেবতা বলা হয়। আধিদৈবিক হুখ বলিলে 
ঝড়, প্লাবন, অগ্নিদাহজনিত দুঃখ বুঝায়। পরিশিষ্টে “গীতায় বিভিন্ন মাগ' শীষক 
আলোচনায় অধিবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ দ্রষ্টবা। দেবকে আমাদের আয়ত্তির বহিভূ 
প্রাকৃতিক শক্তি বলা যায়। দেবের অপর নাম অদৃষ্ট কারণ ঘটনের পুবে দেবোৎপন্ন 
বাঁপার ও তাহার ফলাফল আমাদের অজ্ঞাত বা তাদ্ৃষ্ট থাকে । দেবকে কর্মসিদ্দির 
এক হেতু বলা হইয়াছে কারণ “দৈবান্তকূলে বলভাঁন শক্ত, বলী অশক্ত প্রতিকল দেবে । 
আমি লক্ষাবেধে উদাত তইয়াছি। আমার লক্ষোর প্রতি শরনিক্ষেপের ইচ্ছা থাকায় 
আমি কতা, লক্ষ/ও সম্মুখে উপস্থিত ও সে সন্থন্ধে আমার প্রতাক্ষ জ্ঞানও হইল অর্থাৎ 
পরিজ্ঞাতারূপে আমি জ্েয় বি্ষয়বস্তর অর্থাৎ অধিষ্ঠানরূপ লক্ষা বস্তুর জ্ঞানলাভ 
করিলাম, তাহাতে আমার লক্ষ্যাবেধের চোদনা বা প্রেরণা আসিল ॥ ১৮ শ্লোক ড্রষ্টবা ॥ 
আমি চক্ষরাদি ইন্দিয় ও ধনুঃশর প্রভৃতি এই দিবিধ করণের সাহায্যে লক্ষ্য স্থির 
করিলাম এবং শারীরিক চেষ্টার ছারা জ্যা আকর্ষণ করিয়া শরত্যাগ করিলাম। এমন 
সময় হঠাৎ দমকা হাওয়া আসিয়া আমার শরকে লক্ষ্যন্রষ্ট করিল। এই দমকা 
হাওয়াই আমার কর্মে প্রতিকূল দৈব হইয়া আমাকে কললাভে বঞ্চিত করিল । দেব 
অনুকূল না হইলে সহত্র চেষ্টা করিয়াও সিদ্ধিলাভ হয় না। এ জন্য দৈব কর্মসিদ্ধির এক 
কারণ। আধুনিক বিজ্ঞানীও বলেন সকল ব্যাপারেই 1110)01) [80078 বা 
অজ্ঞাত কারণের প্রভাব আছে। এই অজ্ঞাত কারণ সমষ্টিকে দেব বা অৃষ্ঠ 
বলা যায়। 

॥ ১৫ - ১৭ ॥ শরীর, বাক্য কিংবা মন দ্বারা মানুষ যে সমস্ত কাজ আরম্ত 
কার তাহ! ভালই হউক কিংব৷ মন্দই হউক এই পাঁচটি তাহার হেত । এ ক্ষেত্রে যে 
কেবল আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে কর্তা বলিয়া দেখে সেই দুর্মতিগ্রস্ত ব্যক্তি অসংস্কত 
বুদ্ধি হেতু কিছুই দেখে না । ধীহার অহংকৃত ভাব অর্থাৎ আমি করিয়াছি এ ভাব নাই, 


শরীরবাজ্মনোভিষ কর্ম প্রারভতে নরঃ। 
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চেতে তস্ত হেতবঃ ॥ ১৫ 


নাহার বুদ্ধি কর্মে লিপু হয় না তিনি এই সমস্ত লোক হত্যা করিলে হত্যা করেন না 
এবং বন্ধন প্রাপ্ত তন না ॥১৫-১৭॥ 

এখানে ১৫ শ্লোকে তিন প্রকার কর্মের উল্লেখ আছে, শারীরিক, বাচনিক এবং 
মানসিক । বাচনিক কর্মে আমরা আমাদের মনোভাব প্রকাশ করি এ জন্যা বাচনিক 
কর্ম শারীরিক ও মানসিক কর্মের মিশ্রিত কল। চিন্তা করার নাম মানসিক কর্ম। 
তাবৎ কগ এই তিন বিভাগে ফেলা যায়| শংকর অধিষ্ঠানকে শরীর বলায় ১৫ শ্লোকের 
শারারিক কমের বাখায় একটু বিরত তইয়াছেন। 'প্রমথনাথ কৃত অনুদিত শংকরব্যাখা 
উদ্ধৃত করিতেছি, “দি বল অধিষ্ঠান প্রভৃতি পীচটিই সকল প্রকার কর্মের কারণ 
বলিয়া খন কথিত হইতেছে তখন শরীর বাক এবং মনের দ্বারা যাহা কিছু মানব করে 
এষ্ঠ প্রকার কথন আবার কি প্রকারে সংগত হইবে | ইনার উত্তর এই যে, এই প্রকার 
উত্তিতে, বাস্তবপক্ষে, কোন প্রকার দোষ দেখা যায় না; কারণ, বিহিত বা প্রতিযিদ্ধ 
যত কাধ আছে, সকল কাধেরই প্রধান হেত শরীর, ধাক্‌ ও মনই ইয়া থাকে। 
দর্শন কা শ্রবণ প্রভভতি কারণ তইলেও উহার প্রধান ভাবে নহে * কিন্তু অপ্রধান ভাবেই 
কারণ হইয়া থাকে। স্বুতরাং জীবনলক্ষণ দর্শন শ্রবণাদিকেই তিন ভাগে বিভক্ত 
করিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । এ সকল দর্শন শ্রবণ প্রস্ততি ত শরীরাদিরই কাধ । 
স্নতরাং কর্মফলের ভোগসময়ে শরীরাদিরূপ প্রধান সাধন দ্বারাই ভোগ হইয়া থাকে, 
এই কারণে পাচটি পদার্থকে যে কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাতে পর্াপর 
কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই ।' শংকরকে শরীররূপ প্রধান ও ইন্দ্রিয়িপ গৌণ 
সাধন বা করণ মানিতে হইয়াছে । শরীররূপ অধিষ্ঠান বা প্রধান সাধনের ও ইন্্রিয়রূপ 
গৌণ সাধন বা করণের, কর্মের কারণ হিসাবে, ১৪ শ্লোকে একত্র সমাবেশ সমর্থনযোগ্ 
নতে। অধিষ্ঠান শব্দের অর্থ কর্মের বিষয়বস্তর মানিলে এ প্রকার অসংগতি উৎপন্ন 
হয় না। ১৪-১৫ শ্লোকের ভাবার্থ এই যে শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক সকল 
প্রকার কাধের সফলতা পঞ্চ কারণের সমবায়ের উপর নির্ভর করে। অধিষ্ঠান, কর্তা, 


তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবল্ত যঃ। 
পশ্যত্য কৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যাতি ছুর্মতিঃ॥ ১৬ 
যস্ত নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্ষস্য নলিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ 
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করণ, চেষ্টা ও দেব এই পীচটির যে কোন একটির 'দাষে কর্ম প্ তহান্তে পারে। দৈব 
বর্তমান থাকিতে কোন কর্মেরই কললাভে নিশ্চয়তা না । এজন্যই ১।ঘ৭ 'শ্রাকে 
বলা হইয়াছে কর্মফল আমাদের অধিকারের বা আয়িগ বতিভূত। এই দৈবেরওর 
ব্যাপার যিনি বুঝেন ও যিনি কর্মসিদ্ধির অন্যান্তা কারণ হিসাবে অধিষ্ঠান, করণ « 
চেষ্টাকে জানেন তিনি কর্মের সফলতার জন্য কখনই কেবল নিজের কৃতিত্ব দেখেন না । 
এজন্য ১৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে কর্মসিদ্ধির পাঁচটি কারণ থাকিতে যে দুর্মতি আত্মানম 
কেবলস্ত অর্থা কেবল নিজেকেই কর্মসিদ্ধির কর্তা বলিয়া মনে করে সে বাস্তবিক কিছুই 
বুঝে না। 

শংকর এই শ্লোকের আত্মানম্‌ কেবলম্‌ পদের অথ করেন েবলাধমী 
আত্মাকে । পুববতী ও পরবতী শ্লোকের সহিত সংগতি বিচার করিলে কেবল নিজেকে 
এই অথ ই যুক্তিযুক্ত মনে হইবে। পরের শ্লোক আছে যাহার অহংকৃত অর্থাৎ 
আমি করিয়াছি এ ভাব নাহ সে বদ্ধ তয় না। সাধারণে কম সফল হইলে বলে 
আমি নিজে করিয়াছি, ভাম্সা করিয়াছে বালে না। আত্মাকে বিদ্বানেই কতা বা 
অকতী মনে করিতে পারে। ছুর্মতি বা অল্পবুদ্দিষক্ত বাক্তির আত্মা লইয়া কোন 
প্রকার চিন্তা আসে না। 

সপ্তদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে অহংকৃতভাবশুনধ। নিলিপু বাক্তি সমস্ত লোক 
ত্যা করিয়াও বঙ্গীন প্রাপ্ত হন না। কৌবীতকি উপনিষদের ভতীয় অধায়ে 
ন্দপ্রতদন সংবাদে ইন্দ বলিতিছেন, যে আমাকে জানে তাভার কোন কর্মের ছ্রারাই 
লোক ভিংসিত হয় না। না মাতৃবধ, না পিতৃবধ, না চৌধ, না ক হত্যায় তাহার 
পাপ হয়, না এ সকল কর্মের উপক্রম কালে তাহার মখজোতি অপগত হয় । 

॥ ১৮ - ১৯ ॥ জ্ঞান, জ্দ্েয় ও পরিজ্ঞাতা এই ত্রিবিধ সত্তা তইতে কর্মচোদনা 
অর্থাৎ কর্মপ্রেরণা জাগে। করণ, কর্ম এবং কর্তা এই ভ্রিবিধ সত্তা লইয়া কর্মসংগ্র | 
গুণসংখান শাস্ত্রে জ্ঞান এবং কর্ম এবং কর্তা গুণভেদে ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে অর্থাৎ 


হ 
৫ 
ভ 


জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ভ্রিবিধা কর্মচোদনা । 
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংহাতঃ ॥ ১৮ 
জ্ঞানং কর্ম চ কতা চ ত্রিধেব গুণভেদতঃ | 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাকচ্ছ,এু তান্যাপি ॥ ১৯ 


১৮- ১৯ শ্লোক ৩২৪ গীতাব্যাপ্যা | গ্ষ্টাদশ অধ্যায় 


জ্ঞান, কর্ম এবং কার সান্বিক এবং রাজসিক এবং তামসিক এই ত্রিবিধ ভেদ আলোচিত 
হইয়াভে । ভাহাঞ যথাযথ শ্রবণ কর ॥ ১৮ - ১৯ ॥ 

গ্ণসংখ্যান কথার অর্থ ১৮১৩ শ্লোকের ব্াখায় দ্রষ্টবা। কর্মের সভিত 
কতার দ্ৃষ্ট প্রকার সম্বন্ধ বর্তমান | এক বিষয়বস্ত্র বা অধিষ্ঠটানের পরিজ্ঞাতা রূপে € 
দ্বিতীয় কর্মসম্পাদক বূপে। কর্তা যখন কর্মসম্পাদক তখনই তিনি বাস্তবিক কর্তা । 
অন্পসন্গিধানে বুভক্ষ জীবের আন্নের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিলে অন্নাভাজনকর্মের প্রেরণ! 
আসে। অন্নরূপ অধিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে কেত ভোজনের জন্য চর্বণাদি 
কর্মে প্রবস্ত হয় না। করার যখন এই জ্ঞান হয় তখন তাহাকে পরিজ্ঞাতা বলা যায়। 
পরিজ্ঞাতার যাহা জ্ঞেয় বিষয়বস্তু তাতাই অধিষ্ঠান। ১৮ শ্লোকে জ্ঞান, জ্রয় ও 
পরিজ্ঞাতাকে ভ্রিবিধ কর্মচোদনা অর্থাৎ কর্মপ্রেরণার ভরিবিধ অঙ্গ বলা তইয়াছে। 
পরিজ্ঞাতা, অধিষ্ঠটান অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়বন্ক এবং সেই জ্ঞেয় বস্তর প্রতাক্ষ জ্ঞান এই 
তিনের সংযোগে কার মনে কর্মপ্রেরণা জাগে ও ত€ফলে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। কোন 
বিশেষ কর্মের অন্ুষ্ঠানকালে তদনুযায়ী যে বিশেষ শারীরিক, বাচনিক বা মানসিক 
ক্রিয়া দেখা যায় তাতা ১৪ শ্লোকে চেষ্টা নামে অভিহিত হইয়াছে । কর্মসম্পাদন কালে 
যেমন একজন কর্মসম্পাদক কতার ও তাহার চেষ্টার আবশ্যক তদ্রুপ করণেরও 
আবশ্যক । লক্ষাবেধ উদাহরণে চক্ষুরাদি ইক্দ্িয় এবং ধন্ুুঃশর প্রভৃতিকে পূথগবিধ 
করণ বলা যায়। কর্মসম্পাদকরূপা কী, কর্মচেষ্টা ও করণের সংযোগে ক্রিয়া নিষ্পন্ন 
হয়। এ জন্তা এই তিনকে ১৮ শ্লোকে কর্মসংগ্রত বলা হইয়াছে । এই শ্লোকে 
কর্মসংগ্রতের অঙ্গ হিসাবে কর্মসম্পাদককে কর্তা নামে এবং কর্মচেষ্টাকে কর্ম নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে । কর্মচেষ্টাও যে কর্ম তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। শংকর 
১৮ শ্লোকের এই কর্ম শব্দের অর্থ করিয়াছেন যাহা কর্তার অতান্ত অভিলষিত এবং 
যাহার জঅন্ঠ ক্রিয়া। আবার পরবতী ১৯ শ্লোকে যেখানে কর্মের গুগভেদের উল্লেখ 
আছে সেখানে শংকর কর্মশবের ক্রিয়া অর্থই ধরিয়াছেন। আমি যে ব্যাখ্যা দিয়াছি 
তাহাতে দেখা যাইবে যে ১৮ ও ১৯ দুই শ্রোকেই ক্রিয়া অর্থে ই কর্মশব্দ প্রযুক্ত 
হইয়াছে । চেষ্টাজনিত কর্মেরই গুণভেদে মূল কর্মের ত্রিবিধ ভেদ কল্পিত হয়। কি 
প্রকার মনোভাব লইয়া চর্ধণ, গলাধঃকরণ ইত্যাদি চেষ্টাকর্ম করি তাহারই উপর 
ভোজনরূপ মূল কর্মের সাত্বিকাদি ভেদ নির্ভর করে। এজন্য চেষ্টাকর্ম অনাসক্ত ভাবে 
আর্টপ্নণীয় বলা*হইয়াছে | 
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শ্রীকঞ্চ জ্ঞান, কর্ম ও কতার ত্রিবিধ গুণভেদ বিচার করিয়াছেন । কমের 
পঞ্চ কারণ সমষ্টির মধো অধিষ্ঠান, করণ ও দৈবের গুণভেদ আলোচিত হয় নাই! 
অধিষ্ঠান বা বিষয়বস্ত নিজে বন্ধন বা মোক্ষের কারণ নহে কিন্তু কতা যে ভাবে 
অধিষ্ঠানকে দেখেন তাহাতেই বদ্ধন বা মুক্তি হয়। এজন্ জ্ঞ্েয় বা অধিষ্ঠানের গুণ 
আলোচিত না হইয়া তাহার ও কতার সংযোগে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার 
সাত্বিকাদি ত্রিবিধ ভেদ দেখান হইয়াছে । কতারও গুণভোদ বিবৃত হইয়াছে কিন্ত 
করণের হয় নাই। করণে নিজন্দ বন্ধনমুক্তি নাই । যে ভাবে করণের প্রয়োগ 
হয় অর্থাৎ যে ভাবে বা যে বুদ্ধিতে কর্মচেষ্ট৷ হয় তাহাই বন্ধন বা মোক্ষেন হেত এ জন্থা 
চেষ্টাকর্মের গুণভেদ বণিত হইয়াছে । কমচেষ্টার গুণভেদ দ্বারাই মূল কর্মের গুণভেদ 
নিরূপিত হয়। অন্নভোজনরূপ মূলকর্ম অনুষ্ঠানের তারতম্য অনুযায়ী সাত্বিক বা 
রাজসিক বা 'ামসিক হইতে পারে । যে মনোভাব লইয়া আমরা ভোজনচেষ্টা অর্থাৎ 
আহাধ সংগ্রহ, খাছ হণ, চবণ, আন্বাদন, গলাধকরণ ইত্যাদি করি তাহার দ্বারাই 
মূল ভোজনকর্মের গুণাগ্তণ নির্ধারিত হয়। নিয়ের নিললেখে কৃষ্চকতূক উপদিষ্ট 
কর্মতত্ব সুগম হইবে । 


কর্মতত্ব নিলেখ 

[ অধিষ্ঠান ₹ ভয়. | 

2 ূ তভান* | কর্মচোদন। 
রর 

| শারীরিক চট 1 কতী - গর ..+ 

মূল কর্ম 7 বাচনিক চি সম্পাদক কতা | 
[মানসিক | করণ »₹ করণ ৰ কর্মসংগ 

| চেষ্টা ০ কর্ম / 

৮ | দেব 


ক জবান, কতা ও কর্ম এই তিনের গুণভেদ ব্িত হইয়াছে 


জ্ঞান, কর্ম এবং কতার সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক প্রকার ভেদ 
বলিতেছেন। 


২০-২৮ শ্লোক ৩২৬ গীতাব্যাখ্যা । অষ্টাদশ অধ্যায় 


॥ ২০ -২৮ ॥ যেজ্ঞানের দ্বারা পরস্পর ভিন্ন সর্বভূতে এক অবিভক্ত অবায় 
ভাব দেখা যায় সেক জ্ঞান সান্বিক বলিয়া জানিবে কিন্তু যে জ্ঞান সবভূতের পৃথগ্বিধ 
নানাভাব পুথক্‌ ভাবেই ভিন্ন ভিন্ন সত্তাপ্ূপে উপলব্ধি করায় সেই জ্ঞান রাজসিক 
জানিবে এবং যে জ্ঞান অহৈতুঁক আসক্তিবশত কোন এক বিষয়কে তাহাই সবন্থ এরূপ 
মনে করায় এবং যাহ! বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ নিবূপণে অসমর্থ এবং অল্প অর্থাৎ যে জ্ঞান 
আংশিকমাত্র তাহা ভামস জ্ঞান বলিয়। কথিত তয়। যে নিয়ত অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত বা 
শান্ত্রবিভিত কম আসক্তিরহিত চিন্তে রাগধ্যেবিবজিত ভইয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে 
সাত্বিক কর্ম বলা যায় কিন্তু ফলকামনার সহিত অথবা আমি করিতেছি এই ভাবের 
সহি৩ বন্ধ কষ্ট শ্বীকার করিয়া যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা রাজস বলিয়া কথিত । 


সবভূতেধু যেনৈকং ভাব মবাযর়মীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিভক্তেযু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সান্বিকম্‌ ॥ ২০ 
পুথকৃ্জেন তু যজজ্ঞানং নানাভাবান্‌ পুথগ্বিধান্‌। 
বেত্তি সবেষু ভূতেষু তজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২৯ 
যত্তু কৃৎ্ন্নবদেকম্মিন কাধে সক্তমহৈতুকম্‌। 


নিয়তং সঙ্গ রহিতমরাগছেষতঃ কৃতম্‌। 
অফলপ্রেপ্রনা কম যন্ত সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ 
যত্ত, কামেপ্ুনা কম সাহংকারেণ বা পুনঃ। 
প্রিয়তে বনহুলায়াসং তন্দাজসমুদাহৃতম্‌্॥ ২৪ 
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌। 
মোহাদারভ্যতি কম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ 
মুক্তসঙ্গোইনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্থিতঃ। 
সিদ্ধসিদ্ধ্যোনিবিকারঃ কতা সাত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ 
রাগী কমফলপ্রেপস্ুলু'্ধো হিংসাতাকোইশুচিঃ | 
হষশোকান্বিত; কতা রাজসঃ পরিকীতিতঃ ॥ ২৭ 
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তন্ধ; শঠো নৈষ্কৃতিকোইলস:। 
বিষাদী দীর্ঘসৃত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ 


গীতাব্যাখ্যা । অষ্টাদশ অধ্যায় ৩২৭ ২০- ৩২ শ্রোক 


পরিণাম, ক্ষতির সম্ভাবনা, পরের কষ্ট ও নিজের ক্ষমতা বিবেচনা না করিয়া যে কম 
আচরিত হয় তাহা তামস বলিয়া উক্ত। আসক্তিরহিত, আমি কর্তা এই ভাবশূনা, 
ধৃতি এবং উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নিবিকার কতা পাঁত্বিক কতা । অনুরাগযুক্ত, 
ফললাভে আগ্রহান্বিত, লোভী, পরগীড়াকারী, অপবিভ্রস্বভাব, হর্ধশোকযুক্ত কতা 
রাজস কথিত হয়। অস্থিরমতি, অসংস্কৃতন্মভাব, অনম্র শঠ, পরছেষী, অলস, 
উৎসাহহীন এবং দীর্ঘস্ত্রী করা তামস বলিয়া উক্ত ॥ ২০ - ২৮ ॥ 

সাত্বিক জ্ঞানের বিশেষ এই যে তাহা বিভিন্ন অনিত্য বস্ত্রতে এক অবিনাশী 
সন্তার সন্ধান দেয়। ধুতি শব্দের অর্থ ১৩।৪-৬ ও ১৮।৩৩-৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় 
দরষ্টবা | 

॥ ২৯ - ৩২ ॥ ধনগ্তয়, বুদ্ধির এবং ধৃতিরও গুণানুসারে ভ্রিবিধ ভেদ সম্যকভাবে 
পৃথক পুথক্‌ বলিতেছি শুন। পার্থ, কর্তবো এবং অকতব্যে, ভয়ে এবং অভয়ে যে 
বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, অর্থাৎ কি কাজ করা উচিত ও কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত 
হওয়া উচিত তাহা, স্থির করিতে পারে এবং যাহা কি কাজে বন্ধন ও কিসে মোক্ষ হয় 
তাহা জানে সেই বুদ্ধি সান্বিকী। পার্থ, যাহার দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম এবং কর্তব্য এবং 
অকর্তব্য অনিশ্চিত ভাবে জানা যায় সেই বুদ্ধি রাজসী । পার্থ, যে বুদ্ধি তমের দ্বারা 
আচ্ছন্ন হইয়া অধর্মকে ইহাই ধর্ম মনে করে এবং সর্ববিষয়ে বিপরীত দেখে সেই বুদ্ধি 
তামসী ॥ ২৯ - ৩২ ॥ 

নিশ্চয়াত্বিকা মনোবৃত্তির নাম বৃদ্ধি। কোন বিষয়ে ছুই বা ততোধিক 
সম্তাবনা উপস্থিত হইলে যে মনোবুত্তির বারা আমরা তাভাদের মধ্যে একটিকে বাছিয়া 


বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতন্ত্রিবিধং শুণু। 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পুথকৃত্বেন ধনপ্জয়॥ ২৯ 
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কাধাকার্ষে ভয়াভয়ে । 
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেস্তি বৃদ্ধি; সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩০ 
যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্ধঞ্াকাধমেব চ। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধি: সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ 
অধর্ম ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা । 
সর্বার্থান বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধি; সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ 
৪২ 


৩৩ - ৩৫ শ্লেরক ৬২৮ গীতাব্যাথ্যা। অষ্টাদশ অধ্যায় ১ 


লষ্ট ভাভার নাম বদ্ধি। গ্রবন্তি ও নিবৃত্তি শব্দদ্ধয়ের অর্থ কর্মে প্রবৃত্তি এবং কর্ম 
হইতে বিরতি । কর্ব্য উপস্থিত হইলে যে কাজ করিতে হইবে এবং যে কাজ 
পরিত্যাগ করিতে হইবে যেঁ বৃদ্ধি তাহা যথাযথ দেখাহয়া দেয় সেই বুদ্ধি সান্বিকী। 
কেহ অসুস্থ হইলে তাহার কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নহে সে যদি যথাযথ 
নির্ণয় করিতে পারে তবে তাশ্ার বুদ্ধিকে সাত্বিকী বুদ্ধি বলা যাইবে । পিতা পুত্রকে 
বলিলেন, যাও, প্রতিবেশীর বাগান হইতে আম পাড়িয়া আন। এরূপ কর্ম অকর্তব্য 
জানিয়া পত্র বিব্রত হইল। এ অবস্থায় পুত্রের কি কর্মে প্রবৃদ্ত হওয়া উচিত ও কি 
কর্মে নিবৃত্ত থাকা উচিত তাহা যদি সে যথাযথ স্থির করিতে পারে এবং সেই সঙ্গে 
সেইরূপ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কতটা বন্ধ বা মোক্ষের হেতু হইতে পারে তাহাও যদি সে 
জানে তাব তাহার বৃদ্ধি সাত্বিকী। সাত্বিকী বুদ্ধি কতব্যাকতব্য নির্ণয় করিয়াই ক্ষান্ত 
হয় না, কিরপ ভাবে কতবা কর্ম করিলে বন্ধন হয় এবং কিরূপ আচরণে বন্ধন হয় না, 
কিরূপ আচরণ মোক্ষের সহায়ক এ সমস্তই সান্বিকী বদ্ধি জানাইয়া দেয়। ভয়ে 
অভয়েও সাত্বিকী বুদ্ধি ক্তব্যাকতব্য স্থির করিয়া দেয়। কাহারও কোন ভয়ের কারণ 
উপস্থিত হইল বা কোন আগন্তক ভয় হইতে কেহ কাহাকেও অভয় দিল অথবা রাজা 
বলিলেন, তুমি গুপ্তচর হইয়া অমুকের গৃহে রাত্রে প্রবেশ কর, ধরা পড়িলেও তোমার 
কোন অনিষ্ট হইবে না, আমি অভয় দিতেছি, এ সকল ক্ষেত্রে কি করা উচিত ও কি 
বর্জনীয় ও সেইরপ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে বন্ধমোক্ষের সম্ভাবনা কিরূপ যে বুদ্ধি যথাযথ 
জানায় তাহা সাত্বিকী। সাত্বিকী বুদ্ধি সর্ধদা সমাজ ও মোক্ষাভিমুখী। অপর পন্দে 
মোহ অর্থাৎ কোন কর্মে অযথা আগ্রহ সববিধ তামসিক ব্যাপারের মূল হেতু । 
রাজসিক বুদ্ধি বন্ধমোক্ষের সম্ভাবনা দেখায় না এবং সকল ক্ষেত্রে যথাযথ কতবা- 
কতব্যও স্থির করিতে পারে না। 

॥ ৩৩ - ৩৫ ॥ পার্থ, যে ধৃতি অবিচলিত এবং যাহার দ্বারা মন, প্রাণ « 
ইন্দট্রিয়ক্রিয়া সমত্ববুদ্ধি ও একাএ্রাতার সভিত ধারণ করা ধায় সেই ধৃতি সাত্বিকী কিন্ত, 


ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রীণেক্জ্িয়ক্রিয়াঃ। 
যোগেনাবাভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩৩ 
যয়া তু ধর্মকীমার্থান্‌ ধৃত্যা ধারয়তেইজুনি। 
প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ী ধৃতি; স। পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ 


গীতাব্যাথ্যা । অষ্টাদশ অধ্যায় ৩২৯ ররর 
অজ্ভুন, যে ধৃতির দ্বারা ধর্ম, কাঁম এবং অগ ধারণ করা হয় এবং আসক্তিযুক্ত হইয়া 
পুরুষ ফলাকাজক্ষী হয় সেই ধৃতি রাজসী | দুর্মতিশণ যে ধুতির বশে নিদ্রা ভয় “শোক 
অবসাদ এবং মদভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না, পার্থ, (সেই ধুতি 
তামসী ॥ ৩৩ - ৩৫॥ 

এখানে ৩৩ শ্লোকে ধৃতিকে যোগের দ্বারা ধারণ করার কথা আছে। এখান 
যোগ অর্থে একাগ্রতা, সমব্ববুদ্ধি ও নিলিপ্ত হইয়া কর্মের আচরণকৌশল | ধুতি 
শব্দের অর্থ যে মানসিক বৃত্তির দ্বারা আমরা মন, শরীরচেষ্টা ও ইন্দ্রিয়গণকে কোন 
বিশিষ্ট আদর্শমতে চলিবার জন্য বিশেষভাবে সংহত করিয়া ধারণ করি । ১৩।৫-৬ 
শ্লোকের বাখা দ্রষ্টবা | ধৃতির বশেই আমাদের জীবনের আদর্শ নিরপিত তয়। 
রাজপিক ধুতির সাহাযো ধর্ম অর্থ এবং কাম লাভ হয় অপর পক্ষে সাত্বিকী ধুতি 
মোক্গলাভে প্রণোদিত করে। সাত্বিকী ধুতিসম্পয় বাক্তির মোক্ষই জীবনের আদশ, 
তিনি এই উদ্দোন্যেই সমবববৃদ্ধিযুক্ত হইয়া শরীর, মন ও ঈন্দিয়সমুদায়কে একা খচিও 
নিয়োজিত করেন। তামসী ধুতিযুক্ত মন্ষ্যের আদর্শীন্ুযায়ী চলিবার ফলে নিড্রা, ভয়, 
শোক, অবসাদ ও মন্তরতাই লাভ হয় । 

॥ ৩৬ - ৩৯ ॥ ভরতধভ, এখন আমার নিকট ত্রিবিধ সুখের বিবরণ শ্রবণ 
কর। যাহাতে অভ্যাসবাশে আনন্দ হয় এবং দ্বঃখনিবৃপ্তি হয়, যাহা আরম্তে বিষবৎ 
ও পরিণামে অমৃততুলা সেই আত্মবৃদ্ধিপ্রসাদ্জ সখ সাত্বিক বলিয়া কথিত। যাহা 


খয়া ম্বপ্ূং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেধ ট। 
ন বিমু্চতি ছুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামপী ॥ ২ 
স্ুখং তিদানীং ত্রিবিধং শুণু মে ভরতধভ। 
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র ছুঃখাস্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ 
যত্তদঙ্রে বিষমিব পরিণামেহ্মুতোপমম্‌। 
তৎ ন্ুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্ববৃদ্ধিপ্রসাদজম্‌ ॥ « 
বিষয়েক্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদখ্রেইমুতোপ মম্‌। 
পরিণামে বিষমিব তৎ স্থুখং রাজসং স্মৃতম্‌॥ ৩৮ 
যদগ্রেচানুবন্ধেচস্ুখং মোহনমাত্মনঃ। 
নিদ্রালস্তগরমাদোখথং তত্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ৩৯ 


টি 


এপ 


5৬ 


শপ 
১ 
স্পট 


৩৬ - ৪৬ শ্লোক ৩৩০ শীতাব্যাখ্যা | অষ্টাদশ অধ্যায় 


বিষয়ের সহিত ইক্দ্রিয়সংযোগে উৎপন্ন হয় তাহা প্রথমে অমুততুল্য এবং পরিণামে 
বিষব€, সেই সুখ রাজস বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে । যাহা আরম্তে এবং পরিণামেও 
নিজের মোহজনক এবং যাহা নিদ্রা, আলম্ত এবং প্রমাদ হইতে উৎপন্ন সেই স্বখ 
তামস বলিয়া কথিত ॥ ৩৬ - ৩৯ ॥ 

খ সাত্বিক স্রখকে আরম্তে বিষব€ বলার অর্থ এই যে সাত্বিক সুখলাভের চেষ্টা 
কষ্ঠকর, তাহাতে প্রথমাবস্থায় কোন স্ুখই নাই । অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে কষ্ট 
যাইয়া সুখ দেখা দেয়। সাত্বিক সুখ সাধনসাপেক্ষ। এই সুখ রাজসিক সুখের 
ন্যায় বিষয়সংযোগে উৎপন্ন হয় না। ইহা বিষয়নিরপেক্ষ এবং আত্মবুদ্ধিগ্রসাদজ 
অর্থাৎ বৃদ্ধির নির্মলতা ও প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন এবং মন মধ্যে স্বতই স্ফুরিত হয় । 
তামস সুখ প্রমাদ, আলম্ত ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন । প্রমাদ অর্থে কতবা কর্মে 
অনবধানতা । 

॥ ৪০ - ৪৬ ॥ প্রথিবীতে অথবা স্বর্গে এমন কোন সত্ব অর্থাৎ প্রাণবন্ত 
বা প্রাণহীন পদার্থ নাই যাহা এই তিন প্রকৃতিজাত গুণ হইতে মুক্ত হইয়া বর্তমান 
থাকিতে পারে, আর দেবগণের মধ্যেও এমন কেহ নাই যিনি এই সকল গুণ হইতে 
মুক্ত । পরস্তৃপ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বেশ্টাদের এবং শৃদ্রদিগের কর্মসকল স্বভাবজাত গুণের 
দারা বিভক্ত । মনোনিগ্রহ, বহিরিক্দিয়দমন, তপ, শোচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, 
বিজ্ঞান এবং আত্তিক্য স্বভাবজ ব্রাহ্মণকর্ম। শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে 


ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। 
সত্বং প্রকৃতিজৈমুক্তং যদেভিঃ স্যাজিভিগুণৈঃ ॥ ৪০ 
ব্রাহ্ম ণক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাঞ্চ পরস্তূপ। 
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুণৈঃ ॥ ৪১ 
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রন্মকর্ম স্বভাবজম্‌ ॥ ৪২ 
শৌর্যং তেজো ধৃতি্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্‌ ॥ ৪৩ 
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বেশ্ঠকর্ম স্বভাবজম্‌। 
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শুদ্রস্তাপি স্বভাবজম্‌॥ ৪৪ 


গীতাব্যাখ্যা। অষ্টাদশ অধ্যায় ৩৩১ ৪০ - ম৮ শ্লোক 


পলায়ন না করা, দান এবং প্রভৃব্ধের ইচ্ছা ক্দভাবজ ক্ষাত্রক্ম। কৃষি পশুপালন ও 
রক্ষা, বাণিজ্য ম্বভাবজ বৈশ্যকম এবং পরিচধাত্মক কম শুদ্রের স্বভাবজ। মনুষব 
নিজ নিজ কর্মে নিরত থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করে। ব্বকর্মনিরত বাক্তি যে প্রকারে 
সিদ্ধিলাভ করে তাহা শুন । যাহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার 
দ্বারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে তাহাকেই স্বকমের ঘারা অনা করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ 
করে ॥ 8০ -৪8৬॥ 

স্বভাবজ গুণকর্মের হিসাবেই চাতৃরবণ্য কল্পনা । ৪1১৩ শ্লোক দ্রষ্টবা । নিজ 
স্বভাব ও সমাজানুমোদিত কের নিলিপৃ অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হয়, অপর পুজা অনা 
কিছু কবিবার আবশ্যক নাই ইহাই বলা উদ্দেশ্য | 

্রাহ্মণ: ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য: শূদ্রশ্চ ধরণীপতে। 

স্বধর্মতৎপরো বিষুমারাধয়তি নান্থা ॥ বিষুর ।৩।৮। ১২ ॥ 
অর্থাৎ, হে ধরশীপতে, স্বধর্মে তৎপর হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়) বৈশ্য ও শূদ্র তদদ্বারাঠ 
বিষুর আরাধনা করেন ইহা নিশ্চয় । 

॥ 8? - 8৮ ॥ অল্প গুণ অথবা দোষযুক্ত স্বধর্মও সুসম্পাদিত পরধর্ম অপেক্ষা 
মঙ্গলকর, আর স্বভাবনিদিষ্ট কর্ম করিয়া পাপ অর্জন হয় না। কৌন্তেয়, দোষযক্ত 
হইলেও স্বভাবজ কর্ম পরিত্যাগ করিতে নাই । কারণ ধূমের দ্বারা যেমন অগ্সি আবৃত 
থাকে সেরূপ সকল কর্ম ই দোষের দ্বারা আবৃত ॥ 8৭-৪8৮ ॥ 

যাহা হইতে কর্মবন্ধন উৎপন্ন হয় তাতাই দোষ। ১৮৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা 
্রষ্টবা। স্বধর্ম কথার অর্থ স্বভাব ও সমাজ উভয়ের অনুমোদিত কর্ম বা বাবহার । 


স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নর2। 
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছ,এু ॥ ৪৫ 
যতঃ প্রবৃত্তিভতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
স্বকর্মণা তমভ্যচ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব? ॥ ৪৬ 
শ্রেয়ান্‌ ব্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। 
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুরশ্নাপ্পোতি কিন্বিষম্‌ ॥ ৪৭ 
সহজং কর্ম কৌস্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। 
সধারস্তা হি দোষেণ ধুমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ 


৪৯- ৫৫ শ্লোক ৩৩২ গীতাব্যাখ্যা। অষ্টাদশ অধ্যায় 


১৩১ & ৩1৩৫ শ্রোকের ব্যাখা দ্রষ্টবা । শ্রীকৃণ্চ মন্তষ্যের প্রকৃতিজাত স্বভাব এবং 
সামাজিক ব্যবস্থা দুইয়ের উচ্চ গান দিয়াডেন। ভগবান হইতেই সকল স্বভাবজ 
প্রকৃতির উৎপত্তি এ জন্য আসক্তি তাগ করিয়া নিজ প্রবুত্তিবশে কাজ করিলে প্রবৃত্তির 
উৎপত্তিস্থল ভগবানে পৌভাঁন যায়। ্বকর্মনিরত ব্যাধ ধীবর, জল্লাদ প্রভৃতি ব্যক্তির 
প্রাণিহতায় পাপ হয় না এবং হাহার। স্বকর্মে অধিষ্গিত থাকিয়াই মুক্তিলাভ করিতে 
পারে ইহাই শ্রীকৃষের মত | 

॥ ৪৯- ৫০ ॥ সর্বত্র অনাসক্তবুদি, জিতাত্বা, কামনাতীন বাক্তি সন্ন্াসের 
দার্া পরমা নৈষষ্মযসিদ্ধি লাভ করেন । কৌন্তেয়, নৈষ্মযসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানের 
যাহা পরা নিষ্ঠা সেই বক্গকে যে প্রকারে প্রাপ্ত হন তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট 
বৃঝিয়া লগ ॥ ৪৯ - ৫০ ॥ ৰ 

কর্মসিদ্ধির কথা ১৮১৩ শ্লোকে বণিত তইয়াছে । এখানে নেক্ষর্মাসিদ্দির 
কথা বলা হইতেছে । কমের অনাচরণ নেক্ষম্য বা অকর্ম। ৭1১৮-১১ শ্লোকে অকমের 
রূপ আলোচিত হইয়াছে | ৩।৪ শোকে আছে কর্মপরিত্যাগ করিলেই নৈক্ষমা 
হয় না এবং কেবল সন্লাসেই সিদ্ধি হয় না! যিনি কর্মে অকর্ম দেখেন তিনি মনুষ্যমধ্যে 
বিদধান। কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি কোন বহিবিষয়ের উপর নির্ভরশীল 
হন না ভিনি কমের মধ্যে থাকিলেও বাস্তবিক কিছুই করেন না । এই অবস্থাই নৈক্ষম্য 
€ ইভা আয়ত্ত হইলে নৈক্র্মাসিদ্দিলাভ হয়। পরমা নেক্কর্মাসিদ্ধি মুক্তি নহে। 
মুক্তিলাভ বা ব্রক্মলাভ ইহার পরের অবস্থা । স্বধর্মের আসক্তিশৃন্ আচরণে নেক্ষর্মা- 
সিদ্ধিলাভ তয় ও তাতা হইতে ব্রহ্মলাভ হয়। কি প্রকারে নেক্ষর্মযসিদ্ধি হইতে 
ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে তাহা বলিতেছেন। ব্রহ্মলাভই পরম উদ্দেস্টা ও তপতি শ্রদ্ধাই পরা 
নিষ্ঠা। জিতাত্া শব্দের অর্থ ৬৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য । 

॥ ৫১ - ৫৫ ॥ শুদ্ধবুদ্ধিযৃক্ত হইয়া এবং ধৃতির দ্বারা নিজেকে নিয়মিত করিয়া 
এবং রাগছেষ বর্জন করিয়া, নির্জন দেশে অবস্থিত হইয়া, লঘঘুআহারসেবী সংযতবাক্‌- 


অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্বা বিগতস্পতঃ। 
নৈক্ষর্মাসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ 
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্োতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ 


গীতাব্যাখ্যা । অষ্টাদশ অধায় _ ৩৩৩ ২১-৫৫ শ্রোক 


কায়মানস নিতা ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া, বৈরাগা আশ্রয় করিয়া, অহংকার বল 
দর্প কাম ক্রোধ পরিগ্রহ হইতে মুক্ত হইয়া, মমত্বভাবশূন্ট শান্ত হইয়া নৈ্ষমযসিদ 
ব্যক্তি ব্রহ্মস্বলাভের উপযুক্ত হন। ব্রন্ষের সহিত একীভাবে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত বাণ্ডি 
শোক করেন না, আকাজ্্ণা করেন না, সবভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া পরা মন্তক্তি লাশ 
করেন। ভক্তির দ্বারা আমার বিস্তার ও আমার স্বরূপ যথার্থ জানিতে পারেন এবং 
যথার্থভাবে জানিয়া সেই জ্ঞানের অন্তর আমাতে প্রবেশ করেন ॥ ৫১ -৫৫॥ 

জ্ঞানের অনন্তর আমাতে প্রবেশ করেন বাকোর অর্থ এই যে জ্ঞান জ্ঞেয় 
জাভা এই তিনের লয়ের পর ব্রহ্মলাভ হয় । যতক্ষণ ব্রহ্ম জ্ঞেয় থাকেন এতক্ষণ তিনি 
লভা নন। 

শ্লরীকঃ অনাসক্তচিত্তে স্বধর্ম পালন করিতে উপদেশ দিতেছেন। ফলাফলে 
সমজ্ঞান করিয়া, রাগছেষে ৪ অহংকৃত ভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া ম্বধর্মসেবায় নেঞ্চমা- 
সিদ্ধিলাভ হয়। সাধক তখন যদি পরমাত্বার প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া যোগাবলম্বনপুবক 
তীহাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন তবে তাহার ভগবদ্ভক্তি লাভ তয় ও সেন্ট ভক্তি 
হইতে জ্ঞান ও ভদনস্তর মুক্তি হয়। | 

ধর্মশান্ত্রের নির্দেশ এই যে স্বধর্মনিরত ব্যক্তি গুহস্থাশ্রমের পর বানপ্রস্থ 
আবলম্বন করিবেন € শৎপরে পরিব্রাজক হইবেন। বানপ্রস্থ ও পরিব্রজ্াাকালে 
যোগ অভ্যাস করার বিধি আছে । ৫১৫৫ শ্লোকগুলিতে ইহার ইঙ্গিত কর। হইয়াছে । 


বৃদ্ধা বিশুদ্ধয়। যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্ত্যক্ত] রাগছেষৌ ব্যদস্ত চ॥ ৫১ 
বিবিক্তসেবী লঘাশী যতবাকৃকায়মা নসঃ। 
ধানযোগপরো নিত্যং বৈরাগাং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ 
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌। 
বিমুচ্য নির্মমঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ 
্রক্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ স্বেধু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ ৫৪ 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাম্মি ততবতঃ | 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাহা বিশতে তদনম্তরম্‌ ॥ ৫৫ 


৫৬ - ৬৩ গোক ৩৪৪ £ গীতাব্যাখ্যা । অগ্ঠাদশ অধ্যায় 


চ্ঃ ৫৬-৫৮ শ্লোকে বলিতেছেন যে বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা অবলম্বন করার পূর্বেও 
গহস্থাশ্রমে সবপ্রকার কর্মে নিযুক্ত থাকিয়াও বুদ্ধিযোগ সাহায্যে মুক্ত হওয়া যায়। 

॥ ৫৬ - ৬৩ ॥ আমার আশ্রয় লইলে সবদা সকলপ্রকার কর্মে ব্যাপূত 
থাকিয়াও আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হওয়! যায়। চিত্তদঘ্বারা সর্বকর্ম 
আমাতে অর্পণ করিয়া, মপরায়ণ হইয়া, বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সতত ম-চিন্ত হও । 
মচিত্ত হইলে মৎপ্রসাদে সবপ্রকার ছুর্গতি উত্তীর্ণ হইবে আর যদি তুমি আমি কতা 
এই ভাবের বশবতী হইয়া আমার কথা না শুন তবে বিনষ্ট হইবে। অহংকার আশ্রয় 
করিয়৷ যদি যুদ্ধ করিব না এই ভাব অর্থাৎ যদি মনে কর যুদ্ধ করিতে তোমার আহা 
নাই এবং যুদ্ধ না করা তোমার ইচ্ছাধান তবে তোমার কব্যবুদ্ধি মিথ্যাই হইবে কারণ 
তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবে । কৌন্তেয়, মোহবশে যাহা করিবে ন। 
মান করিতেছ নিজ স্বভাবজ কর্মের দ্বারা নিবদ্ধ হইয়া অবশ হইয়াই তাহা করিবে। 
আঅভুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে মায়ার দ্বারা 
যন্ত্রাপিতের ন্যায় ঘুরাইয়া থাকেন । ভারত, সবভাবে তীহারই শরণ লও, তাহার প্রসাদে 
পরা শান্তি ও শ্বাশত স্থান প্রাপ্ত হইবে । এই গুহা হইতে গুহাতর জ্ঞান তোমাকে 
বলিলাম, তাহা নিঃশেষ বিচার করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর ॥ ৫৬ - ৬৩ ॥। 


সবকম্মাণ্যপি সদা কুবাণো মদবাপাশ্রয়; | 
মৎপ্রসাদাদবাপ্পোতি শাশ্বতং পদমবায়ম্‌॥ ৫৬ 
চেতসা সবকর্মাণি ময়ি সন্াস্ত মৎপরঃ। 
বদ্ধিযোগমুপাশ্রিতা মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ 
মচ্চিত্ত্ সর্বছুর্গাণি মণ্প্রসাদাত্তরিষ্যসি। 
অথ চেত্মহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনজ্ক্যসি ॥ ৫৮ 
যদহংকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্ত ইতি মন্যসে। 
মিথ্যেব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯ 
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা। 
কতু€ নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিয্স্তবশোইপি তৎ ॥ ৬০ 
ঈশ্বর; সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেইজ্ন ভিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥ ৬ 


০ 


গীতাব্যাধ্যা । অষ্টাদশ অধ্যায় ৩৩৫ ৬৪ শোক 


স্বধর্মনিরত বাক্তি ধানযোগের সাহায্য না লইয়া বুদ্ধিযোগের ছার! 
মুক্ত হইতে পারেন তাহা ৫৬-৫৮ শ্লোকে বলা হইল । অজু নের যদ্ধই স্বধর্ম এব, 
যদ্ধে যোগদান তাহার কর্তবা । যুদ্ধকাধরপ স্বধর্ম পালনের দ্বারা অজুনি ম্ুক্তিলাশ 
করিতে পারেন এ কথা ৫৯-৬২ শ্রোকে বলা হইল | বিশেষ দ্রষ্টবা এই যে উপদেশ 
শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অজুনকে নিজ বৃদ্ধিমতে চলিতে বলিলেন । কৃষ্ণের উপদেশের 
এক প্রধান কথ বৃদ্ধৌ শরণমস্থিচ্ছ অর্থাৎ বৃদ্ধির শরণ লও। পরিশিষ্টে শীতায় বিভিন্ন 
মার্গ' শীর্ক আলোচনায় “রাজবিদ্টা' দ্রষ্টব্য । 
॥ ৬৪ ॥ সবাপেক্ষা গুহ্াতম আমার পরম বাকা প্রনবার এবণ কর। তুমি 
আমার অতিশয় প্রিয় জানিবে সে জনা তোমাকে হিতবাকা বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ অজুঁনকে নিজ প্রিয় বলিলেন। ১৮৬৯ শ্রোকেও তাহার প্রিয় 
ব্যক্তিদের কথা বলিয়াছেন। আবার ৯1২৯ শ্লোকে বলিয়াছেন আমি সবভূতে সম- 
ভাবাপন্ন, আমার কেহ ছেস্তও নাঈ কেহ প্রিয়ও নাই । শ্রীকঞ্চের এরূপ পরস্পর 
বিরোধী উক্তিতে বাস্তবিক কোন অসংগতি নাই । যখন তিনি ব্রহ্ষাতআমবোধে কথা 
বলিয়াছেন তখন তাহার প্রিয় দেষ্য নাই বলিয়াছেন। যখন তিনি অজুর্নের সখা 
ও সমাজের হিতাকাজ্্ষী ব্যক্তি হিসাবে কথা বলিয়াছেন তখন তাহার উক্তিতে 
পরগ্গীতির কথা আসিয়াছে । উপনিষদে আছে 
নহে এই আত্মা কভু লভ্য প্রবচনে, 
নহে ব। মেধায় বহু শাস্ত্র অধ্যয়নে। 
বরণ করেন যারে তিনি শুধু পান, 
তাহাকেই আত্মা নিজ মুরতি দেখান ॥ মণ্ডক ।৩।১।৩ ॥ 
আত্ম। ধাঁহাকে বরণ করেন অর্থাৎ যিনি আত্মদর্শনলাভের যোগ্য তাহাকে ভগবানের 


তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। 

তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্প্যসি শাশ্বতম্‌ ॥ ৬২ 

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাৎ গুহাতরং ময়া। 

বিম্ষ্যেতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩ 

সব্গুহ্াতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 

ইষ্টোইসি মে দৃঁমিতি ততো ৰক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥ ৬৪ 
৪৩ 


৬৫ - ৭২ শ্রোক ১৩৬ গীতাবাখ্যা । অষ্টাদশ অধ্যায় 


প্রিয় বলা যায়। পরবতী দই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ গীভার সার মর্ম উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। 
হাকৃঞ্ণ বলিতেছেন 

১॥ ৬৫ - ৬৬ ॥ আমাতে মন নিবদ্ধ কর) আমার ভক্ত হও, আমার যজনা 
কর, আমাকে নমন্ার কর, তুমি আমার প্রিয় তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি 
আমাকেই পাইবে । সব ধর্ম পরিতাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, কোনপ্রকার 
5; করি না! আমি তোমাকে সবপাপ তইতে মুক্ত করিব ॥ ৬৫ - ৬৬ ॥ 

শ্লীকৃ্ণ সামাজিক ধর্মকে অতি স্টচ্চ স্থান দ্রিয়াছেন এ কথা তাার উত্তিতেই 
বার লার দেখা গিয়াছে কিন্ত সমাজধর্ম নিতাবস্ত নহে । সমাজ পরিবততনশীল এ জন্চ 
আজ যাতা ধর্ম বলিয়া পরিচিত কাল তাহা ধর্ম বিবেচিত না হইতে পারে। ব্রহ্ষাবিৎ 
পাপপুণ। ধর্দাধর্মের অতীত হন । এজন্াত কৃষ্ণ বলিলেন সব ধর্ম পরিতাগ করিয়া 
আমার শরণ লও। কোন প্রকার সমাজধর্ম মানিও না কেবল ভগবানের শরণ লঙ 
বলিলে সাধারণ বাক্তির সমু অনিষ্ট তয় । এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ এই উপাদেশকে গুহ্যাতম 
বলিলেন এবং পরবতী শ্লোকে অনধিকারীকে তাহা বলিতে নিষেধ করিলেন । 

॥ ৬৭- ৭২ ॥ তুমি কদাচ ইহা তপস্তাঁভীন বাক্তিকে, অভক্তকে, অশ্রবণেচ্ছকে 
এবং আমার ছিদ্রান্বষককে বলিবে না। যিনি আমার প্রতি পরাভক্তি করিয়া এই পরম 
গুহা কথা আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন তিনি নিশ্চয় আমাকেই পাইবেন 
এবং ঠাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমার গ্রিয়কাধকারী কেহই হইবেন না এবং পুথিবীতে 


মন্মনা ভব মগ্ভন্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু। 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োইসি মে ॥ ৬ 
সবধর্মান পরিত্যজা মামেকং শরণং ত্রজ। 
অহং ক্কাং সবপাপেভ্যো মোক্ষযিষামি মা শুচ? ॥ ৬৬ 
ইদং তে নাতপস্বায় নাভক্তায় কদাচন। 
ন চাশুশ্রষবে বাচাং ন চ মাং যোইভ্যস্য়ৃতি ॥ ৬৭ 
য ইদং পরমং গুহাং মছক্তেষভিধাস্ততি। 
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্ধা মামেবৈষ্যত্য সংশয়ঃ ॥ ৬৮ 
ন চ তন্মান্মনুষ্েষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ। 
ভবিতা ন চ মে তন্মাদহ্াঃ প্রিয়তরো ভূবি ॥ ৬৪ 


রি 


গীতাব্যাখ্যা । অষ্টাদশ অধ্যায় ৩৩৭ ৮৭-৭৮ শ্লোক 


তাহার অপেক্ষা প্রিয়তরও কে» হইবেন না । যিনি আমাদের এই ধমপ্রদ সত্বাদ 
অধ্যয়ন করেন তাহার দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ছে তৃপু হই ইহা আমার মত এবং যে নর 
শ্রদ্ধাযূক্ত অস্ুয়াহীন হইয়া ইহা শ্রবণ করেন তিনিও মুক্ত হইয়া প্রণাকমীদের উপযক্ত 
শুভলোকসমূহ প্রাপ্ত হন। পার্থ, তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শুনিলে কি। ধনগ্রয়, 
তোমার অজ্ঞান জনিত মোহ সম্যক নষ্ট হইল কি ॥ ৬৭-৭২॥ 

এই গ্লোকগুলি পাঠে বুঝা যায় খে শ্রীক্* জানিতেন যে ভাহার উপদেশ 
লিপিবদ্ধ হইবে। কৃষ্ণ ও অজুর্নের কথোপকথনকালে সঞ্জয় সেখানে উপস্থিত 
ভিলেন এবং তিনিই পরে লিপিকর হইয়ীভিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । 
৭৭-৭৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

॥ ৭৩ ॥ অভুন বলিলেন, চা, আমার মোত নষ্ট তইয়াছে, ভোমার 
প্রসাদে আমার স্মৃতিলাভ হইয়াছে । আমি স্থির ও সন্দেভমুক্ত হইয়াছি | তোমার 
কথামত কাজ করিব ॥ ৭৩ ॥ 

স্মৃতি অর্থে সমাজ ও শাক্সনিদিষ্ট কতবাজ্ঞান। অজুরনের মোহ যে পুবেই নষ্ট 
হইয়াভিল তাহা অজুন নিজেই ১১1১ শ্লোকে বলিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপদেশ শেষ 
করিয়া বলিলেন, কেমন আর কোন মোহ অবশিষ্ট নাই ত। উত্তরে অজুর্ন বলিলেন, 
না, সব মোহ গিয়াছে, নিজ কর্তব্যও বুঝিয়াছি । ৭৯-৭৩ শ্লোকের ইহাই ভাবার্থ। 

॥ ৭৪ - ৭৮ ॥ সঞ্জয় বলিলেন, আমি এস প্রকারে বাসুদেব ও মহাত্মা পার্থের 
এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সংবাদ শুনিয়াছিলাম । আমি এই পরম গুহা যোগ ব্যাস" 


অধধ্যষ্যতে চ য ইমং ধর্মাং সংবাদমাবয়ো? | 
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্ট; স্তামিতি মে মতিঃ॥ ৭০ 
শ্রদ্ধাবাননস্থয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ। 
সোইপি যুক্তঃ শুভাল্লেকান্‌ প্রাপ্ুয়াৎপুণ্যকর্মণাম্‌ ॥ ৭১ 
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ তবয়ৈকাঞ্জেণ চেতসা। 
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টন্তে ধনর্জয়॥ ৭২ 
অনি উবাচ 
নষ্টো মোহ; স্মৃতির্লন্ধা তৎপ্রসাদানময়াচ্যুত। 
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্তে বচনং তব ॥ ৭৩ 


৭৪-৭৮ শোক ৩৩৮ গীতাব্যাখ্যা । অষ্টাদশ অধ্যায় 


প্রসাদে সাক্ষাৎ স্বয়ং যোগেশ্বর কুফ্কতকি কথিত হইতে শুনিয়াছি এবং রাজন, কেশব 
ও জুনের এই অক্ষুত প্ুণ্যসংবাদ বার বার মনে পড়িতেছে এবং আমি মুুমু্ছ 
রোমাঞ্চিত হইতেচি। রাজন, হরির সেই অনি অদ্ভুত রূপও পুনঃপুন স্মরণ করিয়া 
শআমার মহাবিস্ময় হইতেছে এবং আমার বার বার পুলক সঞ্চার হইতেছে । যেখানে 
যোগেশ্বর কৃষ্ণ যেখানে ধনুধর পার্থ সেখানে শ্রী, বিজয়, এশ্বধ এবং ফ্ুবনীতি, ইহাই 
আমার মত ॥ ৭8 - ৭৮ ॥ 


সঞ্জয় উবাচ 
ইত্যহং বাস্থদেবস্য পার্থস্ত চ মহাত্মনঃ। 
সংবাদ মিমমশ্রোষমদ্ভূতং রোমহর্ষণম্।॥ ৭৪ 
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্ামহং পরম্‌। 
স্য়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণা সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌ ॥ ৭৫ 
রাজন্‌ সংস্মত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমন্ভুতম্‌। 
কেশবাজু নয়োঃ পুণ্যং হ্ৃষ্যামি চ মুহুমুহ; ॥ ৭৬ 
তচ্চ সংস্মত্য সংস্মত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ। 
বিস্ময়ো মে মহান্‌ রাজন্‌ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ 
যত্র যোগেশ্বর; কৃষ্গে যত্র পার্থো ধন্ুধরঃ 
তত্র শ্রীধিজয়ো ভূতিক্র্টবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ 


৭৭ 


পপ 


মোক্ষযোগ নামক 
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





১ | 


৯ 


শপ 


পরিশিফের প্রবন্ধসূচী 


পত্রসংখ্যার পরিবর্তে অনুচ্ছেদসংখ্যা (দেওয়। হইয়াছে 
গ্রবন্থ 
গীতায় বিভিন্ন অধ্যায়ের বক্তব্য 
গীতায় বিভিন্ন মার্গ 


ক। ব্রক্ষলাভের দুই উপায়। সাংখামার্গ ও যোগমার্গ 
খ। যন্জ 


গ। সন্নাস 

ঘ। বৃদ্ধিযোগ 

$| প্রাণায়াম ও অন্যান্য যৌগিক সাধনা 
চ। তগবা তপস্যা 

ছ। দান 

ভা। অবতারবাদ 

ঝ। কাপিল সাখ্য 


ঞ। অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ব, অধিষজ্ঞ ও ওক্কারোপাসন 


১ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জবাদ 


ঠ। ক্ষর-অক্ষরবাদ 
ড। গীতানুযায়ী শ্ৃষ্টি ও অধ্যাত্ববিজ্ঞান ক্রমণী 
ট। অহোরাত্রবিষ্ঠা 
ণ। শুরু কৃষ্ণ গতি 


ত। ব্রম্মচর্য, ইন্রিয়নিরোধ, ইন্দরিয়সংহরণ, ইন্দরিয়সংযম, ইত্যাদি 
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১| গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের বক্তব্য 


| ১। গীতোক্ত প্রত্যেক মার্গের পথক আলোচনার পুৰে সাধারণভাবে 
কতকগুলি কথা বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যের অধিকাংশই অজুনের 
প্রশ্নের উত্তর । উভয়ের কথোপকথনে পর পর অঞ্জনের মনে যে সব প্রশ্ন উঠিতেছে 
তাহাতে অস্বাভাবিকতা এবং অসংলগ্রতা কিছুই নাই । একাগ্রামনে গীতা পাঠ করিলে 
সাধারণ পাঠকের মনেও এই সব প্রশ্নঃ যথাক্রমে উঠিবে। আমি বিভিন্ন অধায়ের 
বাখ্যায় এই সকল প্রশ্নের পারম্পধের ধারা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি । গীতাকার 
এত নিপুণভাবে এন প্রশ্োত্তরমাল! সন্নিবেশিত করিয়াছেন ষে হঠাৎ মনেই হয় না যে 
অঞ্জনের সমস্তাপুরণ বাতীত শ্রীকৃষ্ণের উত্তরে অন্য কোন উদ্দেশ্ঠ সাধিত হইয়াছে । 
সুনদৃষ্টিতে দেখা যাইবে যে প্রশ্নোত্তর ছলে গীতাকার তৎকালপ্রচলিত সাধনমার্গগুলির 
আলোচনা করিতেছেন। প্রথম অধ্যায়ে অজ্ঞ্নের মনের বিষাদ বণিত হইয়াছে । 
যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হইলেও ভ্রুর কর্ম। অজুরনের মনে সন্দেহ উঠিতেছে এরূপ ঘোর 
কর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত কি না। দ্িতীয় অধ্যায়ে সাধারণভাবে এ সম্বন্ধে জ্ঞানীদের 
উপদেশ, বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ ও সমাজধর্মের আলোচনা আছে । শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত 
বুদ্ধিযোগও এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞকথা ও স্বধর্মের 
বিবরণ আছে । সমাজধর্মের আচরণে ক্রুর কর্ম করিতে হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়। 
যজ্ঞাদি ভাল কাজই কেন না করি এই প্রশ্নের উত্তরে যজ্ঞকথা ও স্বধর্মের বিচার 
স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়াছে । ব্বধর্মপালনে ক্রুর কর্ম করিতে হইলে দোষ হয় কি ন! 
ইহার আলোচনায় কর্ম কি, অকর্ম কি, বিকর্ম কি ইত্যাদি প্রশ্ন চতুর্থ অধ্যায়ে 
আসিয়াছে । দুষ্র্ম হইতে ধর্ম কিরপে রক্ষা পায় তাহার ব্যাখ্যায় অবতারবাদ 
আসিয়াছে, এবং পূর্বাধ্যায়ের যজ্ঞকথারও বিশদ আলোচনা আছে । কৃষ্ণ দেখাঈলেন 
স্বধর্মান্ুমোদিত হইলে ক্রুর কর্মেও দোষ হয় না, অপর পক্ষে উপযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত না 
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(শিন্ন আপ্যায়ল বর্ভব্য ১৪১ গাতা । পরিশিষ্ট 


হালে যভ্ভরূপ ভাল কাজেও দোষ হয়। কি করিরা এই দোষ কাটাইতে হয় কৃ: 
ঠাহ। নিদেশ। করিলেন | ভাল, মন্দ হত্যাদি সকল রকম কমে ই যখন বন্ধন আসিতে 
পারে তখন কর্মের ঠাঙ্গানার মধ্যে না গিয়া সৰ কদ পরিতাাগ করিয়া সন্ন্যাসী তঠ নং 
[বন এহ পরনের উদ্তরে পঞ্চম অধ্যায়ের অবতারণা | পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাস মাগ 
আালোঠিতহ ষয়াছে ও সেহ শুতে জ্ঞানমাগ ও কমমাগের কথা উঠিয়াছে | সন্নাসীদের 
বথ। 55 রর কথা « যতিদের কথা হইতে যোগীদের কথা পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে 
সহজভাবে উঠিয়াই যষ্ট অধ্যায়ের বর্তবোর সুচনা করিয়াছে । কৃ দেখালেন প্রকৃত, 
সন্জা/সা যোগাহ হন। যষ্ঠ অধায়ে যোগের (ইহাকে কমধোগান্তগত পাতঞ্জল মাগ 
বল। যাঠতে পারে । আলোচনায় আসন ইতাদি শারীরিক যোগ € ধান, পা 
নিগোধ এবং মানসিক যোগের বিবরণ আসিয়াছে । ঘোগার ভাব ইন্রিয়ঞাত 
নাাপারের গ্রকৃত জ্ঞানলাভ তয় & আত্মদর্শন ভয় ৪ হখন ভিনি টির যথাথ তত 
ডউপণদ্ধি করিতে পারেন। এহ সম্পর্কেই সপ্তুম অধ্যায়ের দার্শনিক তত্বের আলোচনা । 
কাপিল সাংখ্যোক্ত সমস্ত বিষয় এই অধ্যায়ে ধণিত হইয়াছে । কৃষ্ণ যেমন যঞ্জ, সন্ন্যাস, 
যোগ ইত্যাদি প্রচলিত মা ঈষৎ পরিবর্তিত পরিবজিত আকারে অন্টমোদন করিয়াছেন, 
কাপিল সাংখাও্ সেইরূপ ঈষৎ পরিবতন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । কাপিল সাংখ্যোক্ত 
প্রকৃতি, জাব & তৎসহ কৃষের যোজিত ব্রন্মতত্ব হইতে অধিঠত, অধিদৈব, আধা « 
অপধিযজ্ঞবাদ ০৫ | তখনকার দিনে অধিভূতবাদ ণ্তাদি ম এক বিশেষ 
সাধনমাগের অঙ্গ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাহ । ৭৩০ ও ৮1২ শ্লোক দেখিয়। মনে 
হয় মুত্ভাকালে ব্রন্ষস্মরণ এই মাঃগরহ এক অঙ্গ । মনে জে চিন্তা লইয়া মানু 
খু হয় পরজান্মর গতি সেই অনুসারে তহয়া থাকে, এই বিশ্বাস এই মাগাম্থগত 
অন্তকালে যোগাসন আশ্রয় করিয়া ওকারের ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগের উল্লেখ 
হার পরেই আসিয়াছে । এই উপায়ে দেততাগের চেষ্টা এখনও যোগীদের মধো 
দেখা যায় । অধিষঞ্ঞবাদের বিচার ও ওকারের ধ্যান আষ্টম অধ্যায়ভুক্ত। ওকারের 
প্যানে পুনজন্ম ভয় না € সমস্ত জগৎ পুনরাবতনশীল এই কথায় (৮/১৫-১৬ ) পরবতী 
গ্রাকের অভোরাত্রবিগ্ভার উল্লেখের সুবিধা হইল । শুক্লকৃ্গতি, দেবযান পিতৃখান 
পথ ইত্যাদির কথা এই মাগের পরেই উল্লিখিত হইয়াছে | 

| ২। অষ্টম অধ্যায় পধন্ত ত৭কালপ্রচলিত বিভিন্ন মাগের উল্লেখ করিয়া 
নবম অধায়ে শ্রীকৃ্চ নিজের মনোনাত মাগের উপদেশ দিয়াছেন । এই অধ্যায়ে 
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গীতা । পরিশ্ি ৩৪৫ লেনিন অপ্।-১4 বক্তণা 
শ্রীকৃষ্ণের নিজের মত পরিশ্্াট হইয়াছে । তিনি কান বিশেষ মাগীকে একসাও সা্গ 
বলিয়া মনে করেন না। যে যে-মাগের সাধক হউক শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমাত চলিলে 
তাহার 'তাহাতেই মুক্তি তইবে | কোন মাই পরিতাজা নভে । এই জন্থাই নবম 
অধ্যায়ে সমস্ত মাগের উল্লেখ করিয়। শ্রীকৃষ্ণ পলিলেন আমাতেহ সমস্ত আশ্রিত । 
হ্বীকঞ্চ নিজ নির্দি উপায়কে রাজগুহ্য রাজব্ছা! ধূলিয়াছেন ।  ইতা পরিজ, উন্তম, 
প্রতাল্সবোধগমা, ধর্মপ্রদ, স্বাথে 'প্রযোজা, অনায়, এবং শ্রী, শর, পশপী, পণ্যাত্মা 
নিবিশেষে সকালের উপযোগী । শ্রীকৃষ্ণ যে নবম অধায়ে কাল চলত সমস্ত 
সাধনমার্গের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ভঠাৎ বা মায় না। ৯।৭ শ্লোকে আহোরাক্র- 
পাদের কথা আছে, ৯1৮১০ শ্লোকে কাপিল সাংখাবাদ,। ৯1১১ শ্লোকে অবতারবাদ, 
১/১১ শ্লোকে অধাত্া, অধিভূতবাদ, ৯১৫১৬ শ্রোকে বিবিধ যজ্ঞ, মন্ত্র, ওধধ, ৯১৭ 
শ্লোকে গওকারবাদ, ৯১৯১১ শ্রোকে বেদোক্ত দেপতাগণ, বক্র, ম্বর্গ হতাদি, ৯১৬ 
শ্রোকে ধান, ৯১৩-১৫ শ্লোকে অন্া দেবতা, পি তপজা, ভতগজা ইত্যাদি, ৯১৬ শ্লোকে 
কল পম্পাি রর বারা পূজা, ৯।১৭-১৮ শ্রোকে সন্নাস মার্গ উল্লিখিত তইয়াছে । 

| ৩। নবম অধ্যায়ে সমস্ত মাগগুলির আাচলাচনা শেষ না হওয়ায় ১০ 
আধায়ের প্রথম শ্লোকে শ্বীকুঞ্ু বলিলেন, তোমাকে আরগ বলিতেছি শোন | ১০18-৮ 
শ্রারে বিবিধ মানসিক সাধনা, ধথা মা, সহা, অভিংসা ইত্যাদির কথা বলা ঠহয়াছে 
বং ১০৯০১ শ্লোকে ভক্তিবাদের কথা আছে | যে ঘে ভাবে বাবে যে বস্তুতে মানুষের 
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ভগবদুপাসনার ভাব উদ্দশপিত ভয় ১০১০ শ্লোক হইতে অধ্যায়ের শেষ পধস্ত তাহার 
বিবরণ আন্ছচ।  উপনিষদ্রক্ত আত্মা, বেদোক্ত কুদ্রাদিতা প্রভৃতি এবং উপনিষটু 
ঈন্দিয়াদি দেবতা, বৃহস্পতি, স্বন্দ, ভগ প্রভৃতি সম্মানিত বাক্তিগণ, ভিমালয়, গঙ্গা 
প্রভৃতি প্রান্তিক বস্ত, নানাবিধ গুণাবলী এই অধ্যায়ে উপাস্য বলিয়া বিবৃত হইয়াছে । 
শ্রীকৃঞ্চের বক্তবা এই “ষ, তাবৎ উপান্ত পদার্থ সতিত সম বিশ্ব আত্মাতে অবস্থিত । 
একাদশ অধায়ে অজুঁন এই সমস্তহ কৃঞ্চের দেতে অবস্থিত দেখিতেছেন। দাদশ 
অধায়ে কৃত বলিতেছেন আত্মা যখন বিশ্বজগন্ের আধার তখন আত্মানে 
মনোনিবেশ কর। বিশ্বে আত্মদর্শন বা আত্মায় বিশ্বদর্শন উভয় উপায়েই মুক্তি সম্ভব । 
আত্মগীতি বা আত্ারতিই প্রকৃত ভক্তি । কৃষ্ণভক্তি ও আত্মরতি একই কথা । “কাথায় 
এই আত্মার সন্ধান পাওয়া যাইবে তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । আত্মা 
শরীরবাসী, এ জন্য আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মিলে আত্মদর্শন হয়। 


বিভিন্ন মার্ ৩৪৬ গীতা । পরিশিষ্ট 


ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধ-জ্ঞানট প্রকৃত জ্ঞান। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণের দ্বারা এই জ্ঞান 
আবৃত, এই জন্য চতুর্দশ অধ্যায়ে সত্ব, রজ, তমের আলোচনা | 

| ৪। পঞ্চদশ অধ্যায়ে কি করিয়া এক নিপ্িপ্ত ব্রহ্মসত্তা বিস্তার লাভ করিয়া 
সংসার শ্ট্টি করিয়াছে, কি করিয়া নিগুণ আতা মন ও ইন্দিয়যুক্ত হইয়া বিষয়ভোগ 
করে এবং কি করিয়া আত্মজ্ঞানের দ্বারা তাহার বন্ধন মোচন হইতে পারে, তাহা 
আলোচিত হৃহিয়াছে। কোনও ব্যক্তির কার্ধাকারধ বিচার করিলে তাহার মোক্ষের 
সম্তাবনা কতটা বলা যায়। এই সম্পর্কেই ১৬ অধ্যায়ে দেবী ও আম্মুরী সম্পদের 
আলোচনা । প্রকৃতিজাত ত্রিগুণভেদে মানুষের একই কর্মের অনুষ্ঠানের বিশিষ্টতায় 
বিভিন্ন ফল হইতে পারে তাহা ১৭ অধায়ে দেখানো হইয়াছে । যজ্ঞাদি কর্ম অনুষ্ঠানের 
প্রকারভেদে বন্ধন বা মোক্ষ উভয়েরই হেতু হইতে পারে। ১৮ অধায়েও ত্যাগ, 
জ্ঞান, কর্ম ইত্যাদির ত্রিবিধ ভেদ দেখানো হইয়াছে এবং মানুষের পক্ষে কি প্রকার 
আচার কতব্ায তাহা স্বধর্মের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে । গীতার সার ধর্মোপদেশ ১৮ 
অধ্যায়ের ৬৫-৬৬ শ্োকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের অন্তমোদিত নবম অধাঁয়ে আরব 
রাজগুহা রাজবিদ্যার ব্যাখ্যা শেষ করিয়াছেন। এইখানেই গীতার উপদেশের সমাপ্রি। 


২। গীতায় বিভিন্ন মার্স 


। ৫1 গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই অবতারবাদের কথা আসিয়াছে এবং 
পঞ্চম অধ্যায়ে সন্নযাস ও যষ্ঠ অধ্যায়ে যোগমার্গ আলোচিত হইয়াছে । পরবতী অধ্যায় 
সমূহে অন্যান্য বিবিধ মার্গ ও নানা প্রকারের ধর্মবিশ্বাসের উল্লেখ আছে। এই সকল 
বিভিন্ন নিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামত ম্মরণ রাখিলে গীতার উপদেশের তাৎপধ সুগম 
হইবে। 

| ৬। শিক্ষা দীক্ষা ও প্রবৃত্তিভেদে মনুস্তের নানারূপ ধর্মানুষ্ঠানে আগ্রহ জন্মে । 
সকল ব্যক্তির পক্ষে একই মার্গের ব্যবস্থা কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। 
অধিকারভেদে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত | হিন্দুধর্মের উদার উপদেশ এই 
যে তুমি যে কোন মার্গই অবলম্বন কর না কেন উপযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে 
তাহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে । সকল মার্গেই কিছু না কিছু দোষ থাকিতে 
পারে কিন্তু অধিকারভেদ বিচার করিলে কোন মার্গকেই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলা যায় না। 


গীতা | পরিশিষ্ট ৩৪৭ বিতিক্ন মা 


গীতার বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন একটি বিশেষ মার্গ অনুষ্ঠেয় বলিয়া নিদিষ্ট হয় নাই | 
গীতাকারের মতে বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিলে সকল মার্গই অস্তিমে পরত্রান্মে পৌছায় 
দিবে। ধর্ম সম্বন্ধে এই উদারতা অতুলনীয় । আধুনিক সমাজসংস্কারকগণ কোথ।€ 
কিছু দুষণীয় দেখিলে সেন্ট প্রথার সমূল উচ্ছেদসাধনে যত্ববান হন। তীহারা ভুলিয় 
যান, মানুষ যে ভ্রাস্ত আচরণ করে তাহার মূলে কোন না কোন ছুলজ্ঘা প্রেরণা আছে। 
এই জন্যই কুঁপ্রথার উচ্ছেদসাধন করিতে হইলে উপদেশের দ্বারা বা বলপূবক নিরোধের 
দ্বারা সমাকৃ ফললাভ হয় না। প্রত্যেক বাক্তির বিশ্বাস, তাহা অন্গবিশ্বীসহ হউক ব' 
যুক্তিযুক্তই হউক, মানিয়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন । প্রতোক 
মার্গের আলোচনা শরীক এমনই সুনিপুণভাবে করিয়াছেন যে, সেই মাগের দোষ 
পরিতান্ত হইয়াছে এবং তাহাই সাধকের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইয়া উঠিয়াছে : 
তন্মার্গাবলম্বীর আপত্তি করিবারও কিছুই রাখেন নাই । এই জন্যাই গীতা সকল মার্গের 
উপাসকদিগের পক্ষেই আদরণীয়। প্রত্যেক অন্ধবিশ্বাসের যে মূলা আছে এব" তাহার 
মধো যে সত্য নিহিত থাকে তাহার দ্বারাই মানুষ উন্নত হহতে পারে, ইহাহ শ্রীকফের 
উপদেশের সারমর্ম । কোন ধর্মমতের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আত্যত্তিক বিরোধ নাই । 
এ ভাবে সমাজসংস্কারের চেষ্টা আর কুত্রাপি দেখা যায় না, এবং শ্রীকৃষ্ণের মত উদ্ারচেতা 
স্কারকও আর কেহই জন্মেন নাই । 

। %। গীতাকার তৎকাল প্রচলিত প্রায় সকল মার্গেরই অন্পস্ব্ী আলোচনা 
করিয়াছেন । এই জন্য গীতার একটা এঁতিহাসিক মূল্য আছে । তকালে যে সকল 
মার্গ প্রচলিত ছিল সে সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচনা করিব ও পরে প্রত্যেক মার্গ সম্বন্ধে 
শ্রীকৃষ্ণের মতামতের উল্লেখ করিব । ইহা পাঠ করিলে, পুর্বে যাহা বলিলাম, তাহার 
মর্ম পরিশ্কুট হইবে । আধুনিক যুগে জন্মিলে শরীক শ্রীষ্টধর্ম, ইসলামধর্ম, বৌদ্ধধর্ম 
সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আলোচনা করিতেন। এমন কি সহজিয়াবাদ ও বৈষ্ণবধর্ম তাতার 
আলোচনায় বাদ যাইত না। কেন এ কথা বলিতেছি পরে তাহা পরিষ্ফুট হইবে । 
অনুমান করা যায় যে তৎকাল প্রচলিত কোন বিশিষ্ট মার্গই গীতায় বাদ পড়ে নাই । 

| ৮ | গীতায় নিয়লিখিত মার্গ ও ধর্মবিশ্বাসগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, সাংখ্য- 
যোগ, সন্ন্যাস, কর্মযোগ, যোগ, যজ্ঞ, বুদ্ধিযোগ, ইন্ড্রিয়সংযম, ইন্দ্রিয়নিরোধ, ব্রহ্মচধ, 
কর্মসংযম, তপ, বেদপাঠ, প্রাণায়াম, উপবাস, চিত্ববত্তিনিরোধ, দান, অস্তকালে 
্রন্মস্মরণ, অবতারবাদ, পুনর্জম্মবাদ, ওহ্কারের ধ্যান, অহোরাত্রবিষ্া, অধ্যাত্ম-অধিভূত- 


পিভিন্ন মার । হখখ্য ও খোগ ৩৪৮ গীতা । পরিশিষ্ট 


তাধিদেব-অধিযভ্ঞবাদ, দেলভাপুজা, পিতপ্জা, ভ'হপুজা, ঘক্ষপুজা, পঞ্র পৃষ্প ফল জল 
তারি উপচারে পূজা, মন্থ, উধধ এবং রাজবিদ্যা। 

| ৯। গীতায় একুখধ্র উক্তিসমূহ বিচার করিলে অনুমান হয় যে তখনকার? 
দিনে যন্ছেরঠ সবাপেক্দা অধিক প্রচলন ছিল এবং যঙ্জঞকাধে নানা রাজসিকতা «€ 
'হামসিকতা গ্রধেশ করিয়াছিল | এই জন্তাই কি করিয়! নিষ্কামচিন্তে যঙ্ঞ আচরণ 
করিতে তবে আকুধ বার বার শাহাঁর উল্লেখ করিয়াছেন । দান ও তপস্তারও 
আপবাবশ্ার লক্ষিত হইত | শ্রাকৃধং বজ্ঞ, দান, তপকে চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়াছেন ও 
“তাদের দৌষ পরিশহারের জন্গ সাত্বিকভাবে আচরণের উপদেশ দিয়াডেন। যাগ যজ্ঞ 
দান ধা: আচরণ প্রধান সাধন। ঠিসাবে তখন তহতে এখন পধন্ত চলিয়া আসিয়াছে! 
এই জন্য এই কয়টি কথার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। পুজা অনা সমধিক প্রচলিত 
ভিল না। শ্রীকৃঞ্ মাত এক শ্লোকে হাতার কথা শেষ করিয়াছেন। ভঠযোগ 
প্রাণায়াম ইতাদির বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। এখনকার মত তখনও 
কেত কেহ ধমানৃষ্ঠান না করিয়া পড়াশুনা লইয়াই থাকিতেন। তখনকার দিনে এমন 
কতকগুলি মাগের প্রচলন ভিল যাহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, যথা অহ্োরাত্রবিদ্যা | 
তখনও লোকে ভুতপ্রেতের পুজা করিত । আশ্চধের বিষয়, অহিংসা পরম ধর্ম এই 
কথা গীতায় নাই । জেন « বৌদ্ধবাদ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ডিল বলিয়া গনে হয় 
নী। থে গীতাকার ভতপ্রেত পুজা বাদ দেন নাই তিনি থে লাকপ্রচলিত থাকিলে 
«৪ বড় একটা কথা বাদ দিবেন তাহা মনে ভয় না। ১৬২ শ্লোকে অভিংসা, সত্য, 
আক্রোধ, 'তাগের পর পর উল্লেখ আছে এবং ইাদিগকে শান্তি, পরনিন্দা বর্জন ইত্যাদি 
গুণের সঠিত দেবী সম্পদের অন্তভূক্ত করা হইয়াছে । বৌদ্ধ উপদেশের মাধাও 
অহিংসা, সতা, অক্রোধ, তাগের পর পর উল্লেখ দেখা যায়। গীতাকারের মনে এই 
সম্পকে বৌদ্ধধর্মের কথা উঠিয়াছিল কি না ঝশা যায় না। তিলক বলেন, বৌদ্ধগ্রন্তের 
এই সব কথা হিন্দু ধর্মশান্্র হইতে লওয়া হইয়াছে । বৈষ্ণব ধর্মের অভ্ভাদয়ের সঙ্গে 
'ভজন নামগান ইত্যাদির বুল প্রচার হইয়াছে । শীতায় এ সকলের উল্লেখ নাই । 


২ক। ব্রক্গপাভের দুই উপায়। সাংঘ্যমাগ ও যোগমা্গ 


| ১০ | ব্রহ্মলাভের দুই প্রকার উপায় প্রচলিত আছে। এক সাংখ্য € 
অপরটি যোগ । সাংখাযোগ বা সংক্ষেপে সাংখা, কর্মযোগ বা সংক্ষেপে যোগ এই ছুই 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৮৯ [খতিন্ন মগ খা ৪ যো 


শব্দের উল্লেখ গীতার বন্ত স্থানে দেখিতে পাখয়ী যায়। সাংখাযোগ, কমে 
জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, বৃদ্ধিযোগ ইত্যাদিতে যে যোগ শব আছে তাহার আথ উপায় 
বা প্রয়োগ, যথা, ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভক্তি যেখানে সাধনের উপায়, হতাদি 1! £ঠ 
হিসাবে হঠযোগ ইত্যাদি যোগরূপ বিশেষ মাকে যোগ-যোগ বলা যাতে পাকে, 
যদিও এ কথার প্রচলন মাই । শীতাকার সাখ্য এখং যোগ শব্দে ঠিক কোন কোন 
মার্গ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বিচাষ। অধুনা সাংখা খলিলে লোকে, 
চতুবিংশতি তব্বসমন্থিত কাপিল সাংখাশাস্ত্রই বুঝেন, এবং যোগ বলিলে পাতগ্জপ যোগ 
বা হঠযোগ বুঝায়। গীতায় ১৭২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধগণের মধো -শ্রষ্ঠ ভিসাবে 
কপিলের নাম করিয়াছেন এখং ১৩৫ শ্লোকে কাপিল সাংখোর টতুবিংশতি তার উল্লেখ 
গাছে; কাপিল সাংখোপ নিজন্ব ভ্রিগুণবাদ আক মানিয়া লইয়াছেন | এহ সকল 
হতে বুঝ। যায় যে কাপিল সাংখোর সহিত গ্াকুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ভিল কিন্তু তাঠ। 
সত্বেঁ কৃষ্ণের সাংখ্য কাপিল সাংখা এই সংকাণ অথে বাঝহাত হইয়াছে বণিয়া মনে হয় 
না। সাংখ্য কথার দু প্রকার ব্যুৎপত্তি দেখ। যায়, যথা, জ্ঞাতব্য পদার্থের যে শাঙ্ে। 
সংখা। বিচার হয় তাহাহ সাংখা, এই অথে কাপিল সাংখোর কথা প্রথমেই মনে পড়ে! 
আর এক ব্যৎপত্তি, যাহাতে বস্ততত্ব বা পরমার্থতত্ব সম্যক খ্যায়তে অর্থাৎ সমাকর।পে 
প্রকাশিত হয়, সেই শাজ্সভ সাংখা । এই ব্যৎপত্তিতে সংখা গণনার উপর জোর 
দেওয়া হয় নাই । যে কোন দার্শনিক আলোচনাই এই হিসাবে সাংখ্যশান্ত্র। এহ 
বাৎপত্তি মানিলে সাংখ্যযোগ € জ্ঞানযোগের একই অথ হয়। কাপিশ। শাস্ত্র€ 
জ্ঞানযোগের অন্তত বলিয়া ধরা যাই? পারে কিন্তু ভাভাহ একমাত্র সাংখাশাস্থ নভে । 
শংকরাচাধ ও অন্ঠান/ ব্যাখ্যাকারগণ সুবিধামত কোথা গ্রথম অর্থ কোথাও দ্রিতায় 
আখ ধরিয়াছেন। শংকরাচাধ সাংখ্যযোগ জ্ঞানাখাগ ৪ সন্যাসযোগের একই অথ 
করিয়াডেন | 

| ১৬ | শংকরাচাধের সন্ন্যাস সংসার ত্যাগ করিয়া পরিব্রজা। অবলম্বন । 
ততীায় অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের ভাষ্ে শংকরাচাধ লিখিতেছেন, সাংখ্যানাং অথাৎ 
ব্রন্মচধাশ্রমাদেব কৃতসং্যাসানাং বেদান্তবিজ্ঞানস্থনিশ্চিতার্থানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং 
ধাহার1 ব্রহ্মচ্যাশ্রম হইতেই বিবাহ না করিয়া সন্নাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, 
ধাহারা বেদান্ত শান্জ্রাদির ঘারা পরমার্থ তত্বের শ্টনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, 
এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ পরমহংস পরিব্রাজকদিগকে সাংখ্য বলা হয়। ২।৩৯ শ্লোকের 


বিভিন্ন মার্গ। সাংখ্য ও যোগ ৩৫০ গীতা । পরিশিষ্ট 


ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছি যে সাধারণ জ্ঞানিগণের উপদেশকেও শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যের অন্তর্গত 
বলিয়া ধরিয়াভেন। গীতায় যে যে শ্রোকে সাংখ্য কথার উল্লেখ ও আলোচনা আছে 
ক্ষেপে তাহার বিচার করিতেছি । ২1৩৯ শ্লোকে আছে, এতক্ষণ তোমাকে সাংখ্য- 
শান্ত্রানুযায়ী বুদ্ধির কথা বলিতেছিলাম এইবার যোগান্ুুঘায়ী বুদ্ধির কথা শুন। পূর্বেই 
বলিয়াছি শংকরাচাষের অর্থ না মানিয়া সাংখ্য শব্দে সাধারণ জ্ঞানী বুঝিলে তবে পু 
শ্লোকগুলির সহিত সংগতি থাকে কারণ পূর্ববরী শ্লোকগুলিতে সাধারণ জ্ঞানীদের উপদিষ্ট 
স্বরগীদিলাভ ও ক্ষাত্রধর্ম প্রভৃতির কথা আছে । ৩।৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে 
সাংখ্য ও যোগ নামক দুই প্রকার নিষ্ঠা লোকে প্রচলিত আছে । তিনি মাত্র দুই 
প্রকার নিষ্ঠার কথাই বলিলেন অতএব বুঝিতে হইবে যে তাবৎ মার্গই এই দুইয়ের 
মধ্যে কোন না কোনটির অস্তর্গত। সাংখ্যকে কেবল কাপিল সাংখ্য বলিয়া ধরিলে 
অন্যান্ জ্ঞানমােঁর স্থান কোথায় । শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিলেন, জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং 
কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ অর্থাৎ সাংখ্যদিগের জ্ঞানহ সাধনা, যোগীদিগের কর্ম ই সাধনা | 
এখানে জ্ঞান কথায় সপ্ধপ্রকার জ্ঞান সুচিত হইতেছে কেবল সংখ্যাস্থচক কাপিল 
শান্ত্রঠ বুঝাইতেছে না। এই শ্লোক সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা পরে করিতেছি । 
৫18, ৫1৫ শ্লোকে বলিতেছেন যে ছুই মাগের একই ফল। এখানেও কাপিল সাংখ্য 
মাত্রই স্চিত হইয়াছে মনে করিবার কারণ নাই । পরবতী শ্োকেই সন্ন্যাসের 
সহিত যোগের তুলনা! আছে কিন্তু এখানে সন্গ্যাসকে সাখ্যান্তর্গত একটি বিশেষ মার্গ 
বলিয়া ধরা হইয়াছে মনে হয়। 
| ১২। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ শ্লোকে আছে, কেহ ধ্যানের দ্বারা, কেহ 
সাংখ্যর দ্বারা ও কেহ কর্মযোগের দ্বারা আত্মার দর্শনলাভ করে। সাংখ্যকে কাপিল 
খ্য বলিলে বেদান্ত ইত্যাদি শান্তর বাদ যায়। অতএব সর্বপ্রকার জ্ঞানশাস্ত্র 
সাংখ্যের অন্তর্গত। এই শ্লোকে ধ্যানকে জ্ঞান বা কর্মমার্গের অন্তর্গত করা হয় নাই, 
তাহার পৃথক উল্লেখ আছে । কোনও বস্ত্র প্রত্যক্ষ দর্শন যেমন জ্ঞান ও কর্ম উভয় 
বিভাগেই ফেলা যায় সেইরূপ ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শনও উভয় মার্গেরই অস্তভুক্ত। 
ধ্যানকে ক্রিয়া বলিয়া ধরিলে ধ্যান কর্মমার্গেরই একটি বিশিষ্ট পন্থা কিন্তু আত্মা বিশুদ্ধ 
জ্তানব্বরূপ বলিয়া আত্মদর্শন করিতে হইলে শেষ পর্যস্ত জ্ঞানেই আসিয়া পৌছিতে 
হয়। গ্রীতাতে বনু স্থলে আছে যে বুদ্ধিযোগসমন্থিত কর্মের দ্বারা আত্মোপলব্ধির 
উপযুক্ত জ্ঞানলাভ হয়। ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শন, জ্ঞান ও কর্ম উভয় মার্গের চরম 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৫১ বিতিম্ন মার্গ। সংখা ও যোগ 


অবস্থা। এ কথা স্বীকার্ধ যে তাবৎ নিষ্ঠাকে জ্ঞান ও কর্ম এই দুই মার্গের মাপা 
ফেলিলে যুক্তিবাদীর কাছে ধ্াযানকে স্বতন্ত্র মার্গ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 
| ১৩। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে আছে যে সাংখাকুতান্তে কম- 
সিদ্ধির পাঁচটি কারণ নিদিষ্ট হইয়াছে । ১৮১৯ শ্লোকে আছে, গুণসংখ্যানে গুণভের 
হিসাবে জ্ঞান, কর্ম ও কতার তিন তিন বিভাগ করা হয়। এই দুই শ্লোকের সাংখা- 
কৃতান্ত ও গুণসংখ্যান কথার অর্থ অধিকাংশ ভাষ্যকার কাপিল সাংখ্য বলিয়া মনে 
করেন। কাপিল সাংখো যে কোথাও কর্মসিদ্ধির পাঁচটি কারণের উল্লেখ আছে ব৷ 
ত্রিবিধ কর্তা ইত্যাদির বর্ণনা আছে আমার তাহা জানা নাই । এই সকল কথ! যদি 
কাপিল শাস্ত্রে না থাকে তবে সাংখখ্য অর্থে সাধারণ জ্ঞানই বুঝিতে হইবে । কোন 
কাধের কতগুলি কারণ আছে বা কোন বিশেষ পদার্থকে কয় ভাগে বিভাগ করা যাঁয় 
তাহা আমরা সাধারণ জ্ঞানের ঘারাই বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারি, ইহার জন্য 
কাপিল সাংখোর সাহায্যের আবশ্যক নাই । অথবা ইহাও সম্ভবপর যে শ্রীকফ্ণের 
কালে সাংখ্যকৃতান্ত এবং গুণসংখাঁন নামে ছুই পথক শাস্ত্র ছিল। কর্মসিদ্ধির থে 
পাঁচটি কারণ আছে তাহা সাধারণ বিচারবুদ্ধিতেই বুঝা যাইবে । ২৪৭ এবং ১৩২৫ 
শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । “সাংখ্য ও যোগ' প্রবন্ধে যে কয়টি শ্লোক আলোচিত হইল 
তাহা ব্যতীত গীতায় আর কোথাও সাখ্য শব্দের উল্লেখ নাই । 
| ১৪ | উপরি উত্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে সাখ্যমাগকে 

জ্ঞানমার্গ বলাই যুক্তিসংগত । কাপিল সাধ্য এই জ্ঞানমার্গেরই অন্তরগত। সাংখ্য 
ও যোগ অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মরূপ সাধন গীতারও বনু পুববতা কাল হতে ব্রহ্মলাভের 
উপায় বলিয়া নিদিষ্ট হইয়াছিল। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ৬।১৩ শ্লোকে আছে, 

নিত্যোইনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্‌ 

একো বহুনাং যো বিদধাতি কাঁমান্‌। 

তৎকারণং সাংখ্য যোগাধিগম্যং 

জ্ঞাত দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥ 
অর্থাৎ, যিনি অনিত্য বন্তসমূৃহের মধ্যে নিত্য, চেতনাশীলদের মধ্যে চেতনা, এক 
হইয়াও যিনি অনেকের কাম্য বস্তসমূহ বিধান করেন, সাধ্য ও যোগাপিগম্য সেই 
কারণরূপ দেবকে জানিলে সর্পাপের মোচন হয়। কারণরূপ দেব ব্রক্ম। তাহাকে 
জানিবার সাংখ্য ও যোগ এই ছুই প্রকার সাধনের কথা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। 

৪৫ 


শতিন্ন মা্গ। সাংখ্য ও যোগ ৩৫২ গীতা । পরিশিষ্ট 


ব্রক্দলাভের সাধন কেন দুই প্রকার বলা হইল তাহা বিচার । জীব যতক্ষণ 
বনির্ভগর্তের মায়ায় আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ ব্রন্মদর্শন হয় না। বহির্জগতের স্বরূপ 
উপলব্ধ হইলে তাহা জীবকে আকৃষ্ট করে না ও তখন ত্রহ্মদর্শনের সম্ভাবনা উপস্থিত 
তয়। বতির্জগতের সহিত মন্তুষ্যের দুই প্রকার সম্বন্ধ ব্মান, এক আদান ও অপরটি 
প্রদান । একটির দ্বার জ্ঞানেন্দ্রিয়, অপরটির দ্বার কর্মেন্দ্িয় । বহির্জগৎ জ্ঞানেক্ছিয়ের 
মধ্য দিয়াই প্রতিভাত হয়, এবং আমরা কর্মেন্দ্িয়ের সাভায্যেই বতির্জগৎকে নিজ 
আবশ্যকানুযায়ী পরিবতিত করিবার চেষ্টা করি। জ্ঞানেন্দিয় যদি আমাদের 
বহিজগতের স্বরূপ উপলন্ধি করাইতে পারে তবে মন অন্তমুখ হইয়া ব্রহ্ষদর্শন করায়। 
এই জন্য জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মদশশন সম্ভবপর । অপর পক্ষে যদি আমরা কর্মেক্দ্িয়ের ঘারা 
অনুষ্ঠিত কর্মসমূহের ব্দরূপ জানিতে পারি তাহা হইলেও বহিজগতের সহিত সম্পর্কের 
তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় ও তখন ত্রন্মদর্শন সম্ভবপর হয়। যে সমস্ত মার্গে জ্ঞানের প্রাধান্য 
সাছে সে সমস্ত সাংখোর অন্তর্গত । আর যাহাতে কর্মের প্রাধান্য আছে তাহা 
যোগের অন্তর্গত । কর্মের বারা আমাদের বহিজগতের সতিত বস্তুগত সংযোগ ভয় 
বলিয়াই এই মার্গকে যোগ বলা হয়। কাপিল সাংখ্য যেমন সাংখামার্গের অস্তগত, 
সেইরূপ পাতগ্জল যোগ যোগমার্গের অন্তর্গত । গীতায় পাতঞ্জলযোগ, বুদ্ধিযোগ ইত্যাদি 
সমস্ত কর্মপ্রধান ব্রদ্ধলাভের উপায়কে যোগের অন্তভক্তি করা হইয়াছে । বহিজগতের 
সহিত আদান প্রদানের যেমন ছুই ভিন্ন তিন মার্গ নাই, তেমনি ব্রহ্মলাভেরও দুই 
ভিন্ন তিন মার্গ নাই । এই জন্য শ্বেতাশ্বতরে ত্রন্মকে সাখ্যযোগাধিগম্য বল হইয়াছে । 

। ১৫। গীতায় যে সকল সাধনার উল্লেখ আছে তাহা জ্ঞান বা কর্মের প্রাধান্য 
হিসাবে এই দুই বিভাগে ফেলা যায়। 

সাংখামার্গ £ সন্ন্যাস, কাপিল সাংখ্য, অন্তকালে ব্রহ্গস্মরণ, ওকারের ধ্যান, 
ধ্যান বা আত্মার স্বরূপ চিন্তন, অবতারবাদ, অতোরাত্রবিষ্ঠা, অধ্যাত্ম ও অধিযজ্ঞবাদ, 
ক্ষেএক্ষেত্রজ্ঞববাদ । 

যোগমার্গ £ পাতগ্তল যোগ, প্রাণায়াম, যন্জর, ইন্িয়সংযম, ক্রন্মাচ্য, তপ, 
বেদপাঠ, উপবাস, দান, দেবতাপুজা, পিতৃপুজা, ভূতপ্রেত পুজা, পত্র পুষ্প ইত্যাদি 
উপচারে পুজা, মন্ত্র ওষধ, রাজবিষ্ঠা । 

সাংখ্য ও যোগমার্গীস্তর্গত সাধনপদ্ধতিগুলির যে বিভাগ উপরে দেখান হইল 
তাহা নির্দোষ নহে । এমন অনেক মার্গ আছে, যথা, ইক্দ্রিয়সংঘম বা ই্ড্রিয়প্রত্যাহার 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৫৩ বিভিম মাগ। যজ্জ 


যাহা দ্রই মার্গের মধোই পড়িতে পারে । ধ্যান সম্ধাঙ্গেও সে কথা বলা চলে। সাখ্য 
এবং যোগমার্গকে সাধারণ ভাবেই পথক বলা যাইতে পারে। শরীক নিজেই 
বলিতেছেন, অর্বাচীনগণই এই ছুই মার্গের পার্থকা দেখে, জ্ঞানিগণের নিকট এই দুই 
মার্গহ এক ॥ ৫1৪-৫ ॥ কৃষ্ণের মতে উপযুক্তভাবে কমানুষ্ঠানে যে জ্ঞান জন্মে তাহাতে 
ব্রন্মপ্রাপ্তি হয়। জ্ঞানেই মুক্তি অর্থাৎ মুক্তি সাখালভ্য কিন্তু জ্ঞান কর্মলভা, অ'তএব 
এই ছুই মার্গকে পুথক করা যায় না । কর্ম নিঃশেষে বর্জন করিয়া কেবল জ্ঞানের চচা 
সম্ভবপর নহে ; জ্ঞানমার্গেও কর্মত্যাগ হয় না। 

| ১৬। গীতায় যে সকল সাধনমার্গ বা ধর্মবিশ্বাসের উল্লেখ মাছে সেগুলি 
সমন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মত সংক্ষেপে আলোচনা করাতেডি 


২খ। যজ্ঞ 


| ১৫। শ্রীকৃষ্ণের সময়ে যজ্ঞ সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় ধর্মানু্টান ছিল এ কথা 
পূবে বলিয়াছি । যজ্ঞকার্ষে নানারপ তামসিকতা প্রবেশ করিয়াছিল । শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ- 
পুন যক্ঞকার্ষে দোষ ও তাহা নিবারণের উপায় বলিয়াছেন । ৩১ ৪, ১৭ ও ১৮ অধ্যায়ে 
যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা আছে । ৩ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় যজ্ঞের বিশদ বিবরণ দিয়াছি | 
এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তখনকার লোকে যক্জকে স্থষ্টিচক্রের অঙ্গ বলিয়া 
মনে করিত ও যজ্ঞ অবশ্ঠকত্তবা ছিল । শ্রীকৃষ্ণ নিজে যজ্জের বিশেষ ভক্ত ছিলেন 
বলিয়া মনে হয় না। তিনি ১৮৫ শ্লোকে বলিতেছেন, যজ্ঞ পরিত্যাগ করিবার 
আবশ্যাক নাই, কারণ তাহাতে চিন্তশুদ্ধি তয় । ইহার অধিক যজ্ঞফল শ্রীকৃষ্ণ মানেন 
নাই । যজ্ঞের উপর তৎকালপ্রচলিত আসক্তি নিবারণের জন্য '্রীকৃষ্ যজ্দের 
একটা ব্যাপক অর্থ দিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে ২৩-৩৩ শ্রোকে দেখা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণ 
নানাপ্রকার কাধকে যজ্ঞ নামে অভিহিত করিতেছেন। যজ্জের এই লক্ষণ মানিলে 
সাধারণে যঙ্জকে অবশ্যকর্তব্য মনে করিয়াও নিঃসংকোচে বেদিক যজ্ঞ পরিহার করিতে 
পারিবে । শ্রীকৃষ্ণ দ্রব্যময় যজ্দ্ব অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ছের প্রাধান্য দিয়াছেন । 
তামসিকত৷ নিবারণের জন্য ১৭ অধ্যায়ে যজ্ঞের শ্রেণীবিভাগ দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ 
যজ্ঞকে বন্ধনের কারণ বলিয়া মনে করিতেন এবং তজ্জন্যই বার বার মুক্তসঙ্গ তইয়া 
যজ্ঞের আচরণ করিতে বলিয়াছেন। শ্ত্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ সম্বন্ধে তকালপ্রচলিত মত পুর্ণভাবে 
মানেন নাই, পরিবতিত আকারে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন । 


বিভিষ্ন মার্গ। সন্ন্যাস ও বুদ্ধিযোগ 5৫8 গীতা পরিশিষ্ট 


২গ্র। জঙ্গ্যাস 

| ১৮ | গীতায় বনু স্থলে সম্নযাসমার্গের বা কর্মত্যাগের উল্লেখ আডে। পঞ্চম 
অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সম্ন্যাসমার্গের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। সম্ন্াসী বলিলে 
সাধারণত বুঝায় যিদ্পি সংসার ত্যাগ করিয়া পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন ও যিনি 
সবপ্রকাগ সামাজিক করব্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। কর্ম বন্ধনমূলক ও তাহা মোক্ষ- 
শাভের অন্তরায় এই ধারণার বশেই সাধক সন্ন্বাসমার্গ অবলম্বন করেন । শরীর- 
ধারণের জঙ্ঠ যেটুকু কর্ম নিতান্ত আবশ্ঠাক সন্নাসী কেবল তাহারই আচরণ করেন। 
জ্ঞানচঠাই তাভার একমাত্র সাধনা । শ্রুতি, মন্ুত্মৃতি, শ্রীভাগক্ত ও পুরাণাদি নানা 
ঠিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞানোদয়ে সন্লাসমার্গ অবলম্বন করিবার উপদেশ আছে সত্য কিন্ত শ্রীকুষ 
দেখাইয়াছেন পুর্ণ কর্মসন্ন্যাস অসস্তব। ইচ্ছা করি আর না করি শরীরযাত্রা সম্পর্কে 
শানাবিধ কম আমাদের করিতেই ইয়, অতএব কর্মত্যাগের বৃথা চেষ্টা না করিয়া কর্মে 
আসক্তি ও কর্মের কলত্যাগই শ্রেয়। স্বীকৃষ্ের মতে আসক্তি ও ফলত্যাগে কর্মের 
বন্ধন হয় না। এই অবস্থায় শরীরই প্রকৃতির বশে কর্ম করিতেছে এবং আত্মা নিলিপু 
আছে এই ধারণা জন্মে । জনকাদি কর্ম করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়াডিলেন। কাহারও 
স্বধর্মতাগের আবশ্যক নাই । শ্রীকৃষ্ণ কর্মসন্যাসকে স্পষ্ট নিন্দা করেন নাই, কারণ 
তিনি কোন মার্গের প্রতিই দেষযুক্ত নহেন কিন্তু তিনি কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। 
শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসের এক অভিনব সংজ্ঞার্থ দিয়া তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। কর্মত্যাগ 
করিলেই সন্ন্যাসী হয় না। যে কর্মের আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গচিত্তে কর্ম 
করে সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী । এইরূপ সন্ন্যাসই শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত । 


২ঘ। বুদ্ধিযোগ 

| ১৯। বুদ্ধিযোগ কোন একটি বিশেষ মার্গ নহে। কর্মপ্রধান সকল মার্গেই 
বুদ্ধিযোগ প্রযোজ্য ৷ যে বুদ্ধিতে কর্ম করিলে বন্ধন হয় না তাহাই বুদ্ধিযোগ। কর্মের 
ফল যখন আমাদের আয়ত্ব নহে তখন ফলাফলে সমবুদ্ধি হইয়া অসঙ্গচিত্তে কর্ম করার 
নাম বুদ্ধিযোগ। বুদ্ধিযোগ শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যাত রাজবিগ্ভার অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণের 
মতে যে কাজই কর ন৷ কেন বুদ্ধিযুক্ত হইয়া করা উচিত। মানুষ সাধারণত যে কাজ 
করে তাহা ফললাভের আশায় করিয়া থাকে । ফললাভের অনিশ্চয়তা! তাহার মনে 
উঠে না। যে কাজে ফললাভ হইতেও পারে নাও পারে এরূপ মনে হয় সেখানে 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৫৫ বিতিষ্ন যাগ । প্রাণায়াম ও যৌগ 


কর্মে অনেকটা নিলিপ্ত ভাব আমে । মানুষ কতব্াযবোধেই এরূপ কাজে সাধারণ 
প্রবৃত্ত হয়। এ ক্ষেত্রে নিরাশাজনিত কষ্ট ইত্যাদি মানুষকে পীড়িত করে না। কোন 
ব্যবসায়ীর বিল-সরকার টাকা আদায়ের জন্ঠা তাগিদ করিয়া বিফলমনোরথ হই 
নিরাশ হয় নাঃ তাহার কর্তবা সে করিয়াছে, ফললাভ হয় নাই তাহাতে তাহার কোন 
দোষ স্পর্শ করে নাই । বিল-সরকার কষ্ট না পাইলে টাকা আদায় না হইলে তাহার 
বাবসায়ী মনিব কষ্ট পাইয়া থাকে, কারণ টাকা তাহার পাওয়া উচিত এবং সে তাভা 
পাইবেই এই ধারণার বশে সে তাভার কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । টাকার উপর 
আসক্তিই তাভার মনে এই প্রকার পারণা জন্মাইয়াছে। আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া 
যদি আমরা বিল-সর্কারের মত প্রকৃতির ছারা নিয়োজিত হইয়াছি এই বুদ্ধিতে এ 
কেবল কর্তবাবোধে কর্ম করিতে পারি তবে আমাদের কর্মের বন্ধন হয় না। ইহাই 
শ্রীকফ্ের বৃদ্ধিযোগ । আপনিক 101601৮01 1)101)011]11% বা সম্তাবাগণিতের 
্ এই উপদেশই দেয়। কোন কাধেই পুর্ণ নিশ্চয়তা নাই | কাল ন্ধ উিবে 

ইভাও স্থিরনিশ্চয় বলিতে পাঁরা যায় না, কেন না কোন বাপারেরই সমস্ত কারণগুলি 
আমরা জানিতে পারি না। কতকগুলি কারণ 07111) বা অদুষ্ট থাকিয়া যায় । 
গীতায় ১৮১৪ শ্লোকে এইরূপ কারণসমষ্টিকে দেব বলা ভইয়াছে । সম্তাবাগণিত 
বলিতে পারে কোন্‌ কাধের ফললাভের সম্তাবনা বেশী, কোন্‌ কাধের কম। ফলাফলের 
নিশ্চয় জ্ঞান সম্ভবপর নহে, কারণ কাধের সকল কারণ আমাদের আয়ত্ত নভে | যে 
বিদ্বান সম্তাব্যগণিতের সিদ্ধান্ত স্মরণ রাখিয়া জীবনযাত্রা নিবাহ করেন ভিনি 
বুদ্ধিযোগই অবলম্বন করেন। এরূপ ব্যক্তির কর্মে নিলিপ্তি বা ভসঙ্গ জন্মে ও ফলাফল 
সম্বদ্ধে তিনি ক্রমে উদাসীন হন। পরিশিষ্টে রাজবিদ্ঠা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ৷ 


চা 


্ে 


২৬। প্রাণায়াম ও অন্যান্য যৌগিক সাধন) 

। ২০। মহাভারতের যগে যোগসাধনা বহু অনুষ্ঠিত হইত । শ্রীকৃঝ্ণ যষ্ঠ 
অধ্যায়ে এই সাধনার বিচার করিয়াছেন । পাতগ্জলযোগ এই মার্গের অস্তর্গত। 
গীতায় ছুই প্রকার যোগের উল্লেখ আছে, এক শারীরিক ও অপরটি মানসিক। 
শ্রীকৃষ্ণের মতে এই ছুই যোগের ফল একই প্রকার । তিনি আরও বলেন যে যাহা 
সন্ন্যাস বস্তৃত তাহাই যোগ । শারীরিক যোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই যে, 
যোগী নির্মল স্থানে স্থির অনতিউচ্চ, অনতিনীচ, কৃশ পশুচর্ম ও বস্ত্র উপরি উপরি 


শিভিনন মার্গ। প্রাণায়াম ও যে!গ ৩৫৬ গীতা । পরিশিষ্ট 


বিভাইয়া আপনার আসন স্থাপন করিবেন। সেই আসনে উপবেশন করিয়া দেহ 
মস্ভক গাবা ঝু ও স্থির রাখিয়া চতুর্দিকে অবলোকন না করিয়া স্বীয় নাসিকাণ্ছে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রাখিয়া চিন্ত ও ইক্ছ্রিয়ের ক্রিয়া সংযম করিয়া একাগ্রমনে আত্মবিশুদ্ধির জনা 
যোগমূক্ত হইবেন।  শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যোগসাধনার অনুরূপ পদ্ধতি উল্লিখিত 
হইয়াছে । গীতায় কোন কষ্টকর যোগাসনের উল্লেখ নাই। অনেক যোগী বনু 
আায়াসলন্ধ কষ্টকর আসনে যোগ অভ্যাস করেন ও নানাপ্রকার কঠোর কৃচ্ছ,সাধন 
করেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রকার কঠোরতার বিরোধী । তিনি বলিয়াছেন অতিভোজী 
এপ একান্ত অনাহারীর যোগ সিদ্ধ ভয় না, অতিনিদ্রাশীল ও অতিজাগ্রতেরও নয়। 
উপযুক্ত আ'হারবিহারশীল, কর্মে উপযুক্ত চেষ্টাসম্পন্ন ও উপযুক্ত নিদ্রাজাগরণশীল 
পুরুষের যোগ ছুঃখনাশক হয় । শ্রীকৃঞ্ণ যোগের যে পদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছেন তাহা 
সকলেরই আয়গ্ত। মানসিক যোগ সন্বন্ধে শ্রীকফের উপদেশ এই যে কামনা 
পরিত্যাগ করিয়া ধুতিযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মস্থ করিবে । যে যে বিষয়ে মন 
ধাবিত হইবে সেই সেই বিষয় হইতে মনকে সংযত করিয়া আপনার বশে আনিবে। 
এঠ উপায়ে সিদ্ধি হইবে । মানসিক যোগই ধ্যান। মানসিক যোগে কোন আসনের 
উল্লেখ নাই । এখনকার মত প্ররাকালেও সাধারণের ধারণা ছিল যে একবার যোগ- 
সাধনা আরম্ভ করিয়া তাহা হইতে বিচলিত হইলে বা সাধনায় ক্রুটি থাকিলে সাধকের 
নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক অনিষ্ট হয়। '্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন তাহার নির্দিষ্ট 
যোগপদ্ধতিতে এরূপ কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই । অন্যান্য সাধন মাগের ন্যায় 
শ্রীকৃষ্ণ যোগের দোষ বর্জন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ববিধ কঠোরতা পরিত্যক্ত 
হওয়ায় অনিষ্টের সম্ভাবনাও লুপ্ত হইয়াছে । 

| ২১। আশ্চর্যের কথা এই যে ৬ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যৌগিক মার্গের 
আলোচনা করিলেও প্রাণায়ামের কোন উল্লেখ করেন নাই । ৪ অধ্যায়ে যেখানে 
শ্রীকষ্ণ নানারূপ সাধনাকে যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন সেইখানে প্রাণায়ামের 
প্রথমোল্লেখ দেখা যায় । ৫ অধ্যায়ের শেষে যেখানে সন্ন্যাপীদের কথা হইতে যতিদের 
কথা আসিয়াছে সেইখানে তাহাদের সাধনা হিসাবে প্রাণায়ামের পুনরুল্পেখ হইয়াছে । 
৪ অধ্যায়েও যতিদের কথার পরেই প্রাণায়ামের উল্লেখ আছে। যতিদের পরেই ৬ 
অধ্যায়ে যোগীদের কথা আসিয়াছে । সেজন্য মনে হয় যে, প্রাণায়াম যতি নামক 
সাধকদিগের বিশেষ সাধনাপদ্ধতি। যতি ও যোগী এক বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের 


গীতা | পরিশিষ্ট ৩৫৭ বিতিন্ন মাগ। তপ বা তপফা। 


পার্থকা কি আমি তাহা জানি না। প্রাচীনতর কাঁলে বৈদিক মময়ে যতি নামক 
এক পুথক সম্প্রদায় ছিল। বেদে তাহার উল্লেখ আছে । যতিগণকে স্থানে স্তানে 
ব্রাতা ও অসংস্কত বলা হইয়াছে । যতিগণের সাধনা সকলে অন্থমোদন করিতেন 
বলিয়া মনে হয় না কিন্তু ভাহারা যথেষ্ট সম্মান পাইভেন। প্রাণায়াম মতিদের 
দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়া থাকিলে পরবতী কালে তাহা পাতঞ্জল যোগশান্ত্রে স্বান 
পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে বেদাভিজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । তাহার সগিক 
ংবাদ বলিতে পারিবেন । 


ইচ। তপ বা তপন্যা 

| ২২। কোন বস্তু বা বরপ্রাপ্ির নিমিত্ত কৃচ্চ সাধনের নাম তপ বা তপস্তা। 
ভারতববে বু পুরাকাল হইতে এখন পধস্ত তপস্যাঁর প্রচলন আছে । এখনও জৈন 
সাধূগণ নানাগ্রকার কুস্ছ, সাধনকে তপস্যা বলিয়া অভিভিত করেন। গীতায় যজ্ঞ 
তপ ও দানের একত্র উল্লেখ বনু স্থানে আছে । যে যে কর্মে অনাচার ও তামসিকত 
প্রবেশ করিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ ১৭ অধ্যায়ে তাহাদের সাত্বিক রাজসিক ও তাঁমসিক 
শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। যজ্ঞ তপ ও দান এই তিনেরই শ্রেণীবিভাগ দেখানো 
হইয়াছে । জ্রীকৃঞ্চ শরীরকে কষ্ট দিয়া উৎ্কট তপের পক্ষপাতী নহেন। শরীর 
উৎগীডনপূর্বক যে তপ অনুষিত হয় শ্রীকঞ্ণ তাহাকে অস বলিয়াছেন । 

| ২৩। গীতায় যেখানে যেখানে তপের উল্লেখ আছে তাহার অধিকাংশ 
স্থলেই অন্য মার্গের তলনায় তপকে ছোট করিয়া দেখানো হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ 
তপ দ্রান এই তিন কর্মকে একই চক্ষে দেখিতেন বলিয়া মনে হয় । তিনি যজ্ঞ দান তপ 
পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই সত্য কিন্তু এই তিনেরই ত্রিবিধ ভেদ দেখাইয়া আচরণের 
দোষ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের মতে উপযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে 
এই তিন কর্মই চিত্তশুদ্ধির হেত । শ্রীকৃষ্ণ যজ্ছের ন্যায় তপেরও নুতন সংজ্ঞার্থ 
দিয়াছেন এবং ইহার শারীরিক বাচনিক ও মানসিক শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন । এই 
তিন বিভাগের কোনটিতেই শরীর ও মনের কষ্টদায়ক কোন পদ্ধতির কোন উল্লেখ 
করেন নাই। দেবতা ব্রাহ্মণ গুরুভক্তি, শরীরের শুদ্ধি, সারল্য, ব্রহ্মচধ, অহিংসা, 
শ্রুতিমধুর বাক্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন, অস্তঃকরণের পবিভ্রতা ইত্যাদিকে শ্রীকৃষ্ণ তপ বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। 


৮ 
লা 


বিতিন্ন গাগ। দান ধর আপতাকাদ ৬৩৫৮ গীতা | পরিশিষ্ট 


হছ। দান 


| ২৪। গীতায় যজ্ঞ, তপ & দানের একত্র উল্লেখ বার বার পাওয়া যায় 
এ কথ পুরে বলা হইয়াছে । দাঁনের একটা বিশেষ প্রণ্যফল মানা হইত এবং এখনও 
হয়। পুণ্যকর্ম হিসাবে এখনও বু লোক দান করিয়া থাকেন। সর্বত্রই যে দান 
সৎপাত্রে পড়ে ভাতা নহে । অসৎপান্রে দানে সামাজিক অনিষ্টের সম্ভাবনা এই জন্াই 
শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ ও তপের 2্টায় দাঁনেরও সান্বিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রেণীবিভাগ 
দেখাইয়াছেন। সাত্বিক দানে চিত্তশুদ্ধি হয় । 


২জ। অবভারবাদ 


| ২৫। সময় সময় স্বয়ং ভগবান জীবমূর্তি ধারণ করিয়া ধর্মরক্ষাকল্লে 
জন্মস্জাহণ করেন এই বিশ্বাস বন্ত পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে । যে জীবরূপে 
ভগবান আবিভূ্ত তন তাহাকে ভগবানের অবতার বলা হয়। ভগবানের অবতার 
সাধারণের পুজা পাইয়৷ থাকেন। রামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার মানিয়৷ সাধারণ 
এখন পর্যন্ত তাহার পুজা করিতেছে । শ্রীকৃষ্ণকেও অব্তার বা পুণব্রক্ম বলা হয়। 
তিনি স্বয়ং অবতারতত্ব সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন ভাতা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । ভগবান 
নিজে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তত্বভাব। তিনি কি করিয়া বদ্ধ জীবের আকার ধরিয়া নিজেকে 
বন্ধনের মধ্যে ফেলিতে পারেন এই প্রশ্নের উত্তরে আচাধ শংকর বলিতেছেন, তিনি 
মায়াপ্রভাবে যেন দেহবান ভন, যেন তিনি জন্বাগ্রতণ করেন, যেন তিনি লোকনিবতের 
প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন এইবূপে লোকে তাহাকে বুঝিয়। থাকে ॥ প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ কতৃ ক অনুদিত ॥| শংকরব্যাখ্যাই ভবতারবাদের সাধারণ প্রচলিত শাস্ত্রীয় 
ব্যাখা । এই ব্যাখা মানিলে বলিতে হয় তুমি আমি যে ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি 
স্লীকৃষ্ণ সে ভাবে জন্মেন নাই | বাস্তবিক তাহার জন্মই হয় নাই । শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কেহই 
ছিলেন না। ভগবানের বেষ্ণবী মায়ার প্রভাবে মহাভারতের যুগের ব্যক্তিগণের 
মনে হইত যেন বক শ্রীকৃষ্ণ আছেন যেন বা তিনি অজুরনের রথ চালাইতেছেন যেন 
বা তিনি গীতার উপদেশ দিতেছেন, ইত্যাদি । এরপ ব্যাখ্যায় কতকগুলি সন্দেহ 
মনে উঠিবে। অদৈতবাদীর মতে পরব্রহ্মই একমাত্র সত্তা, তাহারই মায়াপ্রভাবে 
জগণপ্রপঞ্চ প্রতীয়মান হয়। যখন জীবের মায়ানিবৃত্তি হয় তখন এক ও অদ্িতীয় 
পরমব্রন্ষে চরাচর লীন হইয়া যায়। জীবের জন্মগ্রহণ মায়িক ব্যাপার মাত্র। 


শিষ্ট ৩৫৯ বিভিন্ন মার্গ। কাপিল সাংখয 


সাধারণ জীবের জন্মগ্রাহণে ও অবতারের জন্মগ্রহণে মায়িক পার্থক্য কোথায় শংকরের 
ব্যাখ্যায় তাহ। পরিস্কট নহে । শ্রীকৃষ্ণ নিজের জন্মব্যাপার যে অন্য জীবের জন্মবা।পার 
হইতে ভিন্ন এমন বলেন নাই। ৪৬ শ্লোকে বলিতেছেন, আমি অজ শাশ্বত € 
ভূতসমূহের ঈশ্বর হইলেও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজ মায়া অবলম্বনে জন্মএাতণ 
করি। ১৩২ শ্লোকে বলিয়াছেন, আমাকেই সমুদয় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। 
অতএব সকল ক্ষেত্রে ভগবানই জন্মগ্রহণ করেন। ১৩২১, ২২, ২৩ শ্লোকে 
বলা হইয়াছে প্রকৃতিতে অবস্থিত বলিয়া পুরুষ পদার্থনিচয় ভোগ করেন ও জন্মগ্রহণ 
করেন কিন্তু এই দেহে থাকিলেণ্ড তিনি দেহ হইতে ভিন্ন। তিনি অনুমন্তা, ভতা, 
ভোক্তা, মহেশ্বর এবং তিনিই পরমাত্মা। যিনি এহ তত্ব জানেন তাহাকে জন্মগ্রহণ 
করিতে হয় না। অবতারতত্বের ব্যাখ্যায় ৪৯ শ্লোকে বলিয়াছেন যিনি আমার দিবা 
জন্মকর্মের তত্ব অবগত হন ভাহার পুনর্জন্ম হয় না, তিনি আমাকেই পান। ৪ ও ১৩ 
অধ্যায়ের এই শ্লোকগুলির আলোচনা বুঝা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ নিজের জন্মব্যাপার 
ও অন্য জীবের জন্মব্যাপার একই ভাবে দেখিয়াছেন। ৪1৫ শ্লোকে বলিতেছেন, 
অজজুন, তোমার ও আমার অনেক বার জন্ম হইয়াছে কেবল পার্থক্য এই যে তোমার 
তাহা মনে নাই আমার আছে । অবতার না হইলেও জাতিস্মরতা সম্ভবপর, কাজেই 
শ্রীকষ্চের জন্ম অজুনের জন্মের অনুরূপ নহে প্রমাণিত হয় না বরং উভয়ের জন্মই একই 
প্রকারের ইহাহ মনে হয়। এই শ্লোক মতে দশ বা নিপ্দিষ্টসখ্যক অবতার কল্পনাও 
সমথিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিলেন তিনি অঞ্জনের মতই বহু বার জন্মিয়াছেন। 
গীতা আলোচনায় মনে হয় যে, আকুষ্ণ সাধারণ অবতারতত্ব মানিতেন না। যিনি 
সমাজধর্ম রক্ষা করেন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেই অবতার বলিয়াছেন। ৪ অধ্যায়ের 
ব্যাখ্যাকালে ইহা। পরিস্ফুট করিয়াছি । অবতারতন্বও তপ, যজ্ঞ ইত্যাদির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ 
পরিবতিত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন । 


২ঝ। কাপিল সাংখ্য 


| ২৬। কাপিল সাংখ্যবাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এ কথ। 

পূর্বে বলিয়াছি। অধুনা দার্শনিক তত্ব বলিলে আমরা যাহা বুঝি গীতার বিজ্ঞান শব্দ 

সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত বিজ্ঞান মূলত কাপিল সাংখ্যবাদ, 

কেবল প্রভেদ এই যে কৃষ্ণ পুরুষ ও চতুবিংশতি তত্বকে ত্রন্ষের অন্তর্গত স্বীকার 
৪৬ 


বিটি মার্দী। আধিবাদ ৩৬০ গীতা । পরিশিষ্ট 


করিয়াছেন । এই ব্রন্ম উপনিষদের ব্রহ্ম । ত ও পুরুষ সমুদায় ব্রন্দে প্রতিষ্টিত। 
গকুহি বন্দেরঠ মায়াশক্তি এবং প্রতি দেহস্থিত পুরুষ মূলত পরমাস্মার সহিত অভিন্ন । 
মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্ত মতেশ্বরম্‌। 
তস্যাবয়বভূতৈত্ত ব্যাপ্তং সবমিদং জগৎ ॥ শ্বেতাশ্বতর, ৪1১০ 

অর্থাৎ, মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ী অর্থাৎ মাহা হইতে মায়ার উৎপত্তি, 
[তিনি পরমেশ্বর | তাহার অবয়ব ছবারাই এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ধু রতিয়াছে | 
কাপিল সাংখ্যবাদকে এই প্রকার পরিবঠিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তের সহিত তাহার 
সঞন্বয় করিয়াছেন । 

| ২৭। সপ্ুম অধ্যায়ে গীতার দার্শনিক তত্ব বা বিজ্ঞানের আলোচনা আছে । 
শ্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত ও মন, বৃদ্ধি, অহংকার ত্রন্মোৎপন্ন 
প্রকৃতির এই অই্ট বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে । ইহাই ব্রন্মের অপরা প্রকৃতি । জীবাত্বা 
বা! কাপিল সাংখোর পুরুষ সমষ্টি ব্রন্মের পরা প্রকৃতি । এই ছুই প্রকৃতিই পরম ত্রন্মোর 
মায়াসম্তৃত। প্রকৃতির যে অষ্ট বিভাগ দেখান হইয়াছে সমস্ত বহির্ভগৎ ও মানসিক 
ব্যাপারসমূহ তাহাদের অন্তর্গত । এই সমুদয় জড় পদার্থ । মন সুক্ষ জড় বন্তমাত্র। 
পুরুষই কেবল চেতনাশীল এবং তাহারই চেতনায় এই সমস্ত উদ্ভাসিত হয়। সাংখ্োক্ত 
বগীকরণের কথা ১৩৫ শ্লোকে আছে । শ্রীকৃষ্ণ এই বগীকরণ মানিয়া লইয়াছেন । 
গুণত্রয় বিভাগ কাপিল সাংখোর নিজস্ব । সত্ব, রজ ও তমের বিস্তারিত আলোচনা 
গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে । এই গুণত্রয়কে ভিত্তি করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সমজ্ত ব্যাপারের 
ভাল মন্দ বিচার করিয়াছেন। ত্িগুণতত্বই শ্রীকৃষ্ণের কষ্টিপাথর | শ্রীকৃণ্চ কাপিল 
সাংখোর দ্বারা যে সমধিক প্রভাবান্থিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই । 


২এ। অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, অধিষজ্ঞ ও ওকারোপাসন। 

| ২৮। গীতা, মহাভারতের শান্তিপর্ব ৩১৪ অধ্যায়, অশ্বমেধপর্ব ৪২ অধ্যায়, 
বৃহদাঁরণাক উপনিষদ তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম ত্রা্গণ, ছান্দোগ্য প্রথম অধ্যায় ১ম, ২য় 
খণ্ড ও তৃতীয় অধ্যায় ১৮ খগ্ড, তৈত্তিরীয় প্রথম বল্লী, কৌধীতকি চতুর্থ অধ্যায়, 
তত্বনমাস সপ্ুম স্থত্র ইত্যাদি বহু স্থানে অধিভূত, অধিদৈবাদির আলোচনা আছে। 
অধিভূতাদি সাধনমার্কে আমি সংক্ষেপে অধিবাদ বলিব। ওকারোপাসনা এই 
সাধনমার্গের অন্তর্গত। প্রাকৃতিক মহ বন্ত্রসমুদয়কে পুজা করার প্রবৃত্তি আদিম 
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মন্ুষ্তের স্বভাবজ। অনুমান করা যায় ৃষ, 6%, বায়ু, আকাশ ঈতাদির পুজা এই 
প্রবৃত্তি হইতেই প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল । পরবতী কালে যখন খধিদের মনে 
সবাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু কি তাহার সম্বন্ধে অন্ুসঙ্গিংসা জাগিল তখন কেহ বাঁয়ু কেশ 
আকাশ কেহ আদিত্য কেহ কালকে ব্রহ্ম বলিতে লাগিলেন । ব্রন্ম শব্দের ধাতৃগাত 
অর্থ বৃ5। যে বস্ত অন্য সমুদায় বস্তুর অধিষ্ঠান বা যাভাতে সমস্ত বস্ত প্রতি্িত 
তাহা ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধায় অষ্টম খণ্ডে খযিদের মধো 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্ত্র কি তাহার অন্নুসঙ্গানের কৌভুহলোদ্দীপক বিবরণ আছে। সামের 
প্রতিষ্ঠা কি, এই লইয়া প্রশ্ন আরন্ত হইল । সামের প্রতিষ্ঠা স্বর, স্বরের গনি প্রাণ, 
প্রাণের গতি অন্ন, অন্নের জল, জলের দর্গলোক ( পরত )$ অতএব স্বর্গ ঠ সবাপেক্ষা 
বৃতৎ সত্তা, স্বর্গকেই পূজা করিবে । প্রথম ঝধঘি এই পযন্ত জানিতেন। দিতীয় খধি 
বলিলেন, পুথিবী্ট স্বর্গের প্রতিষ্ঠা, অতএব পৃথিবীকেই পুজা কর। তৃতীয় ধলিলেন, 
পথিবী আকাশে অবস্ডিত অতএব আকাশই পরম! গতি । খষিরা ক্রমে বুঝিলেন যে 
আকাশ, বায়ু, কাল ইত্যাদি বতিবন্ত্রর কোনটাহ বৃহত্তম সত্তা নতে। মানুষের আত্মাই 
এই জমুদাঁয় ধারণ করিয়া আছে। তখন আত্মার সন্ধান চলিল। কেহ বলিলেন 
দেহই আত্মা, কেহ বলিলেন প্রাণ, কেহ মন, কেহ বুদ্ধি, অপরে বলিলেন ইহার 
কোনটাই আত্মা নতে। এই সকলের আশ্রয় যে সত্তা তাহাই আত্মা, তাহাই ব্রহ্ম । 
ভা তইতেই সমস্ত চরাচর উৎপন্ন ভইয়াছে | বৃহদারণাক উপনিষদের তুঁতীয় অধ্ায়ে 
যাঞ্বঙ্কা কহিতেছেন, যিনি প্রথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দ্যুলোক, আদিতা, 
দিকৃসমূ, চন্দতারকা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ ইত্যাদি দেবতায় অবস্থিত অথচ এই 
সমৃত হইতে পৃথক, এই সমুদায় ধাহাকে জানে না কিন্ত এই সমুদায় ধাহার শরীর 
এবং যিনি ইহাদের অভ্যন্তরে থাকিয়া ইহাদের সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তিনিই 
মন্ত্যের আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত । বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক বস্তর অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা কল্পিত হইত । দেবতা কথার অর্থ যাহা জ্যোতিম্মান অর্থাৎ যাহা প্রকাশবান | 
যে গুণের জন্য পুথিবী বা সূর্ষের প্রকাশ আমরা বুঝিতে পারি সেই গুণই পৃথিবী বা 
সধের অভিমানী দেবতা । জ্ঞানেক্দ্রিয়ের প্রকাশগুণ আছে বলিয়া তাহাদিগকেও 
উপনিষদের স্থানে স্থানে দেবতা বল! হইয়াছে। যাজ্ঞবঙ্ধ্য যাহার কথা বলিলেন 
তাহাকে অধিদৈবত বলা হইয়াছে। অনস্তর অধিভূত বিষয়ে যাজ্ঞবন্ক্য বলিলেন, 
যিনি সর্বভূতে অবস্থিত হইয়া! তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা । 
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হিনি অন্তর্যামী ও অমৃত । সমস্ত জড়পদার্থ অধিভূত কথার ঘ্বারা উদ্দিষ্ট হইয়াছে । 
পৃথিবীকে সমষ্টিরূপে তাহার প্রকাশকত্ত গুণের জন্য দেবতা বলা হইলেও প্রথিবীর 
হস্তগত মৃত্তিকাদি সমস্ত জড়পদার্থ ভূত শব্দের দারা অভিহিত হইয়াছে । সমস্ত 
জীবশরীরও ভূতবর্গের অন্তর্গত। অনস্তর অধ্যাত্ব বিষয়ে বলিতেছেন, যিনি প্রাণে, 
বাক্যে, চক্ষুতে, শ্রোত্রে, মনে, ত্বকে, বিজ্ঞানে বা বুদ্ধিতে, জীববীজে বা শুক্রে অবস্থিত 
হইয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন অথচ যিনি এই সকল হইতে পৃথক তিনিই 
তোমার আত্মা অন্তর্ামী ও অমৃত। ভীহাকে কেহ জানে না কিন্তু তিনি সকলকে 
জানেন। সংস্ক্তে বিভিন্ন অর্থে আত্মা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা, (১) নিজ এই 
শার্থে, যেমন আত্মানং স্ততং রক্ষেত, নিজেকে সবদা রক্ষা করিবে ১ (২) জীবাত্বা এই 
আর্থে, আত্মা, জীবাত্বা, কুটস্থ, ভক্ষর সমার্থবাচক ; (৩) পরমাত্বা এই অর্থে, কখন 
কখন পরম বিশেষণ বাদ দিয়া আত্মা শব্দ প্রযুক্ত হয়, পরমাত্মা পরম অক্ষর 
সমার্থবাচক ; (৪) শরীর এই অর্থে এবং (৫) সমাসের অস্থে তদ গুণান্বিত এই তার্থে 
যেমন পাপাত্বাঁ। অধ্যাত্ম পদের অন্তর্গত আত্মা শব্দের অর্থ শরীর । উপনিযদে 
ও বেদে অনেক স্থলে শরীরকে আত্মা বলা ভইয়াছে। আধ্যাত্বিক শব্দের অর্থ প্রাণঘযুক্ত 
শরীর সম্বন্ধীয় । গীতায় সর্বত্রই এই অর্থে অধ্যাত্বা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । অধুনা 
আধাত্বিক শব্দ আত্মা-সন্বন্ধীয় বা 51)11608] এহ অর্থে প্রয়োগ তয়। গীতায় বা 
উপনিষদসমূতে এই অর্থ উদ্দিষ্ট হয় নাই এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। শান্ত্রকারেরা 
আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্সিক ভেদে মানুষের দুঃখ ত্রিবিধ বলিয়াছেন । 
অগ্নি, বায়ু, জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি জনিত কষ্ট আধিদৈবিক, জড়বস্তু ও অপরাপর জীব- 
শরাঁর হইতে যে কষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা আধিভৌতিক এবং শারীরিক ও মানসিক রোগের 
কষ্ট আধ্যাত্বিক। যাজ্ঞবঙ্ক্য দেখাইলেন প্রাকৃতিক তাবৎ পদার্থের মধ্যেই আত্মার 
বা ব্রন্মের সন্ধান পাওয়া যায়। অধিবাদের বিশেষ এই যে দেবতা, ভূতগ্রাম, দেহাদির 
উপাসনা আদিম মন্থুষ্ের মনোবৃত্তির অনুকূল হইলেও জ্ঞানী -তাহারই মধ্যে ব্রহ্মদর্শন 
করিতে পারেন। 

| ২৯। অধিবাদের “অধি' কথার অর্থ বিচার্য। অধিরাজ বলিলে যেমন 
আমরা বুঝি যাহার অধীন অন্যান্ত রাজারা আছেন সেইরূপ অধিদৈব বলিলে বুঝিতে 
হইবে যাহার অধীন দেবতারা আছেন । গীতায় ৮৪,৫ শ্রোকে অধ্যাত্মকে স্বভাব বলা 
হইয়াছে। আত্মা অর্থাৎ প্রাণবান শরীর যাহার অধীন বা যাহার বশে চলে তাহাই 
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অধ্যাত্বা। প্রকৃতিজাত স্বভাবই শরীরকে চালায় এ কথা গীতার বত স্থানে আছে । 
এজন্য স্বভাবই অধ্যাত্ম। ভূতগ্রাম সমস্ত বিনাশশীল, এ জন্ম তাহারা ক্ষর ভাবের 
অধীন । ক্ষর ভাবই অধিভূত। আদিতা, প্রথিবী ইত্যার্দি দেবতার প্রকাশগুণ শেৰ 
পর্যন্ত মানুষের মনের সত্বগুণের উপর নির্ভর করে। অন্তঃকরণের চিৎশক্তি, 
তদাকারাকারিত হইয়া তাবৎ বস্ত প্রকাশিত করে। এজন্থ পুরুষই অধিদেবত | ৮1৩ 
শ্লোকে কর্ম কথা আছে এবং তাহারই অধিষ্ঠান ভিসাবে অধিষজ্ঞ কথা আসিয়াছে । 
এখানে সকল প্রকার কর্মকে যজ্ঞ নামে শভিভিত করা হইয়াছে এবং সমস্ত বাপারেন 
যাহা হইতে উৎপত্তি তিনিই অধিযজ্ঞ। এই অধিযজ্ঞই যাজ্জবক্োর অধিবাদের আত্মা । 
বাস্তবিক অধিদেবতাদিকে হনিই নিয়মিত করিতেছেন । 

| ৩০ | তৈত্তিরীয় উপনিষদের ১ম বল্ী ৭ অন্ুবাকে আধিভৌতিক, 
আধিদৈবিক & আধাত্বিক উপাসনার কথা বল! হইয়াছে । ৮ম অন্তবাকে এই সমস্ত 
উপাসনার বিষয়াভূত ওকার উপাসনার বিধান আছে এবং ৯ম অন্ুবাকে নানাবিধ 
ক্তবা কর্ম ও যজ্ঞ উপর্দিষ্ট তইয়াছে । গীতাতেও ওকার উপাসনা ও কর্মরূ্প যজ্ঞের 
কথা অধিবাদের সভিত জড়িত আছে (৮।৩,৪,১৩ )। উপনিষদে উল্লেখ না থাকিলে 
গীতাপাঠে বুঝা যায় যে তৎকালীন অধিবাদীরা বিশ্বাস করিতেন যে মরণকালে ওকারের 
স্মরণ করিলেই মুক্তি হয়। মৃত্যুকালে যে চিন্তা লইয়া! মন্তয্য ইতলোক পরিত্যাগ কবে 
পরলোকে তাহার তদনুযায়ী গতি হয়। অর্থাৎ সারাজীবন পাপ করিয়া মরণকালে 
ওকার ধ্যান কবিলেই মুক্তি কিংবা সারাজীবন ধর্মানুষ্টান করিয়' মৃত্যুকালে যদি কৌন 
পাপচিন্তা। মনে উদ্দিত হয় তবে জীব অধমগতিত প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ষ অধিবাদের এই 
অদ্ভূত মত সুকৌশলে এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি ৮৫,৬ শ্লোকে অধিবাদের এই মণ 
উদ্ধৃত করিয়াই ৭ম শ্লোকে বলিলেন, অতএব সর্বেষু কালেষু অর্থাৎ সব সময়েই আমার 
প্রতি মন নিবিষ্ট কর, মন যাহাতে অন্থা দিকে না যায় তাহার অভ্যাস কর ॥ ৮1৮ ॥ 
এখনও মৃত্যুকালে তারকব্রন্দম নাম শুনাইবার যে প্রথা প্রচলিত আছে তাহা এই 
অধিবাদ হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

| ৩১। সাধকের পক্ষে সমস্ত চরাচর তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তাহার 
নিজ শরীর তাহার নিকট অতি বিশিষ্ট সত্তা । ্টাার নিজের মন, তাহার বুদ্ধি, 
তাহার ইন্দ্রিয়গণ, তাহার অল্প্রত্যঙ্গাদি প্রত্যেকটিতে আমার নিজন্ব এহ ভাব জড়িত 
থাকায় তিনি নিজেকে জগতের অন্য সমুদায় বস্তু হইতে পুথক ভাবেন। অপরাপর 


নিতিন্ন মাগ। কিকারোপাসনা ৬৬৪ গীতা । পরিশিষ্ট 


জীবশরীর, বৃক্ষ লা, ঘুন্তিকাঁ, গ্রস্তরাদি সাধারণ বস্তু সমুদাঁয় তাহার মনে কোন 
বিশে ভাবের উদ্রেক করে না কিন্ত আকাশ, বায়, বিদ্যুৎ, পর্ধত, সাগর, সু, চন্দ 
ইন্যাদি প্রাকৃতিক বস্ত শীষ্টার মনে শ্রদ্ধা ভক্তি উদ্দীপিত করে। হিমালয়, সমুজজ 
বা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মানুষ ইহাদিগকে এক এক মহৎ সত্তা বলিয়া 
আন্ভব করে ও ভুলনায় নিজেকে অতি শুদ্র ও নগণ্য দেখে । উপরি উক্ত এই তিন 
বগের পদার্থ অধ্যাত্বা) অধিভত্ত & অধিদৈবের অন্তর্গত । ইহাদের লইয়াই সাধকের 
সমস্ত কম। সাধকের নিকট বাক্ত চরাচর যে ভাবে প্রকটিত তয় অধিবাদ তাহারই 
৮পর গ্রতিষ্ঠিত। এই ধাক্ত চরাচরকে কাপিল সাখখ্যবাদীরা আর একভাবে 
দেখিয়াছে”। অআধিবাদ ৩ সাংখ্যবাদে অনেকটা সাদৃশ্য আছে । গীতায় কাঁপিল 
সাংখাবাদের পরই শরীক অধিবাদের আলোচনা করিয়াছেন । অধিবাদে যজ্ঞ বা 
কমের কথা কেন আসিয়াডে তাহা উপরের আলোচনায় বুঝা যাইবে । অধিভূত, 
আধিদ্ব” অধ্াত্ম হতাদি সমস্তই অধিষজ্ঞ বা আত্মাতে প্রতিচিত। এই আত্মাবে 
গকারবূপে ধানের উপদেশ আছে । এত অক্ষর থাকিতে পরমাত্বাকে কেন ওঁকাররূাপে 
ধান করিতে বলা হইল তাহা বিচাধ । 

| ৩২ । গীতার ৮১১ শ্লোক ব্যাখ্যাকালে শংকর বলিতেছেন, ওকার 
পরবান্মোর বাচক এবং প্রতিমাদির হ্যায় ওকার পরবন্ধের ধোয় মুতি। যাহারা মন্দবুদি 
অথবা মধামবুদ্ধি তাতাঁদের পক্ষে এই ভাবে ওকারের উপাসনা কালান্তরে মুক্তিরূপ ফল 
প্রদান করিয়া থাকে । উত্তম অধিকারীর পক্ষে ওকারের ধ্যান শংকর অনুমোদন 
করেন না। প্রশ্বোপনিষদে আছে, যিনি এক মাত্রা ওঁকারের ধ্যান করেন তিনি 
পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, যিনি দুই মাত্রা ওকারের ধ্যান করেন তিনি উচ্চতর 
লোক প্রাপ্ত হইলেও তাহাকেও পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। যিনি তিন মাত্রা 
ওকারের ধ্যান করেন তিনি প্রথমে র্লোক প্রাপ্ত হন ও পাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক 
প্রাপ্ত হন ও পরাৎপর পুরুষকে দর্শন করেন। প্রশ্োপনিষদের উপদেশের মর্ম এই 
যে সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত হইলে তবে ওঁকারের উপসনায় ব্রহ্মদর্শন হয় নচেৎ নভে । 
ওকার দ্বারা পর ও অপর ব্রহ্ম উভয়কেই পাওয়া যায়। শংকর মতে পরত্রহ্মকে ওকার 
বারা পরোক্ষভাবে পাওয়া যায় মাত্র। 

| ৩৩ । কঠোপনিষদের ছ্বিতীয়া বল্লী ১৫, ১৬ এবং ১৭ শ্লোকে আছে, সকল 
বেদ যে পদের কীত্তন করে, সকল প্রকার তপ ষাহার কথা বলে, ফাহাকে পাইবার জন্য 





গীতা। পরিশিষ্ট টি বিভিন্ন মা । গুকারে।প!সনা 


লোকে ব্রহ্মচ্ষ অবলম্বন করে, সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি, তাহা এই | 
এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পরম পদার্থ, এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা কামন। 
করে সে তাহাই পায়। এই অবলম্বন শ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বনই পরম | এই অবলম্রনকে 
জানিলে মনুষ্য ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হয়। প্রশ্লোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে বল। 
হইয়াছে, যাহা শান্ত, অজর, অমুত, অভয় ও পরম ওঁকাররূপ সাধনের দারা বিঘান 
তাহাই প্রাপু হন। সমগ্র মাও্ঁক্য উপনিষদে ওঁকারের মহিমাই কীর্তন করা হইয়াছে । 
ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ইত্যাদি উপনিষদসমূহেও ওঁকার সম্বন্ধে অনুরূপ বাকা আছে, 
বাহুলা বিবেচনায় তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। 

| ৩৪। অন্মান করা যায়, বেদে ও উপনিষদে ওকারকে শ্রেষ্ট সাধন হিসাবে 
ধরা হইলেও পরবর্তী কালে সেই সকল উপদেশের মর্ম সম্যক উপলদ্ধি না হওয়ায় 
ওকার সাধন মধ্যম € নিয় অধিকারীর উপযুক্ত মনে করা হইয়াছিল । আজকাল আমরা 
হু” বলিলে যাহা বুঝি, বৈদিক যুগে “ও বলিলে তাহা বুঝাইত । ও শব্দ তইতেই 
ই শব্দের উৎপত্তি । বুভদারণাক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের ছ্িতীয় ব্রাঙ্গণে ওএর 
এই অর্থ পাওয়া যাইবে । ছান্দোগ্য উপনিষদ ॥ ১।১।৮ ॥ বলা হইয়াছে ও এই অক্ষর 
অন্ুুমতিজ্ঞাপক। যখন কোন বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হয় তখনই বলা হয় | যিনি 
এই প্রকার জানিয়া ইহার উপাসনা করেন তিনি কাম্য বস্তসমূহ প্রাপ্ত হন । 

| ৩%। ওকারের ধ্যান বলিলে কেবলমাত্র ওকাররূপ অক্ষরের মৃত্তি ধান 
বা প্রতিমারূপে ওঁকারের ধ্যান উদ্দিষ্ট তয় নাই । এই প্রকার ধ্যানে চিত্তশুদ্ধি হইবে 
সত্য কিন্ত যে কোন অক্ষরের ধ্যানেও সেই ফলই পাওয়া যাইবে । এই হিমাবে 
ওকার ধ্যান নিয়াধিকারীর উপযৃক্ত বলিতে পারা যায়। ওকারের ঘ্বারা যে ভাব 
প্রকাশিত হয় তাহারই ধ্যান কর্তব্য । বাংলা হা কথার ধ্যান বা কার্লাইলের 
১৮011:,86718 568 এর ধ্যান খষিদের ওঁকার উপাসনার তুল্য । স্বগীয় উমেশচন্দর 
বটব্যাল মহাশয় তাহার “বেদগ্রবেশিকা? গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন, “আতহাব সংঙ্ঞক 
বেদমন্ত্র অতি প্রাচীন, সন্দেহ নাই ; নিবিদ অপেক্ষাও গ্রাচীন। যেমন বর্ণয়ের 
মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, তেমনি স্তুতি পাঠকালে সমুদায় বেদমন্ত্রের মধ্যে আহ্বাবের 
প্রাধান্য । কেন না, এই আহাবের মধ্যে ও" এই শব্দ বিদ্কমান। এই শবটি স্বয়ং 
একটি মন্ত্র। একটি একাক্ষর মন্ত্র ইহার পারিভাষিক নাম প্রণব । ও শব্দের 
আদিম অর্থ__হা বাবটে। ইহাতে “ভাব, এই অন্তিতের ধ্বনি পাওয়া যায়, অভাব 


বিভিন্ন মার্প। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বাঁদ ৩৬৬ গীতা । পরিশিষ্ট 


নিরাকৃত হয়। আস্তিক ব্রন্মবাদিগণ আপনাদের মৌলিক বিশ্বাস সকল এই একাক্ষর 
প্ররণবের দ্বারা প্রকাশিত করিতেন । পরমেশ্বর আছেন কি নাই? নাস্তিক বলিবেন 
ন'-_ আস্তিক ব্রহ্মবাদী বলিবেন “৪ মানুষের মৃতু দেখিয়া লোকে যে তর্কবিতক 
করে, জিজ্ঞাসা করে পরলোক আছে কি নাই ? ততদ্বত্তরে নাস্তিক বলেন ন'-_ আস্তিক 
বন্মাবাদী বলেন “| এক্ষণে পাঠকবুন্দ বুঝিবেন “ও এই শব্দটি বেদের সার কি 
না। অবশেষে ও" এই শব্দ কপনামবিবজিত সন্তামাত্রজ্ঞেয় পরমাত্মার উৎকৃষ্ট নাম 
বলিয়া খধষিসমাজে পরিগুহীত হয় । “ও অর্থাৎ হা আছেন বটে।' পরমাত্মা সম্বন্ধে 
ইহার অধিক আর কি বলা যাইতে পারে ?” 

ওঁকারের ধ্যান সচ্চিদানন্দের সংরূপের ধ্যান। অধিবাদিগণ জগতের সব 
পদার্থের সত্তার মধো এই অবিনাশী ওকারের সন্ধান পাইয়াছিলেন ও তাহারই ধ্যানের 
উপদেশ দিয়াছেন। ওকারকে কেবল পবিত্র অক্ষর বা ব্রন্মের প্রতীক না ভাবিয়। 
'তমিভিত অভ্তিধ বা অনুমতি বা স্বীকৃতি এন ভাবগুলির ধ্যানে ব্রন্মসত্তা উপলক্কি 
হইবে, ইহাই খধষিদের উপদেশ । কঠ খধি ওকার সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন, 
এতদালখ্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্‌ অর্থাৎ এই অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বনই 
পরম । 


২ট। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রভ্ত বাদ 

॥ ৩৬ | গীতার ১৩ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ বাদের বিবরণ আছে। সাংখ্যোন্ত 
চতুবিংশতি তত্ব ও জীবাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ স্মরণ রাখিলে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রঙ্ঞ বিচার বুঝ! 
যাইবে । আত্মজ্ঞানই ব্রন্গাজ্ঞান এবং আত্ম! জীবদেহেই অবস্থিত। জীবাত্মাই 
ক্ষেত্রজ্ৰ নামে অভিহিত হয় এবং এই জীবদেহই ক্ষেত্র, অতএব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ৰ জ্ঞানই 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং এই জ্ঞানেই মুক্তি । প্রাণবান শরীর সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে অধ্যাত্মজ্ঞান 
বলা হয়। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞজতত্ব ও অধ্যাত্ববিজ্ঞান একই | ক্ষেত্র বা শরীর সম্বন্ধে জ্ঞান 
নানাপ্রকারের হইতে পারে, যথা, শারীরবৃত্ত (11))8101067), স্বাস্থ্যতত্ব (1)5019709), 
চিকিৎসাবিজ্ঞান (11090101799) ইত্যাদি কিন্তু এই সকল জ্ঞান অপেক্ষা যে জ্ঞানের 
বারা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধ বুঝা যায় সেই প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। 
ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মত। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকালে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছি। 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৬৭ (বিভিন্ন মাণা। ক্ষর-অঙ্গর বাঁদ 


২ঠ। ক্ষর-অক্ষর বাদ 

| ৩৭। গীতায় গুণত্রয় বিচারের পর ১৫ অধ্যায়ে ক্ষর-অক্ষর বাদ আসিয়াছে । 
গুণঞ্য় হইতে মুক্তি পাইতে হইলে বুঝা চাই যে প্রকৃতিজ সমস্ত পদাথ ঠ 
বিনাশশীল অর্থাৎ ক্ষরভাবাপন্ন। অধিভূতং ক্ষরো৷ ভাব? ॥ ৮৪ ॥, ক্ষরঃ সধাণি ভূতানি 
॥ ১৫।১৬ ॥, ক্ষরম্‌ প্রধানম্‌ ॥ শ্বেতাশ্বতর ১১০ ॥ অর্থাৎ, প্রকৃতিজাত সববস্তকে ক্র 
বলা হয়। পুংলিঙ্গ ক্র শব্দ বা ক্ষর পুরুষ বলিলে জীবদেহ ব্ঝায়। জড়বস্তর 
অভিমানী দেবতারাও ক্ষর পুরুষ । ব্রক্মাও ক্ষর প্ুরুষ। ক্লীবলিঙ্গ ক্ষর শব্দে সমস্ত 
জড়বন্ত বুঝায় । জড়জীবদেহকে অনেক স্থলে আত্মা বলা হইয়াছে । অধাত্বা কথার 
আত্মা শব্দেরও এই অর্থ। মনও শরীরকে ভূতাত্বা বলিয়াছেন ॥ ১১১১ ॥ এ জন্য 
গাতাতে ভ্রিবিধ পরুষ উক্ত হইয়াছে, যথা, (১) ক্ষর প্ররুষ বা জড়দেহ যাহাকে 
সাধারণে আমি বা আত্মা বলিয়া মনে করে । এই পুরুষ বিনাশশীল । (২) জীবাত্ম। 
বা অক্ষর পুরুষ। ইনি মায়ার দ্বারা দেতেতে আবদ্ধ এবং (৩) পরম অক্ষণ 
বা পুরষোত্তম যিনি লোকক্রয়ে প্রবিষ্ট হয়া সমুদায় ধারণ করিয়া আছেন « সমস্ত 
নিয়ন্তথ্িত করিতেছেন । এই তিন সত্তার কথা ঈষৎ ভিন্ন ভাবে শ্বেতাশ্বতরে ১৯ 
শ্লোকে বলা হইয়াছে । 

জ্ঞাজ্জৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হোকা৷ ভোক্ুভোগ্যার্থযুক্তা | 
অনন্তশ্চাত্বা বিশ্বরূপো হ্যাকতা ভ্রয়ং ষদা বিন্দতে ত্রহ্মামেতৎ ॥ 

অর্থাৎ, ছুই অজ বা জন্মরহিত সত্তা আছেন । ইহাদের জজ ও অজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ও 
অভ্ঞানী এবং ঈশ ও অনীশ অর্থাৎ শক্তিশালী পরমেশ্বর € শক্তিহীন মায়াবদ্ধ 
জীব বলা হয়। আর এক অজা বা জন্মরতিতা সত্তা আছেন ইনি ভোক্তার অর্থাৎ 
জীবের ভোগ্য বিষয় প্রদায়িনী ( প্রকৃতি )। অনন্ত আত্মা ( ঈশ ) বিশ্বরূপ হইয়াও 
অকর্তা। এই তিনের (জ্বর, অজ্ঞ ও অজা ) উপলন্ধিতে ব্রহ্গলাভ হয়। পুনশ্চ, 
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্তা সবং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ । অর্থাৎ, ভোক্তা, 
ভোগ্য ও প্রেরিতা বা নিয়ন্তা এই তিনকে জানিলে ব্রন্মলাভ হয় ॥ শ্বেতাশ্বতর ১১২ ॥ 


২ড। গীতানুযার়ী স্ৃপ্তি ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান ক্রুমণী 
| ৩৮ । গীতোক্ত বিভিন্ন পারিভাষিক তত্বের পরম্পর সম্বন্ব-গুকাশক একটি 
নিলেখ (01727) দিলাম । পরিশিষ্ট ৭৫-৮৪ দ্রষ্টব্য | 
৪৭ 


বিতিন্ন মাগ। হাতি ও অধ্যাআুবিজ্ঞান। ৩৬৮ গীতা । পরিশিষ্ট 


গীভানুমোদিত সৃষ্টি ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান নিলেখ 


পরম আঙক্ষর বা পরম ব্রহ্ম বা পুরুযোত্তম 
| 
| 





১. অপরাগ্রকৃতি বা অব্যক্ত ১৫ পরা প্রকৃতি বা অক্ষর বা পুরুষ 
বা প্রধান বা মায়া বা ক্গর বা জাবাত্বা! বা ক্ষেত্রজ্ঞ বা কুটস্থ 
১ মহৎ বা বুদ্ি। 
ত অহংকার 
|. + ূ 
ঠা € পঞ্' তন্মাত্র মন, পঞ্চ জ্ঞান € পঞ্চ কর্মেন্ছিয় ১৬ 


১৪ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পুথিবী _ পঞ্চ মহাভঁত 


| | ূ ূ ই 
| ূ 


! | শ্ুষ, ১, ূ ধক্ষ, লতা, : অপর অপর সাধকের সাধকের 
| । সাগর, | প্রস্তরাদি . মন্্ুষ়দেহ ' মনুষ্তের মনও জীবদেহ 
| বায়ু,আক|শ | সাধারণ : সমুহ মন ও দশ ইন্জিয় 
.। ইত্যাদি মহৎ পধ]থ ও হতর দধশইলিয় 
খন্ড সমূহ: । প্রাণিসমূহ অপর ক্ষেএ সাধকের ক্ষেত 
১... | ূ ূ 
5. অধিদৈব অধিভত অধ্যাত্ব 
ডি | | 
অপর জীব সাধক 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৬৯ বিতিন্ন মাগি । স্ারাজনিা 


২ট। অহ্কোরাত্রবিদ্য। 

| ৩৯। গীতার অষ্টম অধায়ে পর পর আহোরাতরবিদ্ঞা ও শুক্লুকশগরতির 
শালোচনা আছে । এই দুই বিষয় একই মার্গের অন্তর্গত অথবা এই ঢইটি বিডি 
মার্গ তাহা সঠিক বুঝা যায় না। বর্ণনার ভঙ্গী দেখিলে মনে হয় এই দুই মাগ পথক। 
অধুনা এই দুই সাধনপদ্ধতি লোপ পাইয়াডে। আভোরাত্রবি্গা বলিলে ঠিক কি 
বুঝাই'ত আমার তাহা জানা নাই । নেকটা অনুমানের উপর নিভর' করিয়া 
অহ্োরাত্রবিদ্তার বিবরণ লিখিতেছি । মহাভারতের শান্তিপবের ২৬১ অধ্যায়ে অহোরাত্র 
বিদ্যার উল্লেখ আছে । এই বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ৩০ অহোরাত্র বা দিবারাত্রিতে 
১ মাস হয়, ১০ মাসে ১ সংবুসর | ১ সংবগুসরে ১ দেব অহ্োরাত্র | ভন্মালো 
উত্তরায়ণের ৬ মাস দৈব দিন € দক্ষিণায়নের ৬ মাস দৈব রাত্রি। ২০০০ দেখ ব€সরে 
( অর্থাৎ ৭২০০০০ মানধ বওসরে ) ব্রহ্মার ১ দিনরাতি। ১০০০ দেব বসবে শ্রন্ধার 
দিন ও ১০০০ (দিব বৎসরে ব্রাঙ্গ রাত্রি। ঠাই সাধারণ জ্ঞানিগণের কালের 
পরিমাপক হিসাব ধরা হইত । আর এক শ্রেণীর জ্ঞান।৷ ডিলেন তাহাদের মতে ব্রান্ছ 
দিন বা রাত্রির পরিমাণ ১০০০ দৈব বৎসর নহে পরস্ত আরও অধিক । ১২০০০ দেব 
বৎসরে এক যগ এবং এইরূপ ১০০০ যুগে ব্রক্মার এক রাত্রি বা এক দিন অর্থাৎ 
তাহাদের মতে ২০০০ যুগে ব্রহ্মার অহ্োরাত্র । এই শেষোক্ত জ্ঞানিগণকে অচোরাঞজবিৎ 
বলা হইত । গীভায় ইহাদের কথাই বলা হইয়াছে । ক্রহক্মার দিনে জগ গ্রকটিত 
হয় এবং ব্রাহ্ম রাতিতে সমষ্টি লুপ্ু তয় এই ধারণ! খুব সম্ভবত অভোরাত্রবিদ্ঠা হতে 
আসিয়াছে । অনুমান করা যায় অহোরাত্রবিদের' কালকেই ব্রহ্ম বা শ্রেষ্ঠ সত্তা বলিয়া 
মনে করিতেন। মহাভারতে অহ্োরাত্রবিবরণ সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে “কালকে 
ব্রহ্মান্বরূপে বিদিত হওয়া উচিত, 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণ এই কালকেই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া 
বিদিত হইয়া থাকেন।' উপনিষদের কোন কোন খধষি কালকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন । 
শ্বেতাশ্বতরের ১২ শ্লোকে দেখা যায় কেহ কালকেই জগতের চরম কারণ বলিতেন, 
কাহারও মতে পদার্থসমূহের স্বভাব ছবারাই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে অন্ত কোন ব্রহ্গ- 
সত্তা নাই, কেহ বা নিয়তিকে চরম মনে করিতেন, অপরে মনে করিতেন জগতের পরম 
কারণ বলিয়া কিছু নাই, ঘটনাবলী সমস্তই আকস্মিক । গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে 
অহোরাত্রবিদ্ার আলোচনা করিয়াছেন তাহার ধারা অন্যান্য সাধনমার্গের আলোচনার 
ধারার সহিত তুলনা করিলে মনে হইবে যে অহোরাত্রবিদেরা কালকেই চরম সত্তা মনে 


শিতিনন মগ । শরররুরুষণগতি ৩৭০ গীতা । পরিশিষ্ট 


করিতেন ৮১৯ শ্লোকে আাছে যে ভতগ্রাম অবশ ভইয়াঈ জন্মায় ও লয় পায়। 
হর্গাৎ ব্রহ্মার দিব! বাত্রি বা কালন নিয়ন্তা। অহ্োরাত্রবিদের মতে ত্রাহ্ম রাত্রিতে 
সমস্তহ লয় পায়, কাল ব্যতীত কোন সন্তা্ট অবশিষ্ট থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 
আহোরাপ্রবিদের অবাক্তের পরবতী অন্য যে শরবাক্ত সনাতন ভাব বা সত্তা আছে তাহা 
সবভত লয় পাইলেও বিনষ্ট ভয় না। এই সত্তাই ব্ন্ম। অআব্যক্তের এইরূপ বাাখা 
পিয়া আকুষ্ আঅহোরাজ্রবিষ্তার দোষ খণ্ডন করিলেন । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও 31৩ 
শ্লোকে মাছে, ধানধোগের দ্বারা খধষিরা দেখিলেন যে এক অদ্িতীয় দেবতা কাল 
গুতাদি অন্য সমস্ত কারণকে নিয়মিত করিতেছেন । 


২প৭। অশুর্লকৃঝ্ুগ্রতি 

| 8০ | উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে ব্রহ্গপ্রাপ্ধি হয় এবং দক্ষিণায়নে মৃত্বা হইলে 
চন্দালাকগ্রাপ্সি হয় এবং তথা হইতে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম গঠণ করিতে হয় 
এই বিশ্বাস মহাভারতের বছু কাল পূব হইতে প্রচলিত আছে । বেদ, উপনিষদ, 
পুরাণাপি বন্ত স্থানে এই ছুই গতির বর্ণনা আছে। জীবাত্মা কোন্‌ কোন্‌ পথ দিয়া 
চন্্রালাকে বা ব্রদ্দলোকে যায় তাহাও উল্লিখিত হইয়াডে। সকল গ্রন্থে এই পথের 
বিবরণ ঠিক এক প্রকার নভে । গীতায় ৮ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোক হইতে অধ্যায়ের শেষ 
১৮ শ্লোক পধন্ত এই বিশ্বাসের আলোচনা আছে। শুরু ও কৃষ্ণ গতিকে দেবযান ও 
পিতৃযান পথণ্ড বলা হইয়া থাকে । মীহার। শুরুকৃঞ্চগতিতে বিশ্বাসী দক্ষিণায়নে মৃত্যুর 
সম্ভাবনা তাহাদের মানসিক অশান্তির হেত । কথিত আছে ভীম্ম উত্তরায়ণের অপেক্ষায় 
অনেক দিন মৃত্যুশয্যায় ভিলেন । শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যিনি যোগী, অর্থাৎ যিনি কর্মের 
কৌশল জানেন ও নিঃসঙ্গচিন্তে কর্ম করেন তিনি এই উভয় গতি জানিয়া মোহামান হন 
না, এ জন্য তিনি অজুনকে সবকালে যোগযুক্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন । এই মার্গের 
আলোচনার উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বেদোক্ত ' ক্রিয়াকলাপে, যজ্ঞে, তপন্যায় 
এবং দান ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মের অনুষ্ঠানে যত প্রকার লাভালাভ এবং পাপপুণ্যের 
কলাফল কথিত হইয়াছে যোগী তৎসমুদয়কে অতিক্রম করিয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হন। 
শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মর্ম এই যে শুর্ুকঞ্ণগতি ইত্যাদি বেদোক্ত নির্দেশে উদ্বিগ্ন হইও না, 
সবসময়ে নিঃসঙচিত্তে কর্ম করিলে তোমার কোন চিন্তাই নাই, কোন্‌ সময় মরিব এই 
ভাবনায় বৃথা মোহামান হইও না । 


বি তিনি রি শিতি্ন মাগি কফি 


| 8১। শ্রীকৃষ্ণ শুরুকৃন গতিঘয় স্পষ্ট অবিশ্বাস না করিল শাভাদের বিশ 
কোন মূলা দেন নাই । উত্তরায়ণেই যাহাতে ঘৃত্া হয় তাহার চেষ্টা কর, এমন কথা 
শ্রীকঞ্চ বলেন নাউ । শুরুকৃঞ্ণ গতিতে বিশ্বাস কোথা হতে আসিল বলা কঠিন । এই 
বিশ্বাস যে বহু প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহ। শরীক এই মতকে শাশ্বত বলিয়াছেন । 
বেদ ও উপনিষদ তাতাই বলিতেছেন । একটা লক্ষা করিবার বিষয় এই যে শুব্লকৃধ, 
গতির বর্ণনায় স্থান ও কাল উভয়েরই উল্লেখ দেখা যায়! অগ্নি, জোতি, দিন, শুব্রপক্ 
ও উত্তরায়ণ ছয় মাস ইারা শুর্লগন্তির পরম্পরা | ধূম, রাতি, কুৰ:পক্ষ, দক্ষিণায়ন € 
চন্্জ্যোতি কুষ্গতির পরম্পরা । ভান্দোগো এই ঢু মার্গের আরও বিশদ বিবরণ 
পাওয়া যায়। অঠি পথ বা দেবযান পথ বা শুক্গতির পরম্পরা, যথা, অি হইছে 
দিন, দিন তইতে শুক্লপক্ষ, তৎপর উত্তরায়ণের ছয় মাস, ভৎপলে সংব€সর, তণুপরে 
আদিত্য, তৎপরে চন্দ্রমা, তৎপরে বিভাৎ। বিভা হইতে এক অমানব পুরুষ আত্মাকে 
লহয়া ব্রহ্মদর্শন করায় । পিতুষান বা ধুমমার্গ বা কৃঞ্গতির পরম্পরা, যথা, ধম, রাত, 
কৃধ্পন্ষ, দক্ষিণায়ন পিতলোক, আকাশ, চক্মা । এই চন্দমপ্ডলে বাস করিয়া আত্মার 
কর্ক্ষয় হইলে তথা হইতে আকাশে, আকাশ তইনে বায়ু, বায়ু তইতে ধুম, তৎপরে 
অভ্র, তৎপরে মেঘ হইছে বারিপাতের সহিত পুথিবীতে আসিয়া ব্রীতি, যবাঁদির সহিত 
পুরুষের মধো আত্মা প্রবিষ্ট হয় ও সেই পরুষের সম্ভানবপে জন্মগাহণ করে। 
ভান্দাগ্যের বর্ণনা হইতে দেখা যাইবে যে চন্দ্রলোক, আদিত্যলোক প্রভৃতি স্টানের 
সভিত মাস, বওসর হত্যাদি কালের কথাও বলা হইয়াছে । দেশ ও কাল বাতীত 
দেবযান € পিতৃযান পথে অগ্নি ধুম প্রভৃতি বস্তু উল্লিখিত তটয়াছে । এই আনু 
সংমিশ্রণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যাঁয় না। ব্যাখাকারেরা এই সমস্তা 
সমাধানের জন্তা বলেন যে এখানে দেশ কাল পাত্র উদ্দিষ্ট না হইয়া তত্তৎ-অভিমানী 
দেবতাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে । অর্থাৎ এই দেবতাগণই জীবাত্মাকে পর পর এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে লইয়া যান। কোন কোন ব্যাখ্যাকার রূপক হিসাবেই এষ 
বিবরণের অর্থ করেন । এই দুই প্রকার ব্যাখ্যার একটিও সন্তোষজনক নতে। তিলক 
বলেন, যে সময় আধদের পিতপুরুষেরা মেরুপ্রদেশে বাস করিতেন শুক্রকৃষ্ণ মার্গের 
বিশ্বাস সেই সময়কার । কারণ একমাত্র মেরুপ্রদেশেই উত্তরাঁয়ণের ছয় মাস দিন বা 
শুরুজ্যোতিসম্পন্ন ও দক্ষিণায়নের ছয় মাস ধুম বা অন্ধকারময় | সেই যগেই উত্তরায়ণে 
মৃত্যু প্রশস্ত বলিয়া মনে করা হইত । এই ব্যাখ্যাতেও দেবযান পিতৃযানের সমস্ত 


শিভিন্ন মাগি । শরুরুঞ্গতি ৩৭৯ গীত| । পরিশি 


সমস্যার উত্তর পাঞয়া যায় লা। আগীয় উমেশচন্র বিদ্ভারতু মহাশয়ের অনুমান 
মানিলে দেব্যান পিতৃধানের ব্যাখা স্লগম হয়। বিদ্যারত্ু মভাশয়ের মতে ভারতবধ 
আখথদের পিভড়মি নতে। আধুনিক মঙ্গলিয়াই আধদের আদি বাসস্থান ছিল € 
হাহা র্গ নামে অভিঠিত হইত | উত্তর সাইবেরিয়ার নাম ছিল ব্রন্মলোক ও তথাকার 
অপিপতির নাম ব্রহ্গা। সেইরূপ চঞ্দলোক প্রভৃতি সমস্ত এককালে ভৌম ডিল ও 
পঙ্গা, ইন্দ্র প্রভৃতি মানুষই ছিলেন । ভারতবর্ষ ও পিতৃভূমি মঙ্জলিয়া হইতে ব্রহ্মার 
নিকট অনেক লোক যাইতেন। তাহারা যে সকল পথে যাতায়াত করিতেন তাতাই 
চেপ্যান পথ | আর পিতুগণ যে পথে ভারতবধে আসিতেন তাহাই পিতৃষান পথ। 
ভারতবযে শআাসিবার পর আধদের পিভুলোক « ব্রক্মলোকের সহিত সম্বন্ধ ভ্রম ব্রমে 
লুপ্ত তয়! তখন দেব্যান « পিতান পথের স্মৃতি মা থাকিয়া যায়। এই স্মৃতি 
কোথা অবিকৃত কোথা বা বিকৃত অবস্থায় বেদের নানা স্থানে রিয়া গিয়াছে । 
'বদিক কালেই দেবধান & পিতৃধানের যথার্থ তত্ব লুপ্প হইয়াছিল । 
| 8২ । বিদ্ভারতু মহাশয় “মানবের আদি জন্মাভূমি' এান্থে বেদ হইতে যে সব 
সক্তু উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে বণিকেরা পিতৃষান পথে ইন্দের 
নিকট বিবিধ দ্রবা বিক্রয় করিতে যাইততছেন। এক খষি অনা খধিদের বলিতেছেন, 
আমি বরন্মাোলোকে গির়াছিলাম, তথা তইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। তোমাদের সততা 
বলিতেডি "তথায় ছয় মাস দিন ও য় মাস রাত্তি হয় । কালাম যখন দেবযান ও 
পিতযান পথের স্মতি একেবারে লুপ হইল তখন খধিরা নানাপ্রকার কাল্পনিক 
“আধাত্বিক' বাখা আরশু করিলেন। দেবযান € পিতৃযান মার্গে মুলত যে সকল 
কালবাচক শব্দ ছিল তাহা ছারা কত দ্রিনে এ সকল পথ অতিক্রম করা যাইত তাতাই 
উদ্দিষ্ট হইয়াছিল । পরবতী সময়ে এই কালনিদেশের অনেক কাল্পনিক পরিবর্তন 
ঘটিয়াডে। ব্রহ্মলোকে যাওয়া ক্রমে পরব্রহ্মলাভের সমবাচক হইয়া দাড়াইয়াছিল। 
কৌতুহলী পাঠককে বিদ্যারত্ব মহাশয়ের মূল গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি । 
| 8৩। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকারীদের পিতৃযান পথে ও ত্রহ্মবিদের দেবযান পথে 
গতি কেন হয় তাহা বিগ্ারত্ব মহাশয়ের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় না। ছান্দোগ্যে বণিত 
বিবরণ পাঠে আমার মনে যে ব্যাখ্যার কথা উদিত হইতেছে তাহা বলিতেছি। খষিরা 
পুনজন্মে বিশ্বাস করিতেন । পুণ্যাত্মার স্বর্গলোক হইতে প্রত্যাবর্তন হয় ও ব্রহ্মবিদের 
আত্মার পুনর্জন্ম হয় না ইহাই তাহাদের মত। মায়াবদ্ধ জীবাত্মা দেহাদি আশ্রয়েই 


গাতা । পাঁরশিষ্ট ৩৭৩ বাতন্ন মাগি । প্রঙগ৯য 


অধিষ্ঠান করে। দেহের বিনাশ হইলে সেই আত্মা অন্য অধিষ্ঠানে উৎ্রুমণ কার । 
মানুষের মৃত্যুর পর প্ররাকালেও দেহের অগ্নিসকার করা হইত । খধিরা দেখিলেন 
অগ্নিসৎকারের সময় অগ্রির ধুম ও জ্যোতি রূপেই দেহ নিঃশেষ হয়। অতএব দেহশ্ডিত 
আত্মা হয় ধুম, নয় জ্যোতির আশ্রয়েই দেহতাগ করে। ধুম আকাশে উঠিয়া মেঘ 
হয় ইহাই তাহাদের বিশ্বাস ছিল। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি হইতে ত্রীতি যবাদি 
জন্মে। অতএব ধুম উধের্ধ উঠিয়া পুনরায় বুষ্টিরাপে পুথিবীতে নামিয়া আসে । 
বাহাদের আত্মার পুনর্জন্ম হয় দেহ ভস্মীভূত হইবার পর তাহারা ধুমমার্গে্ গমন 
করিয়া থাকেন। অন্য পক্ষে চিতাগ্রির জ্যোতি চঙদিকে বিস্তৃত হহয়া আকাশে 
মিলাইয়া যায়। সেই জ্যোতির আর পুনরাবতন নাত । অতএব যে আত্মার পুনজখ৷ 
নাই তাতা দেহ ধ্বংসের পর জ্যোতিপথই অবলম্বন করে। ধুমপথ € অটিপথ 
উভয়েই পুণাস্মাদিগের পথ । যাহারা পাগা তাহাদের আত্ম। এই উভয়ের কোন পথই 
আাশ্রয় করে না। এই পথিঝতে থাকিয়া তাহারা পুনরায় জন্মগাতণ করে । চিা- 
ভস্মেই খুব সম্ভবত এই সকল আত্মার আশ্রয় কল্পিত ইত | যে স্থানে ভৌম ব্রঙ্গীোলোক 
ভিল তথায় একাদিক্রমে ছয় মাস দ্রিন বা জ্যোতি ও ছয় মাস রাত্রি বা অন্ধকার থাকিত। 
উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে অগ্নিসংকারের পর তথায় ছয় মাস জোতির আশ্রয়ে আত্ম। 
যাইতে পারে । দর্ষিণায়নে এই আশ্রয় না । সে জন্য উত্তরায়ণে মুভ গাশত্ত। 
পুনশ্চ, যখন ব্র্গলোকে ৫ স্বর্গলোকে ভারতবধ হইতে আধেরা গমনাগমন করিতেন 
তখন দুরখ্ের ও তম পথের জন্য হয় ত অনেকে বঙ্গালোক হইতে প্রত্যাবতন করিতেন 
না কিন্তু স্বরগলোক অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হওয়ায় তথায় শ্রখাভাগের পর আামরা এখন 
যেমন দাঞ্জিলিং প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসি সেইকঝপ অনেকেই ফিরিয়া আসিতেন। 
পরলোকেও মৃত্যু হয় এ কথা শতপথত্রাঙ্গণে আছে । এই সকল ঘটনার আশ্রয়ে 
সম্ভবত পরবতী কালে আত্মার দেবধান « পিতৃষান পথ কল্পিত হইয়াছিল । 


২ত। ব্রহ্ষচর্য, ইক্জিয়নিরোধ, ইন্দ্িপসসংহরণ, ইন্জ্রিয়সংঘম ইত্যাদি 
| 88 । অধুনা ব্রহ্মচ্ধ বা ইন্দ্রিয়সংযম বলিলে আমরা কামেঞ্ছিয়ের* সংযম 
বুঝিয়া থাকি কিন্তু গীতায় কুত্রাপি এই দুই শব? এই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহ্থত হয় নাই। 
সমগ্র গীতায় কোথাও বিশেষ করিয়া কামেক্দ্িয় সংঘমের কথা নাই । শংকর ব্রহ্মচধের 
অর্থ নিদেশ করিয়াছেন, গুরুগ্ৃহে বাস, গুরুসেবা, ভিক্ষাবৃত্তির ঘ্ারা জীবনধারণ ও 


(পতিন্ন মান । উতক্জিয়স৯০ ৩৭৮ গীতা । পরিশিষ্ট 


অধ্যয়নাদি কার । ৬।১৪ শ্লোকের শংকরভাষ্য এবং মণ্প্রণীত ব্যাখ্যা দ্রষ্টবা। শাস্ত্রে 
পঠদ্দশায় কা/মন্দ্রিয়সংঘম উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা ব্রক্ষচধের একটি অঙ্গমাত | 
কামেন্দিয়ঃ একমাত্র ইন্দ্রিয় নতে, অতএব ইন্দ্রিয়সংঘম বলিলে কেবল কামেন্দিয়সংযম 
দঝায় না। শ্রীকৃষ্ণ ৬।১৪ শ্লোকে বলিতেছেন ব্রন্মচরধত্রতে স্থিত হইয়া যোগ অভাস 
করিবে । প্ুনরায় ৮১১ শ্লোকে বলিলেন অক্ষর ব্রঙ্গকে জানিবার জন্য কেহ কেহ 
এন্াচর্ধ আচরণ করেন । ১৭1১৬ শ্লোকে ব্রঙ্গচযকে শারীরিক তপ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই সকল বিবরণ হতে বুঝা যায় প্রীকৃষ্। ব্রন্মচর্যকে অক্ষর ব্রক্গলাভের 
জন্য যোগের সাধন এবং চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়। ধরিয়াছেন । 

| 8৫ গীতায় ৪1২৬ ৬ ৯৭ শ্লোকে শ্রীকুষ্ত বলিতেছেন কেহ সংযমরূপ 
আগ্নিতে কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল আহুত্তি দেন, অন্য কেহ ইন্দিয়রপ আগ্নিতি শব্দাদি বিষয়- 
সকল আনভুতি দেন, অপর কেহ জ্ঞান দ্বারা উদ্বোধিত আত্মসংঘমরূপ অগ্নিতে সব 
ভশ্দিয়কর্ম « প্রাণকর্ম আনৃতি দেন। এখানে ইন্দ্রিয়ব্যাপার লইয়া তিন প্রকার 
সাধকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে অর্থাৎ শব্দাদি বহিরস্তু হইতে 
মনকে নিবৃত্ত করিয়া অন্তমুখ করিবার নাম ইন্দ্রিয়সংহরণ বা ইন্দিযপ্রত্যাভার | 
স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্ত স্বরূপান্ুকার ইবেক্ছিয়াণাং প্রত্যাহার; ॥ পাতঞ্জলদর্শন 
১।৫৪ ॥ অর্থাৎ, ইন্ড্রিয়ের নিজ বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নাম ইন্দরিয়প্রত্যাহার, 
এই অবস্থা চিত্তের স্বরূপ অনুকরণের ন্থায়। চিত্তের ক্ষিপ, মু, বিক্ষিপ্ত, একাগ্রা ও 
নিরুদ্ধ এই পঞ্চ অবস্থা । ইহাদের মধ্যে প্রথম চারি অবস্থায় চিত্ত বভিখুখ অর্থাৎ কোন 
না কোন বিষয়াস্ত। নিরুদ্ধ অবস্থায় চিত্তের কোন বিধিষয়ের জ্ঞান থাকে না, 
সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় এবং এই অবস্থায় চিত্ত নিজ স্পরূপ অবস্থান করে এবং চৈতন্য 
মা অনুভূত হয় ॥ পাতঞ্জল ১৩ ॥ এই অবস্থার অনুকরণে যখন ইচ্ছিয় বিষয় হইতে 
নিবৃত্ত হয় এবং ইক্ডিয়জ্ঞান মাত্র অবশিষ্ট থাকে তখনই ইক্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হইয়াছে 
বলা যাঁয়। গ্রীতায় ইভাকেই ইন্দ্রিয়রপ অগ্রনিতে শব্দাদি বিষয়ের আনুতি দেওয়া বলা 
হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৯ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে ইন্দ্রিয়সংহরণ বা ইক্জিয়- 
প্রত্যাহারের বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 
| | ৪৬ । সংযমরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়গণকে আহ্ুতি দেওয়ার অর্থ ৬২৪-২৬ 
শ্লোকগুলিতে পাওয়া যাইবে । আত্মসংঘমরূপ অগ্নিতে সব ইন্দ্রিয় ও প্রাণকর্মের 
আন্ুতি দেওয়ার অর্থ ৮।১২ শ্লোকে আছে। প্রথমে মনকে সর্ব জ্ঞানেক্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৭৫ বিডিন্ন মা । »ংযুম 


হইতে নিবৃত্ত করিয়া হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিতে হইবে এবং প্রাণবায়ুকে মধ য় স্থাপিত করিয়া 
অক্ষর ব্রহ্ম ধ্যান করিতে হইবে । এই উপায় অধিবাদের অন্তর্গত ওকার সাধনার হঙ্গ 
বলিয়া বিবৃত হইয়াছে এবং ইহাকে মনঃসংযম বা আত্মসংযম বলা হইয়াছে । অংখম 
কাহাকে বলে বিশদ করিতেছি । কোন বিশেষ আলম্বনে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি 
প্রয়োগ করার নাম সংযম । ধারণা শব্দ যোগশাস্ত্রে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় । দেশ- 
বন্ধশ্চিততস্য ধারণা ॥ পাতগ্জল ৩।১ ॥ অর্থাৎ, কোন দেশ অর্থাৎ স্থানবিশেষে মনকে বন্ধন 
করার নাম ধারণা । যোগ অভ্যাসকালে কোন বহিিস্ত বা নিজ শরীরের কোন অংশ 
ধারণার স্থান বলিয়া নিিষ্ট হইতে পারে । কেহ দেবমৃত্তির চরণকমলে মনোনিবেশ 
করেন, কেহ বা নাসিকাগ্নে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলে যে 
কোন স্থান ধারণার অবলম্বন হইতে পারে। ধন্ুবিগ্ঠায় লক্ষ্য স্থানই ধারণাস্থান । 
কোন বস্ত্র স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য সেই বস্তরতেই ধারণার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া তাহার 
ধ্যান করিতে হয়। আত্মজ্ঞান লাভের জন্ত ব্যক্ত জগতের স্বরূপের উপলব্ধি আবশ্যক | 
বহিস্ত ও মানসিক ব্যাপার লইয়াই ব্যক্ত জগ। বহিস্তসমূহ ইন্দ্িয়জ্ঞান দ্বারা 
প্রতিভাত হয়, আবার ইন্দ্িয়জ্ঞান মনের বৃত্তিমাত্র। মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিন 
অন্তকরণ ও পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেক্দিয়ের সাহাঁষ্যে আত্মা বহির্জগতের সহিত 
কারবার করে। অতএব আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বহিস্ত, ইন্ড্রিয়জ্ঞান « 
অন্তুকরণ এই তিনের প্রত্যেকটির স্বরূপজ্ঞান আবশ্যক | ধারণা, ধ্যান ও সমাধির 
দ্বারা প্রজ্ঞারপ আলোক রা জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। এই তিনের যুগপৎ প্রয়োগের 
পারিভাষিক নাম সংযম ।. সংযম ছারা পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। অতএব 
আত্মজ্ঞানলাভের জন্য বহির্বস্ত বা ইক্দ্রিয়বিষয়, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই তিনেরই সংযম 
আবশ্তাক। ধারণা সংযমের অঙ্গ । বহিবস্ত সংযমকালে বহির্বস্তকেই ধারণার স্থান 
করিতে হয়। ইন্দ্রিয়ংঘম করিতে হইলে ইন্দ্রিয়স্থানকে ধারণাস্থান করা উচিত। 
ত্বগিক্দ্িয়ের সংযমে যে স্থানে স্পর্শ অনুভূত হইতেছে সেই স্থানেই মনোনিবেশ কর্তব্য । 
শরীরের যে স্থানে যে ইন্দ্রিয়ের কাধ অনুভূত হয় সেই স্থানই সেই ইন্দ্রিয়ংযমের 
উপযুক্ত ধারণাস্থান। তরগিন্দ্রিয়ের ব্যাপারে শরীরে অনুভূতির স্থাননিদেশ সহজ । 
রসনেক্দিয়ের স্থান জিহ্বা এবং ভ্রাণের নাসিকাভ্যন্তর । কর্ণীভ্যন্তর শব্দের ইন্দ্রিয়স্থান 
অর্থাৎ যখন শব্দ হয় তখন কর্ণমধ্যেই তাহার অনুভূতি হয়। সাধারণের পক্ষে ইহা বুঝা 
একটু চেষ্টাসাপেক্ষ, কারণ আমাদের মন শব্দানুভূতির দিকে না গিয়া শব্দায়মান বস্তর 
৪৮ 


বিভিন্ন মা । স্যর ৩৭৬ গীতা । পরিশিষ্ট 


প্রতি ধাবি্ধ হয় । মন শস্থমুখ না করিলে ঈন্ছিয়স্থানের জ্ঞান জন্মে না। অর্গুলি 
বার! কর্ণরক্ধা বন্ধ করিলে শব শুনা যায় না, ইভা তইতেহ সাধারণে বুঝে যে শব্দের 
ইন্দিয়স্তান কর্ণ। শব্দ শ্রবণকালে কর্ণের মধ্যেই অনুভূতি হইতেছে এই জ্ঞান সাধন- 
সাপেক্গ । দর্শন ইন্দিয়ের স্থাননিদেশ আরও কঠিন, কারণ শ্রবণ, ঘ্রাণ ইত্যাদি 
হপেক্ষা। দুটি অধিক বহির্মথী। অবশ্য চক্ষু বন্ধ করিলে দেখা যায় না অতএব চক্ষুই 
দর্শনেন্দিয়ের স্থান এই যুক্তিলভ্য জ্ঞান সকলেরই আছে কিন্ত কোন বন্ত দেখিবার 
সময় চহ্গুুগোলকের মধো দর্শনক্রিয়া চলিতেছে এই অনুভূতি বিশেষ আয়াসলভা । 
এই অনুদ্ভূতি না জন্মিলে চক্ষগোলককে ধারণার স্থান করা সম্ভবপর নহে এব 
চচ্ষরিক্দ্িয়ের সংযম অসম্ভব । 

| 8%। ইন্িয়স্থান লইয়া কোন মতভেদ নাই কিন্তু মনের স্থান নিদেশ 
কঠিন। শোকছুঃখাদির দ্বারা যখন মন উদ্বেল হয় তখন বক্ষ বা হৃদয়ে কষ্টাদি অনুভূত 
হয়। ছুঃখে বুক ভাঙিয়া যাইতেছে, শোকে বুক শবন্য বোধ হইতেছে, ভয়ে বুক ছুর ছুর 
করিতেছে ইত্যাদি ভাষা সাঁধারণে প্রয়োগ করে, অতএব হৃদয়ই মনের স্থান । হৃদয় 
হাদ্পিগ্ড নহে । হৃদয়ের কোন বিশিষ্ট আকুতি নাই । বক্ষোদেশের এক অনিদিষ্ট 
অংশই হৃদয়। মনকে শান্তে সংকল্পবিকল্পাপ্াক বলা হয়। কোন বিষয়ের সংকল্প 
বিকল্পের সময় আমরা অস্ফুট বাক্যের সাহায্যে মনে মনে তাহার আলোচনা করি, 
এ জন্য গলান্তকেও মনস্থান বলা হয়। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্িকা | বুদ্ধি চালনার সময় বদনে 
বা মস্তকে বিশেষ অনুভূতি উপলন্ধ হয়, এ জম বদন বা মণ্ডক বৃদ্ধিস্থান। শারীরবৃত্তে 
মস্তিক্ষকে বুদ্ধি, মন ইত্যাদির আধার বলা হয়। যোগশাস্সে বৃদ্ধিস্থান বলিলে মস্তিক্ধ 
ব্ঝায় না কিন্ত যে স্থানে বৃদ্ধি চালনাকালে কোন বিশিষ্ট সংবেদন (56119210017) 
অনুভূত হয় তাহাই বুদ্িস্থান। আধুনিক মনোবিদও কেবল মনোবিষ্ঠার দিক হইতে 
দেখিলে বলিবেন বদন বা মন্তকই বৃদ্ধিস্থান। মস্তিক্ষের কোন অনুভূতি আমাদের নাই । 
ইত্িয়সংযমকালে যেরূপ ইন্দিয়স্থানে ধারণা করিতে হয় মন£সংযম করিতে হইলে 
সেইরূপ মন:স্থান অর্থাৎ হৃদয়ে বা বক্ষোদেশে মনোনিবেশ করিতে হয়। শংকরের 
আত্মানাত্ববিবেকে আছে, অন্তঃকরণং নাম মনোবুদ্ধিশ্চিতমহংকারশ্চেতি | মনঃস্থানং 
গলান্তং বুদ্ধেবদনম্‌ চিত্তস্ত নাভি; । অহংকারস্ত হৃদয়ম্। অস্ত্রঃকরণচততুষ্টয়স্ বিষয়া 
সংশয়নিশ্চযধারণাভিমানাঃ। অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার এই কয়টির নাম 
অস্তুঃকরণ। মনের স্থান গলান্তপ্রদেশ, বুদ্ধির স্থান বদন, চিত্তের নাভি ও অহংকারের 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৭৭ বিভিম মাগী । সংষঞ 


হাদয়। মনের কাধ সংশয়, বুদ্ধির নিশ্চয়করণ, চিত্তের ধারণা « আহ কারের অভিমান । 
কোনও মতে অন্তঃকরণ তিনটি, যথা, মন, বুদ্ধি ও অহংকার । কখনঞ& কখন মন 
শব্দ সমগ্রা অন্তরঃকরণ বুঝায় । কাহারও কাহার€ মতে মনঃস্থান নাভিতে, কেহ বলেন 
জামধো চ মনঃস্থানং কেহ বলেন হাদয়াভ্যন্তরে এব: কাহায়ও মতে মননস্থান মত্তাকি | 
উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে আত্মা হৃদয়ে বা ছদয়গুহায় অর্থাৎ হৃদয়ীভান্তরে ব। 
হ্দয়-আকাশে অবস্থান করেন। এই সকল বাক্যের অর্থ এই যে, হৃদয়কে ধারণার 
স্থান করিলে আত্মার উপলব্ধি হয়। গীতায় ১৬৬১ শ্লোকে আছে ঈশ্বর সবগ্রাণীর 
হাদ্দেশে অবস্থান করেন । 

| 8৮ । বিষয় সংযম করিল বিষয়জ্ঞান ইন্দ্িয়জ্ঞানে পধবসিত হয়, ইন্দিয়- 
সংযমে ইন্দ্িয়জ্ঞান মনে লয় পায় এবং মনঃসংযামে আত্মত্ান লাভ হয়। মন£সংযমকে 
অনেক সময় আত্মসংঘম বলা হয়। বিষয়সংঘম € ইন্ড্রিয়প্রত্যাহার একই কথা । 
সেইরূপ ইক্দ্রিয়ংঘম € মনঃপ্রত্যাহার এবং মনঃসংঘম ও আত্মার প্রত্যাহার সমার্থ- 
বাচক। সংযম কি, উদাহরণে তাহা স্পষ্ট হঈবে। চক্ষু বন্ধ করিয়া বসিয়া আছি, 
হাতে একটা ভিজা, কঠিন ও শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। বুঝিলাম বরফ স্পর্শ 
করিয়াছি। মন এই বরফের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া (ধারণ! ) বরফের শৈতাগ্ডণ 
একমনে চিন্তা করিতে লাগিলাম (ধান ), ক্রমে এই চিন্তায় তন্ময় হইলাম, তখন 
বরফ ব্যতীত পুথথিবীর যাবতীয় পদার্থের অন্তিধ মন হইতে লোপ পাইল । এমন কি, 
আমি আছি বা ধ্যান করিতেছি এই জ্ঞানও রভিল না (সমাধি )। এই অবস্থা 
উপস্থিত হইলে বরফরূপ বতিবস্তুর সংযম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই প্রকার 
সংযমের ফলে ধ্োয় বন্তর স্বরূপপ্রকাশক প্রজ্ঞ। নামক আলোক বা! জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। 
তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোক; ॥ পাতরঞ্জল ৩1৫ ॥ তখন ধ্যাতা বুঝিতে পারেন যে, বরফরূপ 
বহির্বস্ত কেবল শৈত্যাদি কতকগুলি গুণের সমষ্টিমাত্র। এই বুঝিতে পারা কেবল তর্ক 
বিচার দ্বারা বুঝা নহে কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ । ইহাই বিষয়সংযম বা ইন্দিয়- 
প্রত্যাহার বা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে বিষয়ের আন্ছতি দেওয়া । 

| ৪৯। বিষয়সংঘমের পর ইন্দ্রি়সংঘম সফল হয়। ইন্দ্রিয়সংঘম করিতে 
হইলে হস্তের যে স্থানে বরফের স্পর্শ অনুভূত হইতেছে ( ইব্দিয়স্থান ) তথায় 
মনোনিবেশ করিয়া ( ধারণা ) শৈত্যগ্তণের একতান চিন্তন (ধ্যান) করিতে করিতে 
তাহাতে তন্ময় হইয়া যাইতে হইবে, অপর কোন অনুভূতি থাকিবে না ( সমাধি )। 


বিভিন্ন মার্গ। স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞ ৩৭৮ গীতা । পরিশিষ্ট 


ভাই স্পর্শেক্দিয়সংযম । এই সংযমের দ্বারা সাধক বুঝিতে পারেন যে ইন্দ্য়জ্ঞানের 
পুথক অস্তিত্ব নাই তাহা মনেরই বিকার মাত্র। ইন্দ্রিয়সংযমে ইক্দিয়জ্ঞান মনে লয় 
পায়। ইহাই সংযগাগ্নিতে ইন্দ্রিয়কে আন্ুতি দেওয়া । ইন্দ্রিয়সংঘম অতি কঠিন 
ব্যাপার । থিয়েটার দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে জোর করিয়া তাহা দেখিলাম না, 
সাধারণে মনে করেন ইহাই দর্শনেক্দ্রিয়সংযম | শান্সমতে ইহা ইন্দ্রিয়সংযম নহে 
ঈশ্দিয়নিহাহ মাত্র। গীতা বলেন নিহত; কিং করিষ্যতি অর্থাৎ নিগ্রহ বিফল। 
মনঃসংঘম বা আত্মসং্ঘম করিতে হইলে মনযস্থানে অর্থাৎ হৃদয়ে ( ধারণ ) মনকে 
নিবদ্ধ করিতে হইবে এবং মনের প্রকৃতি কিরূপ তাহার একতান চিস্তন (ধ্যান ) 
করিতে হইবে । মন নিজ স্বরূপে তন্ময় হইলে (সমাধি ) আত্মায় লয় পাইবে ও 
আত্মদর্শন হইবে । ইহাই আত্মসংযমরূপ অগ্রিতে সর্ববিধ ইন্ড্রিয় ও প্রাণকর্মের অর্থাৎ 
তাবু মানসিক ব্যাপারের আনৃতিদান। প্রাণসংযম অষ্টম অধ্যায়ে ১২ শ্রোকে 
ব্যাখাত হইয়াছে । সাধারণ মনুষ্যের মানসিক বৃত্তিসমূহ বহিমু্খ এবং বিষয়ের 
আকর্ষণে অনিচ্ছাসত্বেও তাহারা বহিরবস্তর প্রতি ধাবিত হয়। সংযম অভ্যস্ত হইলে 
ইন্দ্িয়গণ ও অন্যান্য মানসিক বৃত্তিসমূহ নিজ বশে আসে ও তখন তাহাদিগকে ইচ্ছামত 
বিষয় তইতে নিবৃত্ত করা যায়। এই সংহরণ নিগ্রহ নহে । ২৬১ শ্লোকে আছে, 
ইল্দ্িয়গণ ধাহার বশীভূত তাহার প্রজ্ঞ৷ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ 
হইয়াছেন । 

| ৫০। শ্রীকৃষ্ণের মত সংক্ষেপে এই যে যোগসাধনা ও চিত্তশুদ্ধির সহায়ক 
বলিয়া ব্রহ্মচ্য আচরণ করিবে, স্থিতপ্রজ্ঞত্ব লাভের জন্য ইন্দ্রিয়সংহরণ আয়ত্ত করিবে 
এবং আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ইন্্রিয়ংঘম ও মনঃসংযম অভ্যাস করিবে । বিভিন্ন 
সাধকেরা এই সকল বিভিন্ন মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই সমস্ত সাধনাই চতুর্থ 
অধ্ায়ে যজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে এবং ইহাদিগকে কর্মজ বলা হইয়াছে ॥ ৪1৩২ ॥, 
অতএব এই সকল সাধনাও নিঃসঙ্গচিত্তে অনুষ্ঠেয় নচেৎ ইহাদের দ্বারাও কর্মবন্ধন 
জন্মিবে। | 


২থ। স্বাধ্যায় ও জ্ঞানবজ্ঞ 


। ৫১। সর্বপ্রকার দ্রব্যময় যক্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয় ॥ ৮৩৩ ॥ 
জ্বানার্জনের চেষ্টাকে শ্রীকৃষ্ণ অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। অধ্যয়ন জ্ঞানলাভের উপায় 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৭৯ [বিভিন্ন মাগ। মন্ত্র ও মদ 


এজন্য ৪1২৮ শ্লোকে স্বাধায় ও জ্ঞানযজ্ঞের একত্র উল্লেখ আছে । অনেক মান করেন 
কেবল বেদপাঠকেহ স্বাধায় নামে অভিহিত করা হইয়াছে কিন্তু এ অর্থ যক্তিযুক্ত 
নহে। জ্ঞানলাভের জন্য সর্বপ্রকার শাস্ত্রাধ্যযনকে স্বাধ্যায় বল! যায়। ১৬।১ শ্রোকে 
দৈবী সম্পদের মধ্যে স্বাধ্যায় ধরা হইয়াছে এবং ১৭১৫ শ্রোকে স্বাধ্যায়কে বাঙ্ময় তপ 
বলা হইয়াছে ; এই দুই স্থলেও কেবল বেদপাঠ স্বাধ্যায় শব্দের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয় 
না। ১১1৪৮ শ্লোকে শ্রীকৃঞ্ণচ বলিতেছেন, না বেদ যজ্ঞ অধ্যয়ন ছারা, না দান দ্বারা, 
না ক্রিয়ার দ্বারা, না উগ্র তপস্তার ছারা! আমার এই রূপ বা মু্তি নুলোকে দর্শনসাধ্য। 
এখানে বেদ ও অধ্যয়নকে পুথক মার্গ বলিয়াই ধরা হইয়াছে । এখনকার মত 
মহাভারতের কালেও অনেকে জ্ঞানার্জনকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন । স্বাধ্যায়ই 
ইহাদের সাধনা । কোন কোন যতি এই শ্রেণীভুক্ত ॥ ৪1২৮॥ তৈত্তিরীয় উপনিষদে 
প্রথমা বল্লীর নবম অনুবাকে আছে, স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদগলাঃ 
তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপ; অর্থাৎ-নাকমৌদগলা খষি বলেন কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার 
অনুষ্ঠান করিবে কারণ তাহাই তপ ভাহাই তপ। শ্রীকৃষ্ণের মতে সর্বপ্রকার জ্ঞানের 
মধ্যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান । 


ৃ ২দ। মন্ত্র ও ওষধ 

॥ ৫২। গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র অতি প্রাচীন। এই সকল মন্ত্রের বিশেষ বিশেষ 
শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে । গায়ত্রী ও বীজমন্ত্র জপ এখনও প্রচলিত আছে। অনেকে 
মন্ত্রজপকে প্রধান সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ৯১৬ শ্লোকে বলিলেন, 
আমাকেই মন্ত্র বলিয়া, জানিবে অর্থাৎ যিনি মন্ত্রক ব্রহ্ম বলিয়া জানেন তাহার মুক্তি 
হয়। এই শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন আমিই ওঁষধধ। ওষধ শব্দের ব্যাখ্যায় শংকর 
বলিতেছেন, সকল প্রাণী যাহা৷ ভক্ষণ করে তাহাই ওঁষধশব্দবাচ্য অথবা ব্যাধির শাস্তির 
জন্য যে ভেষজ ব্যবহৃত হয়, তাহাই ওষধ শবের অর্থ। এখানে কোন্‌ অর্থে ওষধ 
শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে শংকর সে সম্বন্ধে নিশ্চিত নহেন। আমার মনে হয় এখানে 
ওষধ শব্দে যজ্জীয় ব্রীহি যবাদি উদ্দিষ্ট হইয়াছে । ৯1১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 
ভেষজ ও পারদাদি ওষধ দ্বারাও একপ্রকার সাধনার কথা প্রাচীন শাস্ত্রে দেখা যায় । 
মাধবাচার্ষের সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বরদর্শন প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, অপরে মাহেশ্বরাঃ 
পরমেশ্বরতাদাত্মযবাদিনোইহপি পিগুস্থৈষৈঃ সর্বাভিমতা জীবনুক্তিঃ সেতস্যতীত্যাস্থায় 


বিভিমন মার্স | পূজ। ২৩৮০ গীতা | পরিশি 


পিগুস্থেযোপায়” পারদাদিপদবেদনীয়ং রসমেব সংগিরম্তে রসস্ত পাঁরদত্কং সংসার- 
পরপারপ্রাপণঞ্জেন তছুক্তং সংসারম্য পরং পারং দাত্তেইসৌ পারদঃ স্মৃত;। যড়- 
দর্শনেইপি মুক্তিজ্্ দশিতা পিগুপাতনে করামলকবৎ সাপি প্রত্যক্ষা নোপলভ্যতে । 
তম্মাৎ তং রক্ষয়েৎ পি রসৈশ্চৈব রসায়নৈঃ। অর্থাৎ, অপর মাহেশ্বর সম্প্রদায় 
আত্মাকে পরমাত্মারপে স্বীকার করিলেও বলেন সর্বদর্শনশান্ত্র-গ্রতিপাদিত জীবনুক্তি 
শগীরের স্থেষের উপর নির্ভর করে অতএব তাহারা এই স্ৈষের উপায় স্বরূপ 
পারদের গুণ কীর্তন করেন। সংসারের পরপার প্রাপ্তি করায় বলিয়াই ইহাকে 
পার-দ বলে। দেহপাতের পর যড়দর্শনে যে মক্তির কথা বলা হইয়াছে 
তাহা করামলকবৎ প্রত্যক্ষ নহে সে জন্য পারদ ও অন্যান্য রসায়নের দ্বারা 
শরীররক্ষার চেষ্টা করিবে। তন্ত্শাস্ত্ের মূল অতি প্রাচীন এবং খুব সম্ভবত এই বিশ্বাস 
মহাভারতের কালেও প্রচলিত ছিল এবং হয় ত শ্রীকৃষ্ণ রসায়নকেই ও্যধ শব্দে লক্ষ্য 
করিয়াছেন । সাংখাপ্রবচনভাষ্ম ৫1১২৮ শ্মত্রে ওউধধ দ্বারা সিদ্ধিলাভের কথা আছে । 
পাতঞ্জল যোগন্বত্রেও ৪1১ শ্মত্রে মন্ত্র ও উষধ ধারা অণিমাদি অআষ্টপ্রকার সিদ্ধিলাভ 
হইতে পারে বলা হইয়াছে । কথিত আছে কেবল মন্্জপ দ্বারা গালব প্রভৃতি 
খষি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং মাওবা প্রভৃতি কতিপয় খষি কেবল ওষধ সেবন 
করিয়াই সিদ্ধিযুক্ত তইয়াছিলেন। 


২হধ। পুজা 

| ৫৩। এখন যেরূপ নানা দেবদেবীর পুজা অন্ষ্ঠিত হইয়া থাঁকে পুরাকালে 
মহাভারতের যুগেও সেইরূপ হইত বলিয়া মনে হয়। দেবদেবীর কোন মৃত্তিকা 
প্রসশ্তরাদিনিমিত মুতিপূজা হইত কি না গীতায় তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। 
পুজায় পত্র পুষ্প ফল ইত্যাদি দেবতাকে অপিত হইত কিন্তু এ বিষয়ে এখনকার মত 
বাহ্ুলা ছিল বলিয়া মনে হয় না। শ্ত্রীকৃ্চ এক শ্লোকেই এই প্রকার পুজার কথা 
শেষ করিয়াছেন। ভূত প্রেতাদির পুজা কেহ কেহ করিত। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 
যাহারা শ্রদ্ধাপূর্বক এই সকল পুজা করে বিধিবহিভূতি হইলেও তাহারা আমারই পৃজা 
করে, কেন না, সর্বষজ্ঞের আমিই ভে্ক্তা ও প্রভু কিন্তু এরূপ পুজার ফল শ্রেষ্ঠ হইতে 
পারে না কারণ উপাসক উপাস্ত দেবতাকে প্রাপ্ত হন এই ন্তায়ে দেবপুজক দেবতাকে 
এবং ভূতপ্রেতপৃজক ভূতপ্রেতকে প্রাপ্ত হন। | 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৮১ বিশিম্ন মাগ। রাজবিছা। 


২ন। নান। উপান্য পদার্থ 

। ৫৪ | দেবতা, ভূত, প্রেত প্রভৃতির পুজা ব্যতীত কোন কোন বুঙ্গ, পৰত, 
নদী, মনুষ্য বা অন্যান্য বস্ত সমাজে পুজাহ্‌ বলিয়া পরিগণিত হয়। দশম অধায়ের 
১৭ শ্লোকে অঞ্জন প্রশ্ন করিতেছেন কোন্‌ কোন্‌ বস্তুতে বা কোন্‌ কোন্‌ ভাবে 
ভগবানের ধান করা যাইতে পারে। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ উপাস্ত বস্তুর উদাহরণম্বরূপ 
কতকগুলি নামোল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা আমার শক্তিসম্তুত 
বলিয়াই জানিবে। এই শলিকা দেখিলে মহাভারতের যুগে কোন্‌ কান্‌ পদার্থ 
উপাস্ত বলিয়া লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা পাইত তাহা বুঝা যাইবে । চন্দ্র, অগ্থি, সাগর, 
মেরুপৰত, হিমালয়, অশ্বরথবৃক্ষ, কুবের, বাসুকী, প্রহ্লাদ, রাম, গরুড প্রত্ভৃতির নাম 
এই তালিকার মধ্যে আছে । মকর ও জাহুবীর পর পর উল্লেখ থাকায় মনে হয় 
তখনও লোকে মকরবাহিনী গঙ্গার পুজা করিত। 


২প। রাজবিত্তা 

| ৫৫1 শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনুমোদিত ধর্মের নাম দিয়াছেন রাজবিষ্া । 
রাজন্যবর্গের মধ্যে এই বিগ্ভা প্রচলিত থাকায় ইহাকে রাজবিগ্া বলা হইয়াছে । 
রাজবিদ্ভা কোন একটি বিশেষ মার্গ নতে। যে কোনও মার্গের সাধকই এই বিদ্চার 
প্রয়োগ করিতে পারেন । নবম অধ্যায়ে এই বিদ্ভার ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়া অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে । সংক্ষেপে রাজবিদ্যার মূল স্মৃত্র এই খে, প্রকৃতির বশে মানুষ 
কর্ম করিবেই অতএব কর্মত্যাগের বৃথা চেষ্টা না করিয়া নিজ স্বভাব ও সমাজ অন্যায় 
কর্ম করা উচিত। নিশ্বাসগ্রশ্বাস আহারবিহার হইতে আরম্ত করিয়া যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠান 
সমস্তই ব্রন্ষবুদ্ধিতে ও অসঙ্গচিত্ত করা উচিত। যে কোন ধর্মমার্গ ই অবলম্বন করা 
যাক না কেন ত্রহ্ষবুদ্ধিতেই তাহা করিতে হইবে, কোন একটি বিশেষ মার্গ ই গ্রহণ 
করিতে হইবে এমন কথা৷ নাই । অধ্যাত্মবিদ্ভা বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সম্বন্ধ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞান। এই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা উচিত। এই জ্ঞান লাভ হইলে আত্মদর্শন বা 
ব্রহ্মদর্শন হয়। নি£সঙ্গচিত্তে কর্ম করিলে এই জ্ঞান লাভ হয়। অসমর্থ ব্যক্তি 
কর্মফলত্যাগের অভ্যাস করিবেন । 

৷ ৫৬ । শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নানাপ্রকার সাধনমার্গের উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি 
কোন মার্গের সাধককেই নিজ ইষ্টমার্গ পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই তবে সর্বপ্রকার 


বিভিন্ন মার্গ। রাজবিদ্থা ৩৮২ গীতা । পরিশিষ্ট 


সাধনায় বুদ্ধিযোগ বা কর্মযোগ আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। কৃষ্ণ তাহার নিজস্ব 
কোন বিশেষ সাধনপদ্ধতি অবলম্বন করার উপদেশ দিয়াছেন কি না তাহা বিচাষ। 
তিনি লুপ্ত রাজবিগ্ভার পুনরুদ্ধারকতা এবং পুনঃপ্রব্তক। রাজবিদ্ভা, কর্মযোগ ও বুদ্ধি- 
যোগ এহ তিন শব্দের ছ্বারা কৃষ্ণ তাহার নিজ মত নিরিষ্ট করিয়াছেন । জ্ঞান বিজ্ঞান 
সমেত কৃষ্ণের সমগ্র উপদেশের নাম রাজবিদ্া, ব্যাবহারিক জীবনে সেই বিদ্যার প্রয়োগ 
পদ্ধতির নাম কর্মযোগ এবং যে বুদ্ধির দ্বারা রাজবিদ্যাশ্রয়ী চালিত হন তাহার নাম 
বুদ্ধিযোগ । অষ্টাদশ অধ্যায়ের বক্তব্য বিশেষভাবে আলোচন৷ করিলে কৃষ্ণের 
অভিপ্রেত সাধনপদ্ধতির সন্ধান মিলিবে। কৃষ্ণ সকলকে স্বধর্মে থাকিয়া চলিতে 
বলিয়াছেন । উপযুক্ত ভাবে আচরিত হইলে স্বধর্মের দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। কৃষ্ের 
নিজন্ব উপদেশের সার মর্ম ধারাবাহিক ভাবে বিশদ করিতেছি । 

১। নিজ প্রকৃতিজাত স্বভাবের অগ্নুকুল কোন সমাজানুমোদিত জীবিকা বা 
বৃত্তি গ্রহণ করিবে । আলল্ত ত্যাগ করিয়া উৎসাহ, দক্ষতা ও শুচিতা সহকারে সেই 
বৃত্তির অনুযায়ী কর্মসমূহ আচরণ করিবে । স্বভাব & সমাজসন্মত বৃত্তির উপযুক্ত 
আচরণের নাম ত্বধর্ম পালন। অধিক উপাজন বা অপর কোন লাভের আশায় ব্বধর্ম 
ত্যাগ করিয়া অপরবৃত্তি আশ্রয় করিবে না। দোষযুক্ত স্বধর্মও পরিত্যাজ্য নহে। 
স্বধর্মনিরত ব্যক্তির প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তি চরিতার্থ হওয়ায় ধাতু প্রসন্ন হয় ও ক্রমে বুদ্ধি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্বধর্ম দৌষযুক্ত হইলেও তনুষ্ঠানে কোনও পাপ হয় না। স্বধর্মপালন 
ঘবারাই মুক্তি সম্ভবপর । 

২। স্বধর্ম আচরণকালে ছুই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । প্রথমত, স্বধর্ম- 
নিদিষ্ট কর্মে নিলিপ্ততা অর্জনের চেষ্টা করিতে হইবে ও সেই সঙ্গে শরীরযাত্রা সংক্রান্ত 
এবং অন্যান্য সববিধ কর্মেও অনাসক্ত ভাব অবলম্বন করিতে হইবে । দ্বিতীয়ত, স্বধর্ম- 
মাত্র পালনকে জীবনের চরম উদ্দেশ্য মনে করিবে না, উপযুক্ত ধুতি অর্থাৎ জীবনের 
আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে । যে আদর্শবশে মনুষ্য ভগবান লাভের জন্য অনুপ্রাণিত 
হয় তাহাই উপযুক্ত ধৃতি। জানিয়া রাখিবে যে ভগবৎসত্তা জগতের সকল বস্তুতে, 
সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনায় ও মনুষ্যাদি প্রাণিগণের সকল কর্মে এবং ভাল মন্দ সমস্ত 
ব্যাপারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে । এই সত্তা! অব্যয় এবং অবিনাশী এবং সকল 
অনিত্য বস্ত্রতে নিত্য পদার্থ । ইহাই মন্ুষ্ের চরম আশ্রয় । অনিত্য ইন্ট্রিয়বিষয়- 
সমূহে আসক্তি বর্জন করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে এই পরম বস্তুর সন্ধান লইতে হইবে । 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৮৩ বিতিক্স মগ । বাজি) 

৩। কর্মে আসক্তিত্যাগ ও নিলিপ্ততা অ্জনকে সন্ন্যাস, তাাগ বা নেক্র্মাসিদ্ি। 
নামে অভিহিত করা যায়। কমবঞ্জন কতব্য নহে, আবশ্যকও নতে, সম্ভবপর€ নাহ! 
নিঃশেষ কর্মবক্তনে প্রাণযাগ্রাও নিবাহ হইতে পারে না। সমাজনিপিষ্ট কোন বম 
তআজা নহে। কর্ম করিতে থাকিয়াই নিম্নলিখিত ভাবে ক্রমশ অনাসক্তি আয়ু করা 
যায় । 

(ক) কর্মের ফলাকাজক্ষা তাাগ। কর্মসিদ্ধির পাঁচটি কারণ। অধিষ্ঠান, 
কতা, করণ, চেষ্টা এবং দৈব এই পীঁচটির উপর কর্মের ফললাভ হইবে কি না তাহা 
নির্ভর করে। ইহাদের মধ্যে দেব আমাদের আয়ত্তির বাহিরে । সাধারণ পদ্ধির 
থারা বুঝা যাইবে যে দেব বতমান থাকিতে কর্মসিদ্ধি সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাহ । 
অতএব যে কোন কর্মই আরন্ত করা যাক না কেন এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে 
সহজ্ঞ চেষ্টা সত্বেও তাহ। সফল না হইতে পারে । যদি সবদাই স্মরণ করা যায় যে কম 
সিদ্ধ ঠইতিও পারে না হইতেও পারে তবে ক্রমে ফলাসক্তি যাইয়া অনাসক্ত ভাবে কম 
করিবার ক্ষমতা আসে, তখন সহজে ভগবানে কর্মের ফল অর্পণ করা যায়। 

(খ) ভগবানে ফল অর্পণ করার অর্থ এই যে সাধক নিজেকে ভগবানের 
নিয়োজিত ব্যক্তিমাত্র মনে করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। ফললাভ হইলে সেই 
ফল ভগবানই পাইলেন এবং কম বিফল হইলে ভগবানের ফললাভ হইল ন| মনে 
করেন। এরূপ বুদ্ধিতে সতত কর্ম করিলে আমি কর্তা এই ভাব কমিয়া আসে । 

(গ) ভগবানে কর্মের ফল অপ্পণ করায় প্রুমে অহংভাব ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে খুব! 
যায় যে প্রকৃতির বশেই সবকর্ম সম্পাদিত হইতেছে এবং কতা নিলিপ্ত জ্ঞাতা ব। সাক্ষীমাঙ 
হইয়া অবস্থান করিতেছেন । এই অবস্থা প্রকৃত নিলিপ্ুতা এবং ইহাই নৈক্ষমাসিদ্ধি | 

৪। কর্তা সব্দা অকত্তাই আছেন, প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে এই জ্ঞান হইলে 
পর ক্রমে ব্রহ্মবুদ্ধি জাগরিত হয় । সাধক প্রথমে উপলব্ধি করেন যে এক চেত্তনসন্তার 
আশ্রয় ব্যতীত প্রকৃতির কোন কর্ম চলিতে পারে না। উপযুক্ত ধৃতি ও বৃদ্ধিযোগের 
সাহায্যে তখন তিনি ভাবিতে পারেন যে তাহার নিজ আত্মাই সেই চেতনসত্তা 'এবং 
তাহাই ব্রহ্গসত্তা। তখন এন প্রকার ভাবনা আসে যে কতা ব্র্ধ, কর্ম বর্গ, সর্ববিধ 
সাধনদ্রব্য ব্রঙ্গা এবং জাগতিক তাবৎ বন্ত ব্রক্ম। এই ভাবনার নাম ব্রন্গবুদ্ধি | 

৫। ব্রক্মবুদ্ধি হইতে ভগবন্তক্তি জন্মে অর্থাৎ সাধক ব্রক্মকেহ নিজ চেতন 
সত্তার চরম জ্ঞাতব্য মনে করেন । 

৪৯ 


কাম ও ক্রোধ ৩৮৪ গীতা । পরিশিষ্ট 


৬। পরে ক্রমে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা প্রভৃতি সকল ভেদ লোপ পাইয়। ব্রন্ষের 
সহিত একাত্মবোধ হয় অর্থাৎ সাধকের আত্ম! ব্রন্গে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত এক 
হইয়া যায়। ইহাই মুক্তি এবং ইহাই সকল জীবের কামা । 

৷ ৫৭। শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট কর্মযোগ অবলম্বনে কোন্‌ কোন্‌ সোপান আরোহণ 
করিয়া অর্থাৎ সাধনার কোন্‌ কোন্‌ স্তর অতিক্রম করিয়া ব্রন্মে পৌছান যায় তাহা 
সংক্ষেপে বলিলাম । দেখা যাইতেছে এই উপায়ে মুক্তিলাভের জন্য পুজা অর্চনা 
যাঁগযজ্ঞ জপতপ সন্ধ্যা আহ্কিক শান্ত্রপাঠ প্রভৃতি কিছুরই আবশ্যক নাই। সামাজিক 
আচার ব্যবহার বর্ভনের€ প্রয়োজন নাই । কেহ যদি নিজ প্রবৃত্তির বশে বা নিজ রুচি 
বা সামাজিক প্রথামত কোন বিশেষ দেবতার পূজা অনা কীতন করেন, সন্ধ্যা আহিক 
ইষ্টমগ্ন জপ করেন, তীর্ঘদর্শন দান ব্রাহ্মণভোজন দরিদ্রসেবা ইত্যাদিতে মন দেন অথবা 
যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন তবে তাহ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের পরিপন্থী হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের 
মতে সাধক স্বচ্ছন্দে এই সব ধর্মাচরণ করিতে পারেন কেবল সকল ক্ষেত্রেই তাহাকে 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রক্মই চরমগতি । সকল দেবতাকে ব্রহ্মবৃদ্ধিতেই উপাসনা 
করিতে হইবে। যদি যোগ আশ্রয় করিতে হয় তবে তাহা মাত্র আত্মোপলব্ধির জন্য 
না করিয়া ত্রন্মোপলন্ধির জন্যই করিতে হইবে । বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া অনাসক্ত- 
চিন্তে ভগবদ্তক্তিযুক্ত হইয়া যে পথেই যাওয়া যাক না কেন তাহাতে মুক্তি হইবে 


৬৩ কাম ও ক্রোধ 


| ৫৮। আধুনিক মনোবিদেরা বলেন, ক্রোধ একটি সহজ প্রবৃত্তি । সহজ 
প্রবন্তিগুলি আদি প্রবৃত্তি। তাহাদের মূলে কি আছে আমরা তাহা জানি না। 
আমাদের শাস্ত্কারেরা ক্রোধকে দ্বিতীয় রিপু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গ্বীতায় ৩৩৭ 
শ্লোক কাম ও ক্রোধকে একই বলা হইয়াছে অতএব এখানে ক্রোধকে পৃথক মূল 
প্রবৃত্তি বলিয়৷ স্বীকার করা হইল না। আমি নিজে ক্রোধকে সহজ সংস্কার বলিয়া 
স্বীকার করিলেও মূল প্রবৃত্তি বলিয়া মানিতে রাজি নহি। কেন, তাহার বিচার 
করিব। ক্রোধের মূলে অন্য কোন প্রবৃত্তির অস্তিত্ব থাকিলে ক্রোধ কেন হয় বা কি 
হইতে তাহার উৎপত্তি, এরূপ প্রশ্ন অসংগত নহে। অন্যথা ক্রোধকে মূল প্রবৃত্তি 
বলিয়া মানিলে এরপ প্রশ্ন চলে না। 


শীতা। পরিশিষ্ট ৩৮৫ কাম ও ক্রোধ 


সচরাচর যে সকল কারণে আমাদের রাগ য় প্রথমে তাভার উলল্পখ কৰিডি, 
(১) কেহ আমার অনিষ্ট করিলে আমি তাহার উপর রাগিয়া থাকি । শ্ীচৈতনদদে 
কা মহাত্বা গান্ধীর কথা স্বতন্্। এরূপ মহাপূরুষদের কথা এখানে কিছু বলিব না, 
সাধারণ লোকের যাহা হয়, তাহাই বলিতেডি। (২) কেহ অপমান করিলে। 
(৩) অনিচ্ছায় কোন কাজ করিতে হইলে । (৪) নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পাইলে । 
(৫) কেহ আমার কথা না শুনিলে। (৬) প্রাপ্য সম্মান না পাইলে । (৭) বিনা 
অনুমতিতে কেহ আমার দ্রব্যাদি লইলে বা আমার মতের বিরুদ্ধে কোন কাধ করিলে । 
(৮) কেহ আমাকে বোকা বলিলে আমার বৃদ্ধিতে বড় হবার অভিমানে আঘাত 
লাগে এবং আমার রাগ হয়। (৯) আমার কোন মিথা। কথা ধরা পড়িলে বা কেহ 
আমার নামে কলঙ্ক রটনা করিলে রাগ তয়, কারণ ইহাতে আমার ধর্মের অভিমান খব 
হইয়া পড়ে ও লোকসমাজে আমি হেয় হই । 

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
আমাদের মনের মাধ্যে বড় হইবার ষে ইচ্ছা নিঠিত আছে, হয় সেই ইচ্ছান্ুবপ কাজে 
বাহিরের অন্তরায় ঘটিয়াছে, নতুবা নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। কেহ আমার 
আথিক ক্ষতি করিল ফলে আমার বড়লোক হইবার ইচ্ছার পূর্ণতালাভের ব্যাঘাত 
হইল। কেহ অপমান করিল বা পরের বশে কাজ করিতে হইল, ইহাতে নিজেকে 
ছোট মনে হইল। কেহ কথামত কাজ করিল ন! ঝ না বলিয়া আমার দ্রবো হাত 
দ্রিল, ইহাতে কর্তৃত্বের অভিমান ক্ষু্ হইল। (১০) কেহ আমার আরামের ব্যাঘাত 
ঘটাইলে অথবা ক্ষুধার সময় খাইতে বাধা দিলে রাগের সঞ্চার হয়। (১১) আমার 
ভালবাসার জিনিসে ভাগীদাঁর জুটিলে অথবা স্ত্রী অন্য কাহাকেও বা অন্য কেহ আমার 
স্ত্রীকে ভালবাসিলে আমি ক্রোধাস্থিত হই । 

আমার সুখের অথবা ভালবাসার অন্তরায় উপস্থিত হওয়াতেই শেষোক্ত ছুই 
ক্ষেত্রে রাগের উৎপত্তি হইয়াছে । নিজেকে ভালবাসি বলিয়াই সুখাম্বেষণে ধাবিত হই ; 
সেই কারণে সুখের ব্যাঘাত এবং নিজের উপর ভালবাসার ব্যাঘাত, এই উভয়ের মধ্যে 
কোনই তফাৎ নাই। 

আরও কতকগুলি অবস্থায় রাগ হইতে পারে, যথা, (১২) উচিত কথা 
শুনিলে। (১৩) কেহ কাজের ব্যাঘাত ঘটাইলে । (১৪) কেহ আমার সমালোচনা 
করিলে । 


কাম ও ক্রোধ ৩৮৬ গীতা । পরিশিষ্ট 


বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইহাদের মূলে পৃরোক্ত কারণগুলির কোন না 
কোনটির প্রভাব বতমান রহিয়াছে । এ পর্ধস্ত আলোচিত সমস্ত কারণই প্রথম 
পুরুষকে লয়া । নিজের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলে পরের কোন কোন কাজে আমার 
পাগ হইতে পারে যেমন, (১৫) পরের ভাল দেখিলে । (১৬) নিজের ঘুম হইতেছে 
পা অথচ পরকে আরামে নাক ডাকাইতে দেখিলে । (১৭) পরে মিথ্যা বলিলে বা! 
কোন দোষ করিলে । (১৮) পরের বোকামি দেখিলে । এই শ্রেণীর কারণগুলি 
ধড়হ বিচিত্র। এই সকল ব্যাপারে আমার নিজের কোন অনিষ্ট নাই । আন্বোর 
বোকামি দেখিলে আমার কেন রাগ হয় ভাবিবার কথা । পরে ইহার বিচার 
করিতেছি । (১৯) কখন কখন সামান্ত কারণে, এমন কি অকারণে আমরা রাগিয়া 
থাকি। ১৭ বলিলে রাগ করে এমন লোকও আছে । এই শ্রেণীর লোককে ক্রোধাম্থিত 
»ইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও হয় ত কোন সছ্ত্তর পাওয়া যাইবে না। এরপ স্থলে 
বুঝাতে হইবে, রাগের আসল কারণটি তাহার মনের কোথা লুক্কায়িত আছে এবং 
তাহার কোন খবরই সে রাখে না। 

| ৫৯ দেখা গেল, আমরা সময়বিশেষে (ক নিজ সম্পকিত ব্াপানে 
রাগ করি। (খ) পরের ব্যাপারে রাগ করি । (গ) অজ্ঞাত কারণে রাগ করি। 

নিজ সম্পকিত যে সকল ব্যাপারে আমাদের রাগ হয়, সে রাগের মূল কারণ 
যে আমাদের কোন না কোন ইচ্চার তৃপ্তির পথে ব্যাঘাত তাহা সহজেই বুঝা যাইবে । 
এরূপ ইচ্ছা হয় আত্মসম্মান নয় ভালবাসা সম্পকীয়। সুতরাং এরূপ স্থলে রাগকে 
মূল প্রবৃত্তি না বলিয়া ইচ্ছাকেই যদি মূল প্রবৃত্তি বলি তবে বিশেষ অন্থায় হয় না। 
ইচ্ভা প্রতিহত হইলেই রাগের স্মষ্টি হয় অতএব রাগ ইচ্ছারই রূপাস্তর মাত্র। রাগের 
পুথক অস্তিত্ব নাই । 

পরের বোকামি দেখিলে যখন আমার রাগ হয় তখন ইচ্ছার ব্যাঘাতেই 
-য রাগের উৎপত্তি এ কথা কেমন করিয়া বলা চলে । আমি অবশ্য বলিতে পারি 
যে পরকে বুদ্ধিমান দেখিবার ইচ্ছা আমার মধো আছে, সেই ইচ্ছার বাঘাতেই 
রাগের উৎপত্তি হইল কিন্তু পরের অতিরিক্ত বুদ্ধি দেখিলেও যে আমার রাগ হয়। 
কাজেই উত্তর ঠিক হইল না । 

| ৬০। যে নিজে কালা তাহার কথা লোকে শুনিতে না পাইলে সে রাগিয়া 
উঠে কিন্ত খোঁড়া কাহাকেও খোৌড়াইতে দেখিলে রাগে না, ইহারই বা কারণ কি? 


গীতা । পরিশিষ্ট এ কাম ও [ক্র ধ 


খোড়ার খোড়ান লুকান যায় না কিন্তু কাল! জানাইতে চাহে না যে স কালা এই 
জন্যই অপর কাহারও বধিরতা দেখিলে তাহার বধিরত ধরা পড়িবার আশ তাজ্জাযত 
মনে আসে তাই তাহার রাগ হয়। যে দোষ আমি ঢাবিতে চাই সে দোষ পারের মাপা 
দেখিলে আমার রাগ হয়। অবশ্য কালা জানে যে সে কালা কিন্তু তাহার বধিরতাকে 
সে একটা দোষ বলিহ! মনে কারে তাই ইচ্ছা করিয়া সে ইহা ঢাকিতে চায়। আমাদেল 
মনের মধ্যে এমন আনেক দোষ আছে যাহার অক্তিত আমাদের জানা নাই । সতাজে 
এই সকল দোষের অস্তিহ আমরা বৃঝিয়া উঠিতে পারি না, আবার কেহ তাা দেখাইয়। 
দিলেও মানিতে চাতি না, আর মানিতে চাতি না বলিয়াই রাগিয়া উঠি । আমার 
নিজের ভিতর আমার অজ্ঞাতসারে বোকামি আছে তাই পরের বোকামি দেখিলে আমি 
রাগি। আমার নিজের ম[ধা চরি করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়াই আমি চোর দেখিলে 
বা কেহ আমাকে চোর বলিলে রাগ করি। পূর্বেই বলিয়াছি চোর বলিলে আমার 
আত্মসম্মান ক্ষন হয় অর্থাৎ বড় হইবার ইচ্ছায় বাধা পড়ে সেই জন্তা রাগ হয় কিন্তু 
এখন বলিতে চাই চোর হইবার অজ্ঞাত ইচ্ছা মনের কোণে লুকায়িত আছে বলিয়াই 
লোকে চোর অপবাদ দিলে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। যে বাস্তবিক চোর 
এবং নিজেকে চোর বলিয়া জানে তাহাকে কেহ চোর বলিলে সে লোক-দেখান রাগের 
অভিনয় করিতে পারে, আসলে তাহার রাগ হয় না। আমি চোর, এ কথা পরের কাছে 
লুকাইতে চাহিলে রাগের ভান হয়, আর নিজের কাছে লুকাইতে চাহিলে বাস্তবিক 
রাগ হয়। এখানে আপত্তি উঠিতে পারে চোর বলিলে আমরা প্রায় সকলেই রাগ 
করি, আর আমাদের মধ্যে যে চুরির ইচ্ছা আছে, তাহারই বা প্রমাণ কি। স্ব 
পরিসরের মধ্যে এ সব কথার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়। 'িবে 
মোটামুটি বলা যাইতে পারে অবস্থাবিশেষে আমরা সকলেই চোর হইতে পারিতাম । 
শৈশবাবধি চোরের মধ্যে মানুষ হইলে চুরির ইচ্ছা যে আমাদের মনে জাগিত তাহাতে 
সন্দেহ নাই। অতএব স্বীকার করিতে হয় আমাদের সকলেরই মনে অবাক্তভাবে 
চুরির ইচ্ছা বর্তমান রহিয়াছে, সুযোগ সুবিধা পাইলেই তাহা ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা 
করে । আবার মনে করুন, আমি কোন আপিসের খাতাঞ্চি। আমাকে কেহ যদি 
বলে যে তুমি ব্যান্ক অভ ইংলগ্ডের টাকা ভাঙিয়াছ তাহা হইলে আমার রাগ হইবে না 
কিন্তু কেহ যদি বলে যে তুমি তোমার আপিসের টাকা চুরি করিয়া তাহা হইলেই 
সর্বনাশ । ব্যাঙ্ক অভ ইংলগ্ডের টাকা চুরির তুলনায় আপিসের টাকা চুরি করিবার 


কাম ও ক্লোদ ৩৮৮ গীতা । পরিশিষ্ট 


সম্তাবনা অধিক | তাহা তইলে দেখা যাইতেছে, যেখানে আমার পঙ্গে চুরি করিবার 
সম্ভাবনা আছে কেবল সেইখানেহ আমার রাগ হয়, তান্ত্র নহে । এই সম্ভাবনার কথা 
তাপরেহ মনে করুক বা আমি নিজেই মনে করি তাহাতে কিছু আসে যায় না। যেখানে 
চুরি করিবার সম্ভাবনা আছে, বুঝিতে হইবে সেই সম্ভাবনার পশ্চাতে চুরি করিবার 
ইচ্ছাও আছে । যেখানে ইচ্ছা অসম্ভব সেখানে সম্ভাবনা ভসম্ভব। সুতরাং এই 
সকল ক্ষেত্রে আমার মধ্যে চুরি করার ইচ্ছার অস্তিত্ের কথা প্রমাণিত হইল । 

| ৬৯। এই দ্র প্রকার প্রমাণে পাঠক হয় ও সক্তষ্ট হইবেন না। আমার 
স্বপ্ন পুস্তকে আমাদের অজ্ঞাত ইচ্জার অস্তিত্ব কি করিয়া ধরা যাইতে পারে তাহার 
আলোচন! করিয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন । বালাকালে জানিয়া শুনিয়া 
অথবা বয়সকালে আজ্ঞাতসারে আমরা তানেকেই পরের দ্রব্য না বলিয়া লইয়া থাকি । 
মনের মাধো চুরি করার ইচ্চার অক্তিত্ের কথা মানিয়া লইলে সহজেই এপ আচরণেল 
কারণ বুঝান যায়। 

1 ৬২। আমাদের অজ্ঞাতে মনের মধো চুরি করার ইচ্ভা আছে, এ কথ 
মানিলে, সর্ববিধ অন্যায় ইচ্ছাও যে আছে তাহাও মানিতে হয়। সকল সমাজেই 
অন্যায় কার্ধে নিষেধ আছে, যেমন, চুরি করিও না, কাহাকেও মারিও না, পরজ্ত্রী হরণ 
করিও না ইতাদি। নিষেধের অর্থই ইচ্ভার নিষেধ । এই সকল অবৈধ কার্ষের 
সম্ভাবনা অর্থাৎ ইচ্ছা না থাকিলে নিষেধবাক্যের কোনই সার্থকতা থাকিত না। চুরি 
করিও না বলিলে বুঝিতে তবে চুরি করিবার ইচ্ছা আছে । এইরূপ নানা প্রমাণের 
সাহায্যে মনের মধ্যে সকল রকম অবৈধ ইচ্ভারই অস্তিত্ব দেখান যাইতে পারে। 
অবশ্য এই সকল ইচ্ছা আমাদের অজ্ঞাতসারেই মনে উঠে । নানা কারণে এইরূপ 
অবৈধ ইচ্ছাগুলি আমাদের মনে রুদ্ধ অবস্থায় থাকে, ফুটিতে পায় না, সে জঙ্বা 
তাহাদের অস্তিত্ব আমাদের নিকট অজানা থাকে । রুদ্ধ ইচ্ছা! প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা 
ব্বপ্প' পুণ্ভকে ড্রষ্টবা । 

| ৬৩ । যেখানে অকারণে অথবা সামান্ত কারণে রাগ হয় সেখানেও বুঝিতে 
হইবে মনের মধ্যে কোন রুদ্ধ ইচ্ছা বর্তমান রহিয়াছে । ১৭ বলিলে রাগ করাও 
এইরূপ কোন রুদ্ধ ইচ্ছার ফল। নিজের মধ্যে কোন ইচ্ছা রুদ্ধাবস্থায় থাকিলে 
অপরের মনে যে অনুরূপ ইচ্ছা ঘটনাচক্রে পরিস্ফুট হওয়া স্বাভাবিক তাহা আমরা 
বুঝিতে পারি না। এ জন্য তাহার সহিত সহান্ভূতিও থাকে না। আমার মধ্যে 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৮৭ পুণজন্মবাদ 
চুরির ইচ্ছা রুদ্ধাবস্থায় থাকিলে কিরূপ অবস্থায় পড়িলে অপরে চুরি করিতে পারে 
তাহা হৃদয়ংগম হয় না সে জন্য কাহাকেও চুরি করিতে দেখিলে রাগ হয়। 
মহাশয় নিজের বোকামি ঢাকিতে এতই বাতস্ত যে মুর ছাত্রের পক্ষে “কান একটি 
বিষয় না বুঝা যে স্বাভাবিক, সে কথা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ত্তাত ছাত্রের 
বুদ্ধিহীনতায় তিনি রাগিয়া উঠেন। যে নিজে বোকা অথচ জানে না যে সে বোকা 
সেই অপরের বোকামি দেখিলে রাগ করে । যিনি নিজের সমস্ত দোষ দেখিতে পান 
তিনি অপরের উপর কিছুতেই রাগ করেন না। এরূপ মহাত্মা সুলভ । পাপা কেন 
পাপ কাজ করে বুঝিতে পারিলে, অর্থাৎ পাপ ইচ্ছা মনে উঠা সম্ভবপর এ কথা বুঝিলে 
পাপীর উপর ঘুণা থাকে না। নিজের অনিষ্ট তলে আমরা যে রাগি তাহার কারণ 
আমাদের সকলেরই মনে নিজেকে পীড়া দিবার, এমন কি নিজের মৃতা হউক, এরূপ 
ইচ্ছাও রুদ্ধ এবং অজ্জাত অবস্থায় রহিয়াছে । একথা ব্বপ্রা' পুস্তকে ভাল করিয়া 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি । ইচ্ডা এবং ক্রোধ মুলত একই । ভাষাতত্বও ইনার সাক্ষা 
দেয়। রাগ কথাটা ভালবাসা! এবং ক্রোধ উভয় অর্থে ৯ ব্যবহৃত হয় । গীতাকার কাম 
ও ক্রোধকে যে এক বলিয়াছেন তাহাতে কোন দোষ হয় নাই | 


8। পুনর্জন্মবাদ 


। ৬৪। হিন্দুশাস্ত্রে পুনর্জন্মবাদ প্রায় সব স্বীকৃত হইয়াছে । গীতাতেও 
বু স্থানে পুনর্জন্মবিষয়ক শ্লোক আছে, যথা, ২২২১ ২৭, ৫১7 81৫, ৪০ ; ৬।৪০-৪৫ 3 
৭১৯; ৮1১৫-১৬ 7; ৯1৩, ২০-১১ ১ ১৩২১ ১৪।১৪-১৬ 7 ১৫৮3 ১৬২০ | এন্ 
সকল শ্লোকের তাৎপর্য এই যে মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র 
পরিধান করে সেইরূপ দেহী বা আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নৃতন দেহে জন্মলাভ 
করে। জন্মিলে যেমন মৃত্যু নিশ্চিত, মরিলেও সেইরূপ জন্ম গ্রব। আত্মদর্শন হইলে 
এই জন্মবন্ধন হইতে আত্যন্তিক মুক্তি বা মোক্ষ লাভ হয়। সাধারণ মন্তুষ্বের এই 
বিভিন্ন জন্মের কথা মনে থাঁকে না। এক জন্মের বিকর্মের বা দ্ু্র্মের ফলে পরজন্মে 
কষ্টভোগ বা হীনযোনিতে জন্ম হয় কিন্তু সৎকর্মের পুণ্যফলে উত্তরোত্তর পর পর জম্মে 
বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয়। পূর্বজন্মলন্ধ উন্নতি পরজন্মে বিনা আয়াসেই স্বত স্করিত 
হয় এবং ক্রমশ অনেক জন্মান্তরে ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে । এরূপ ব্রক্গমজ্ঞানী ব্যক্তি 


পুনজন্মবাদ ৩৯০ গীতা। পরিশিষ্ট 


কিন্তু নিতান্তই বিরল। ব্রন্মাোলোক ও অপরলোকবাসী সকলেন পুনরাবর্ঠনশীল কিন্তু 
যাহার আত্মদর্শন হইয়াছে তাহার পুনজন্ম নাই | যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদিতে স্বপ্রাপ্থি 
হয় বটে কিন্তু স্র্গভোগ শেষ হইলে জীবকে পুনজন্ম লাভ করিতেই হয়। প্রকৃতিজ 
গুণসঙ্গঠ আত্মার যোনিভমণের কারণ। সত্বগুণ প্রবল থাকিতে যখন দেহধারীর মৃত্যু 
হয় তখন সে জ্ঞানীদের পবিভ্রলোক প্রাপ্ত হয়। রজোগ্তণের প্রাবল্য থাকিলে 
কর্মাসক্তগণের মধ্যে জন্মায় এবং তমোগুণ প্রবল হইলে মূটযোনিতে বা ইতর প্রাণিগর্ডে 
জখ্/ তয়। জীবাত্মা মন সমেত ইন্দ্রিয়িগণকে প্রকৃতি হইতে আকধণ করিয়া জন্ম গ্রহণ 
করে এবং ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়াই শরীর ত্যাগ করে। ইন্দ্রিয়গণ চক্ষু ইতাদি স্থুল 
বন্ নতে কিন্ত চক্ষরাদিস্থানস্থিত সক্ষম শক্তিবিশেষ | সুক্স ইন্দিয় ও মনসংযুক্ত 
জীবাত্বাকে লিঙ্গশরীর বা সুশ্ষ্স শরীর বলা হয়। সাংখ্যমতে লিঙ্গশরীর জীবাত্বা 'ও 
সপ্তদশ উপদানে গঠিত । সপ্তদশ উপাদান যথা, অহংকার, মন, ১০ ইন্দ্রিয় এবং ৫ 
ওন্মা্। কোন মতে অভংকারের পরিবতে বুদ্ধিকে ধরা হয় এবং অপর মতে ৫ 
ওন্মাব্রের পরিবতে ৫ প্রাণ ধরা হয়। এই লিঙ্গশরীরহ এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া 
পরজন্মে অন্ত দেহ ধারণ করে । মোক্ষ ব্যতীত এই লিঙ্গশরীরের বিনাশ নাই কিন্ত 
স্থুল দেহের কর্মফলের বশে ইহার উন্নতি বা অধোগতি হইয়া থাকে। 

| ৬৫ | গীতায় প্রনর্জন্মের কোন প্রমাণ বিচারিত হয় নাই। শ্রাকৃষ্ 
অর্জুনকে বলিলেন, তোমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ নাই কিন্তু আমার আছে। পুনশ্চ 
১৫১০ শ্লোকে বলিলেন, জ্ঞানচক্ষুম্মান ব্যক্তিগণই কেবল উতুক্রমণশীল জ।বাত্মাকে 
দেখিতে পান, অন্তে পান না। যিনি আগ্তবাক্যকে গ্রাহ্থ করিবেন তাহার পক্ষে শাস্ত্র 
পরনর্জন্মের যথেষ্ট প্রমাণ। গীতা ব্যতীত উপনিষদাদিতেও পুনর্জন্ম স্বীকৃত হইয়াছে । 
কঠোপনিষদে আছে, 

নানা যোনিতে জনম লাভ করে শরীরার্৫ঘ দেহী যত । 
কেহ পায় স্থাথু রূপ নিজ নিজ কর্মশ্রুতিফল মত ॥ ৫1৭ 

যাহার আপ্তবাক্যে বিশ্বাস নাই তাহার পক্ষে পুন্জন্ের প্রমাণ আলোচ্য | 
পুনজন্মবাদ দুই ভাবে বিচারিত হইতে পারে । এক ঘটনা বা 8০৮ হিসাবে আর এক 
বাদ বা 1)6০:/ হিসাবে । যর্দি আমরা কোন আশ্চয ঘটনা প্রত্যক্ষ করি তবে 
তাহার সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারি আর না পারি তাহা স্বীকার করিতে আমরা 
বাধ্য । কেন পৃথিবীতে অভিকর্ষণী শক্তি আছে তাহা না বলিতে পারিলেও দ্রব্যাদির 


গ্ীতা। পরিশিষ্ট ৩৯১ পুজা 


পতনরূপ ঘটনা আমাদিগকে মানিতে হয়। ঘটনা বলিলে যাভা বুঝি তাহা সমস্ত 
আমরা প্রত্যক্ষ বা অনুভব করি। ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সাক্ষাৎ জ্ঞান । 
গরুর গাড়ি চলিতেছে তাহা দেখিতে পাইতেছি, কিছু দিন পুবে বিলাতে উড্ভোজাহাড 
দেখিয়াছি তাহা স্মরণ আছে, ছেলেবেলায় কি ঘটিয়াছিল তাহারও কিছু কিছু মান 
আছে ; এই সমস্ত জ্ঞানই অনুভবসিদ্ধ । অনুভবের মূলে বাস্তব ঘটনা আছে । পুনজন্য 
যদি এইরূপ বাস্তব ঘটনা হয় তবে তাহা ও অনুভবসিদ্ধ হইবে । 

| ৬৬ এই অন্নুভবসিদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত আর এক প্রকার জ্ঞান আছে তাভ। 
অনুমানসিদ্ধ। স্ুধের চারি দিকে পৃথিবী ঘুরিতিছে এই যে জ্ঞান ভাহা অনুমানসিদ্ধ | 
অনুভব এই অনুমানের বিপরীত সাক্ষ্যই দেয় কারণ আমরা স্পষ্টই দেখিতে পান্থ যে 
স্যই পুথিবার চারি দিকে ঘুরিতেছে । ওথাপি এ ক্ষেত্রে অনুমানকে অধিকতর 
বিশ্বাসযোগ্য মনে করিবার কারণ এই যে সৃখ স্তির আছে মানিলে জ্যোতিখিক অনেক 
ঘটনার সহজ «& সরপ ব্যাখা পাওয়া যায়। পুথিবী ঘুরিতেডে এই কল্পন। বাদ ব৷ 
61901 ভিসাবেই এ্রান্ত। বদি কোন দিন অপর কোন এাত হইতে কেহ বাস্তবিক 
পৃথিবীকে সুধের চারি দিকে ঘুরিতে দেখে তবে তখন এই ধারণাকে আর বাদ বলা 
চলিবে না। ইহা তখন অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানেই পরিণত হইবে । বৈজ্ঞানিকদিগকে 
সর্বদাই এইরূপ নানাপ্রকারের বাদ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যদি পৃথিবাতে 
বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের সুখদ্রঃখভোগ বা বিভিন্ন মনুষাচরিতর পুনজন্মবাদ ছার 
সহজে ও সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখা করা যায় ও যদি তাহার অপর কোন সঙ্গত কারণ 
না পাওয়া যায় তবে বিজ্ঞানবিদও পুনর্জন্মবাদ অবশ্য স্বীকার করিবেন। এন জঙ্টা 
পূর্বে বলিয়াছি পুনর্জন্মবাদের বিচার দুই দিক দিয়। হইতে পারে । সি 

| ৬৭। প্রথমে ঘটনা হিসাবে প্রনর্জন্মবাদের বিচার করিব । পুনর্জম্া এমনই 
একটা ব্যাপার যে তাহার প্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞান দ্রষ্টার কোন কাঁলেই হওয়৷ সম্ভবপর নহে, 
তবে জাতিম্মরতা৷ অর্থাৎ পুবজনের স্মৃতি প্রমাণিত হইলে পুনর্জন্মকে অন্ুভবসিদ্ধ বলি 
হইবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে তাহার পু্জন্বের কথা মনে আছে ও যদি এরূপ 
ব্যক্তির কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় বা তাহার কথার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় ভাবে 
পুনর্জন্ম স্বীকার করিতেই হইবে। জাতিম্মরতা নিঃসংশয় প্রমাণিত হওয়া অত্যন্ত 
ত্রুহ। আমরা প্রত্যেকেই চিরকাল বাচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি কিন্তু নিশ্চিত সৃতুয 
হইতে কাহারও নিষৃতি না । কাজেই মৃত্যুই আমাদের শেষ নয়, মৃত্যুর পরেও 

৫০ 


পুনজন্ম বাদ ৩৯২ গীত । পরিশিষ্ট 


আমর থাকিব ও পুনরায় সংসার ভোগ করিব এরূপ ধারণা আমাদের ইচ্ছার অনুকুল 
বলিয়া বিনা প্রমাণেই তাহা মানিয়া লট । বিশেষত যে এ জন্মে কষ্টাভোগ করিতেছে 
তাহার পক্ষে সুখময় পরজন্মের কল্পনা পরম শান্তিপ্রদ। আমি যদি পুবজন্মে কি ছিলাম 
সাধারণকে তাহা হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলিতে পারি তবে বিনা বিচারেই আমার ক 
অনেকে বিশ্বাস করিবে । এই ভাবে লোককে প্রতারিত করিবার প্রবৃত্তি অনেক সময় 
সাধু ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখা যায়। কখনও এই প্রতারণা বক্তার অজ্ঞাতসারেই 
অনুষ্ঠিত হয় কখনও বা মানসিক ব্যাধির বশে এই ইচ্ছা মনে জাগে তখন রোগী নিজেও 
স্বকলিত কথাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে । পরাসম্মার বা 1)8721070981% নামে এক 
প্রকার স্মৃতিবিকার আছে যাহার বশে রোগীর মনে কোন নূতন দৃশ্যকে পুব্জন্যদৃষট 
বলিয়া সংস্কার জন্মে। এরপ ম্মৃতিবিকারগ্রন্ত রোগী নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যাক্তি বলিয়া 
মনে করিতে পারে এবং সাধারণেও তাহার মানসিক বিকার সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারে 
না। অতিশয় সম্মানিত এক সাধূুকে আমি এই রোগাক্রান্ত দেখিয়াছি । আমার 
অনেক বার জাতিম্মরতা অনুসন্ধানের সুযোগ ঘটিয়াছে কিন্তু কোন বারেই যথার্থ 
জাতিস্মরতা দেখি নাই । জাতিম্মরতার যে সমস্ত লিখিত বিবরণ বা প্রমাণ আলোচনা 
করিয়াছি তাহাতে আমি বলিতে বাধ্য যে জাতিষ্মরতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নাই । 
অপর পক্ষে ইহা বিবেচ্য যে হিন্দুশান্ত্রে অনেক স্থলে জাতিম্মর বাক্তির উল্লেখ আছে। 
শান্স্রকারেরা কেবল কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া এই সকল বর্ণনা করিয়াছেন এবূপ 
কথা বল! দুঃসাহসিকতার কাধ । কি প্রমাণ বিচার করিয়া শান্ত্রকারেরা জাতিস্মরতা 
স্বীকার করিয়াছিলেন আমি সে সম্বন্ধে অজ্ঞ। আধুনিক যুক্তিবাদী বিনা বিচারে 
শান্ত্রপ্রমাণ না ঞ্গ্গনিলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। 

| ৬৮। এখন বাদ বা 819০ হিসাবে পুনর্জন্মবাদ বিচার করিব । বিশেষ 
বিশেষ ঘটনাবলীর কারণ সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্যই বাদ কল্পনা । 
পৃথিবীতে একজন স্ুণী অপরে ছুঃথী এই যে প্রত্যক্ষ ঘটনা ইহার কারণ কি। কেন এই 
অসামঞ্জস্ত । যদি মানিয়া লইতে পারিতাম যে ইহাই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম 
তবে গোল মিটিয়া যাইত। পৃথিবীতে কোন ছুই বস্তবরই অবস্থা একপ্রকারের নহে 
তবে মানুষের অবস্থাই বা একপ্রকার হইবে কেন। সোনা কেন সোনা, লোহা কেন 
লোহা, চন্দন ও পঙ্ক কেন এক নয় এ সব প্রশ্ন কেহ করে না। তবে মানুষের বেলাই 
এ প্রশ্ন হয় কেন। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত মানুষ কষ্টে পড়িলেই 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৯৩ পুনজনাখাদ 
তাহা হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করে ও পরের সুখ দেখিয়া তাহার মনে মাৎসধতাবের 
উদয় হয় এজন্যই সে পরের অবস্থার সহিত নিজের অবস্থার তুলনা করে। যে 
বিজ্ঞানবিৎ সামাবুদ্ধিযুক্ত তাহার মনেও এই প্রশ্ন উঠিবে সত্য কিন্তু তাহার কাছে পক্থ 
ও চন্দন এক নহে কেন, আর দুই ব্যপ্ফ্রির অবস্থা একপ্রকারের নয় কেন, এই দুই 
প্রশ্নই সমান। এই সমস্যাই খষির মনে পুথিকীতে নানাত্ব কেন প্রশ্ন তুলিয়াছিল। 
ঝষিরা তাহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা অতি আশ্চষ। তাহার ধ্যানযোগে দেখিলেন 
নেহ নানান্তি কিঞ্চন অর্থাৎ পুথিবীতে নানাত্ব নাই । এক ও অদ্বিতীয় সত্তা মাত্র 
আছে । মায়াবশে আমরা নানাত্ব দেখি। সাধারণ বুদ্ধিতে এ উত্তর প্রহেলিকাব€ 
ও অবিশ্বাস্ত । সাধারণ মানুষ নানাত্ব উড়াইয়া৷ দিতে পারে না। ইট কাঠ পাথরে 
নানাত্ব থাকুক তাহাতে কিছু আসে যায় না কিন্তু সুখী ও ছুঃখীর ভিতর যে পার্থক্য তাহা 
অবহেলা! করা যায় না। এজন্যই অন্য সব বিষয়ে নানাত্ব স্বাভাবিক স্বীকার করিয়া 
মানুষের বেলাই তাহা'র কারণ অনুসন্ধানের দরকার হয়। ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়া 
মানিয়া লইলে জীবন ছুবহ হয়। অতএব প্রশ্ন উঠে কেন এই অবিচার । পক্ক ও 
চন্দনের প্রভেদ যেমন এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন, বিভিন্ন মানুষের 
অবস্থাভেদও সেইরূপ অজ্ঞেয় শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন মানিতে পারিলে কথণ্চিৎ শাস্তি 
হইত। কোন কোন সাধকের মনে এই ভাব জাগে সত্য কিন্ত সাধারণ মানুষের কাছে 
এই অজ্ঞেয় শক্তি সবশক্তিমানের শক্তিরই এক অংশ । সে ভগবানকে একেবারে 
অজ্ঞেয় বলে না। ভগবানের অন্তত দুইটি গুণ সম্বন্ধে সে স্থিরনিশ্চয় ধারণা পোষণ 
করে। একটি তাহার সর্বশক্তিমন্তা ও দ্বিতীয়টি তাহার পরমকারুণিকতা । পরম 
কারুণিক ভগবানের রাজত্বে এক ব্যক্তি সুখী ও এক ব্যক্তি ছখী কিরূপে হইতে পারে। 
ভগবান যখন করুণাময় তখন এজন্সের ছুঃখ পরজন্মে ঘুচিবে। এ জন্মেই বা দুখ 
কেন। তাহার উত্তর গত জন্মের পাপের ফলে । ভগবান করুণাময়ও বটেন 
হ্যায়বানও বটেন এ জন্মে দ্ুঞ্ষার্ধ করিয়া যে আপাতত সুখ ভোগ করিতেছে পরজন্ে 
সে নিশ্চয়ই কষ্ট পাইবে। ইহাই অনেকের সাধু পথে থাকিয়া কষ্টভোগ করিবার 
সাম্তবনা। জন্মান্তরবাদ মানিলে ভগবানের কারুণিকতা ও ন্ায়বন্তা বজায় রহিল ও 
অবস্থাভেদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে 
সাধারণের কাছে পুনর্জন্মবাদের এই বিচার গ্রাহ্য হইলেও বিজ্ঞানীর কাছে তাহা 
যুক্তিসহ বলিয়! বিবেচিত হইবে না । বিজ্ঞানী বলিবেন নানাত্ব মানিলে ভগবানকে 


পুনর্চানা বাদ ৯৪ গীতা । পরিশিষ্ট 


জে 


একাধারে পরমকারুণিক, হ্যায়বান & সর্বশক্তিমান বলা যায় না। পরমকারুণিক মানে 
মিনি সানান্তা কষ্ট নিবারণ করেন। একজন পোলাও কালিয়া খাইঈতেছে ও আর 
এক জনের সামান্ঠা শাকাম্ জুটিতেডে না এতটা গ্রাভেদ দূরে থাক, তোমার রোলস 
রস োটরকার আর আমার মিনার্ডা গাড়ি ও সে জন্ আমার যে ঈর্ধার কষ্ট ভগবান 
পরমকারুণিক ৫ হ্াায়বান হইলে তাহাও নিবারণ করিতে বাধা । পৃথিবীতে যত দিন 
তিপমাত্র ক কাহারও মনে থাকিবে তত দিন ভগবানকে পরমকাঁরুণিক বলা চলিবে 
না। পরমকারুণিক ব্যক্তি যদি অক্ষম হন তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যাঁয় না 
কিন্ত ভগবান সবশক্তিমান। তাহার দোষক্ষাপনের উপায় নাই । পিতা পুত্রকে 
'হাভার মঙ্গলের জন্য শাসন করেন বা কষ্ট দেন । ভগবান সেইরূপ আমাদের মঙ্গলের 
জাত আমাদের কষ্ট দেন। এ যুক্তিও নিতান্ত অসার । ছেলেকে মিষ্ট কথা বলিয়া 
সপথে আনিতে পারিলে তাহাকে পিতা কখনই তাড়না করেন না। অবশ্য মিষ্ট 
কথায় সতপথে আনা অসম্তব হইলে বা অন্থা উপায় ন! জানা থাকিলে তাড়নায় দোষ 
নাত | সর্শক্তিমান ভগবান তাড়না ভিম্ন পাপাকে অন্থা উপায়ে সংশোধন করিতে 
পারেন না বলা নিতান্ত হাস্যকর । সাধারণ মন্তষ্য যদি কাহাকেও পাপ কাঁজ করিবার 
উপক্রম করিতে দেখে তবে সেও তাহা সাধামত নিবারণের চেষ্টা করে । আমরা 
সকলেই স্বীকার করি 17০৮০010115 1)$শে 6118 0010 আরোগ্যচেষ্টা অপেক্ষা 
রোগ নিবারণের চেষ্টা শ্রেয়ঞ্ষর কিন্ত ভগবান ক্ষমতাসত্বেও পাগাকে পাপ হইতে নিরস্ত 
না করিয়া তাহাকে পাপ করিতে দিতেছেন € পরে তাহার শান্তি বিধান করিতেছেন । 
হভার অপেক্ষা ক্রুর কর্ম কি হইতে পারে। অপর পক্ষে প্রুনর্জন্মবাদ মানিলেও 
ভগবানকে ন্ায়বান বলা যায় না। সাধারণ মন্তুষ জাতিম্মর নতে। পুর্বজন্মে কি 
ছিলাম এ জন্মে তাহা আমার মনে নাই । অতএব আমার নিকট এ জন্মের আমি ও 
পরজন্মের আমি রাম ও স্ট্ামের হ্যায় দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি । একের পাপে অন্টোর 
শাস্তি নিতাস্তই অশোভন । আমি যদি নাই জানিলাম আমি কি পাপের শাস্তি 
পাইতেছি তবে সে" শান্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক । এই সমস্ত বিচার করিলে বিজ্ঞানী 
ব্লিবেন, ভগবানকে সর্বশক্তিমান মানিলে ন্যায়বান ও পরমকারুণিক বলা চলিবে না। 
ভগবস্তক্ত বলিবেন, এ সব তর্ক ছাড়িয়া দাও। ভগবান লীলাময়, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা 
তাহার লীলার কি বুঝিব। বিজ্ঞানী উত্তরে বলিতে পারেন, তবে সেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে 
তাহাকে কারুণিক বলঞ্চকি করিয়া । তাহাকে কারুণিক ও শক্তিমান ইত্যাদি পরস্পর- 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৯৫ পুনজন্মবাঁদ 


বিরোধী বিশেষণে অভিহিত না করিয়া আমরা তাহাকে কিছুই জানি না এ কথা বল। 
পৃথিবীতে বর্তমান অবস্থা যত দিন থাকিবে তত দিন ত্রাহাকে কারুণিক বলি না! 
করুণাময় ভগবানের উপর ভক্তের বিশ্বাস তকে অপনীত হইবার নহে কিন্তু বিজ্ঞানীর 
কাছে এ বিশ্বাসের মূলা নাই। দেখা গেল, যে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া 
জন্মাস্তরবাদের ভিত্তি করা গিয়াছিল যুক্তিতে তাহা টিকিল না। 

7. 1৬৯ ভগবানকে টানিয়া না আনিলেও জন্মান্তরবাদের বিচার হইতে পারে । 
পূর্বজন্মকর্মফল মানিলে এ জন্মের বাক্তিগত বিভিন্নভার বাখা। হয় সা কিন্তু প্রশ্ন 
উঠিবে পূর্বজন্মেই বা ভেদ হইল কেন। অতএব কর্মকে অনাদি ও তছুপন্ন ভেদ 
অনাদি মানিতে হইল | ভেদকে অনাদি বলিলে ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হইল না। এই 
জন্মেই ভেদের কারণ আছে বলায় যে দোধ সেই দোযই রভিল। বাদ হিসাবে 
জন্মাম্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত হল না। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ পুনজন্মা প্রমাণ করিবার জন্য আরও 
কয়েক প্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন । মৃত্্যকে আমরা সকলেই ভয় করিয়া 
থাকি, এমন কি স্যোজাত শিশুতেও মুত্যভয় লক্ষিত হয়। পুবজন্মে মৃ্াযাতনার 
অনুভূতির সংস্কার মৃত্যুভয়ের কারণ বলিয়া মানিতে হয়, নচেৎ অজ্ঞাত ব্াপারে ভয় 
কেন হইবে। সাগ্যোজাত প্রাণীর স্তন্যপান প্রভৃতির চে্টা দেখিলে পুবজন্ম অনুমিত 
হয়। জননীর ভ্তনে দগ্ধ আছে শিশু তাভার পুবসংস্কারবলে জানিতে পারে। 
কাহারও কাহারও কোনও বিষয়ে সহজাত জ্ঞান দেখা যায়, যথা, অতি সামান) চেষ্টায় 
কেহ অসামান্য গণিতজ্ঞ ভইল ; পুর্জন্মীজিত জ্ঞান বর্তমান জন্মে প্রকাশিত হইয়াছে 
ইহাই অনুমান করিতে হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তি নিজের শরীরের দিকে লক্গা না করিলে নিজ 
বৃদ্ধত্ব অনুভব করে না, বালকণ্ নিজের বালকহ অনুভব করে না। আত্মা অবিকারী 
বলিয়াই দেহের পরিবর্তন সত্তেও নিজের পরিবর্তন অনুভব করে না। আত্মার অমরত্ব 
ও দেহের ক্ষরত্ব জন্মান্তরবাদের পরোক্ষ প্রমাণ। হিন্দুশান্ত্রকথিত এই সমস্ত যুক্তি 
অবিসংবাদী নহে। আধুনিক প্রাণিবিৎ পূর্বজন্মের অর্থাৎ প্রাক্তন সংস্কার না মানিয়া 
বংশগত সংস্কার বা 1)616010৮ মানেন । শিশু যে মরণভয়ে ভীত হয়, জন্মিবামাত্র 
মাতৃস্তনের সন্ধান করে, কেহ কেহ অল্সায়াসে অধিক জ্ঞানার্জন করে এ সমস্ত বংশগত 

স্কার দ্বারা ব্যাখা করা যায়। জন্মাস্তর মানিবার কোন আবশ্যক থাকে না । বানর- 
শিশুর সংস্কার বানর জাতিরই উপযুক্ত । সে কোনও জন্মে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাকিলে তাহার মনুষ্যশিশুর ন্যায় সংস্কার লক্ষিত হইত । বলা যাইতে পারে 


পুন দীনাবাঁদ ৩৯ 


গীতা । পরিশিষ্ট 


রঙে 


তাহার মন্ষ্যমোনির সাস্কার অভিভূত অবস্থায় বর্তমান থাকে কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে বানর- 
যোনিতে জন্মিবামাত্র ভাহার শাখাগ্রহণাদির ইচ্ছা কোথা হইতে আমিল। অগত্যা 
প্রাক্তন সংস্কার না মানিয়া বংশগত সংস্কার মানাই যুক্তিযুক্ত । ইহাঁর উত্তরে বলা 
যাইতে পারে আমাদের মধ্যে সকলপ্রকার প্রাণীর উপযোগী সংস্কার অব্ক্ত অবস্থায় 
আচে। যে জীবযোনিতে জন্ম হয় কেবল তদ্রপযোগী সংস্কার প্রকট হয় অপর 
সপস্গারসমহ অব্যক্ত অবস্থায় থাকিয়া যায় । 
| ৭ | আর এক দিক দিয়া জন্মাস্তরবাদের বিচার করা যাইতে পারে। 
জন্মান্তর স্বীকার করিতে হইলে আত্মার অস্তিত্ব মানিতে হয়। দেহাতিরিক্ত আত্মা 
বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি না তাহার সম্পূর্ণ বিচার অল্প কথায় সম্ভবপর নহে। 
আমর! আমি বলিলে যাহা বুঝি তাহাকেই আত্মা বলা হয়। “আমিটা কি বস্ত 
সাধারণের সে সম্বন্ধে ধারণা বড়ই অস্পষ্ট । বিদ্বান ব্যক্তিরাও এ সম্বন্ধে একমত নহেন। 
আধুনিক শারীরবিত, মনোবিৎ ও দার্শনিকদের মধ্যে এই 'আমি' লইয়া নানা বিচার 
€ বিতগ্ডা চলিতেছে । কেহ বলেন, এই দেহটাই আমি'। দেহাতিরিক্ত আমি বা 
আত্মা বলিয়া কিছুই নাই । যকৃৎ হইতে যেরূপ পিত্ব নিঃশ্ঠত হয় সেইরূপ মস্তি 
হইতে আমিত্ের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কের বিকারে আমিত্বের জ্ঞানও নষ্ট হয়। 
ইহা চিকিৎসকদিকের প্রতাক্ষসিদ্ধ । আত্মাই যখন নাই তখন পুনর্জন্মবাদ কিরূপে 
মানিব। ভক্মীভৃতস্য দেহস্য প্ুনরাগমনং কৃতঃ। অপরে বলেন, যতক্ষণ দেহে প্রাণ 
আছে ততক্ষণই আমিভাব, অতএব প্রাণই আমিভাবের মূল। কোন মনোবিৎ বলিবেন, 
ইন্দিযজাত জ্ঞানের সমষ্টি হইতেই আমিভাব উৎপন্ন হয়ঃ পৃথক আমি বলিয়া কিছু 
নাই। অপর মনোবিৎ বলেন, ইন্ড্রিয়জ্ঞান হইতে আমি জ্ঞান জন্মে না কিন্তু কাম 
ক্রোধাদি 017)06107 বা প্রক্ষোভগুলিই আমিভাবের জনক । কেহ বলেন মনই 
আমি। আশ্চর্যের কথা এই যে পুরাকালে আমাদের দেশে এই সমস্ত মতই প্রচলিত 
ছিল, এবং তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ হইত। হিন্দৃশাস্ত্রের 
স্থির মত এই যে এ সমস্তের একটিও আমি নভে । এই জন্যই শংকরাচার্য বলিয়াছেন, 
মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত আমি নই 
নহি ব্যোম ভূমি না বা তেজ বায়ু হই। 
নহি শ্রোত্র জিহবা আমি নহি নেত্র ভ্রাণ 
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান ॥ 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৯৭ ৰ পুনর্জন্ম বার 


নতি সপ্তধাতু আমি নতি পঞ্চবায়ু 

নহি বাক পাণি পাদ না উপস্থ পায়ু। 

নহি পঞ্চকোষ আমি নহি আমি প্রাণ 

চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান ॥ 
আমি যে এগুলির একটিও নহি ভাষাতেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে । আমরা বলি 
আমার শরীর, আমার ইন্দ্রিয়, আমার প্রাণ, আমার মন ইত্যাদি । আমি শরীর, 
আমি মন, এরূপ বলি না। দেহাশ্রিত কিন্তু দেহ-মন-প্রাণাতিরিক্ত এক আমি বা 
আত্ম! হিন্দ্ুশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে । দেহ, প্রাণ, মন প্রভৃতি আত্মার আবরণ। প্রথম 
দৃষ্টিতে এই আবরক কোষগুলির এক একটিকে আমি বা আত্মা বলিয়৷ মনে ভয় । 
কঠোর সাধনার ফলে এই আবরণগুলি ছিন্ন হয় ও তখন আমি বা আত্মার স্বরূপ 
প্রকাশিত হয়। তৈত্তিবীয়োপনিষদে ভূগুবল্লীতে এই সাধনার কথা উল্লিখিত আছে। 
ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রজাপতি ও ইন্দ্রবিরোচনসংবাদে কথিত হইয়াছে যে ১০১ বৎসর 
তপস্যার পর ইন্দ্র এই কোষগুলি ভেদ করিতে স্মর্থ হইয়াছিলেন। পুরাকালে অনেক 
খষিও যে আত্মতত্ব নিধারণে পারগ হইয়াছিলেন তাহার ভূরি ভুরি প্রমাণ বেদ 

উপনিষদে রতিয়াছে । 

| %১। আধুনিক যুক্তিবাদীর পক্ষেও এই সকল বিবরণ অগ্রাহ্হ কর! সমীচীন 
হইবে না। বিজ্ঞানের অনেক দুরূহ পরীক্ষা আমরা নিজেরা না করিতে পারিলেও 
বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানবিদের কথাই প্রমাণ বলিয়া মনে করি। অবশ্য বিজ্ঞানবিদের উপর 
অশ্রদ্ধা থাকিলে তাহার কথা নাও মানিতে পারি। যিনি মনে করিবেন খধিরা ভূল 
করিয়া বা মিথ্যা করিয়া তাহাদের আত্মোপলব্ষির কথা লিখিয়া গিয়াছেন তিনি 
আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিবেন না। হিন্দু কিন্ত এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাসবান সে জন্য তিনি 
দেহাঁতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব মানেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে যুক্তিতর্কের দ্বারাও আত্মার 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে । খধিরা আতা! সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিয়াছেন, যথা, 
-_আত্মা জড়ধর্মী নহে, যাহা আত্মা তাহা চেতন, যাহা অনাত্বা তাহা অচেতন বা জড়। 
মনও সুক্ষ জড় পদার্থ। আত্মার সান্লিধ্যেই মনে চেতনার স্ুরণ হয়। সর্বপ্রাণীতেই 
আত্মা আছে, তবে ইতর প্রাণীতে আত্মার প্রকাশ বা চেতনা তত পরিশ্কুট নহে। 
জড়েও আত্মা অব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান। আত্মার প্রকাশ যতই অপরিস্ফুট হইবে 
মনুষ্য বা প্রাণী ততই নিয়স্তরের হইবে। হিন্দুধর্মের চরম উদ্দেশ্য আত্মার স্বরূপ 


পুনজন্মবাদ ৩৯৮ গীতা । পরিশিষ্ট 


উপলন্ষি। এই আত্মার যখন সক্ষম ইন্ট্রিয় ও বাসনার আবরণ থাকে তখনই তাহা 
জীবাত্মা বলিয়া পরিগণিত হয় । এই আবরণ খসিয়া গেলে জীবাত্মার মুক্তি হয়, তাহা 
পরমাস্্রাতে লীন তয়। বাসনার আবরণের বশে জীবাত্বা দেহ ধারণ করে। মনুষ্য 
যেমন ইচ্ঠামত বাসগহ নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে সেইরূপ জীবাত্মা নিজ 
বাসনামত শরীর নির্ধাণ করিয়া তাহাতে অধিষ্টান করিয়া বিষয় ভোগ করে। 
কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 

উধ্বে প্রাণ আর অধে অপানকে যিনি করেন চালনা । 

মধ্যাসীন সে বামনে সকল দেবতা করে উপাসনা ॥ 

ভ্রশ্যমান এই দেহে অধিষ্ঠাতা দেহ যারে কলা তয়। 

দে হ'তে মুক্ত হ'লে তিনি অবশিষ্ট কিবা তাতে রয় ॥ 

না বা প্রাণে না অপানে জীব করে কভু জীবনধারণ । 

উভয়ে আশ্রিত অন্তে যেই হয় সেই জীবন কারণ ॥ 1৫1৩-৫ 

অর্থাৎ, বামন বা পুজনীয় আত্মা দেহ, গ্রাণ, ইক্ডিয় ( দেবতা ) ইত্যাদির 

অধিপতি । ভ্রাহারই বশে প্রাণ ইত্যাদি চলিতেছে । তিনি দেহত্যাগ করিলে দেহে 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 

। ৭২। এই সমস্ত কথা মানিয়া লইয়া পুনজন্মবাদের বিচার করা যাঁক। 
জাবাত্বা। স্বীয় বাসনা ভোগের জন্যই দেহ স্্টি করে। অতএব যত দিন বাসনার 
বিনাশ না হইবে তত দ্রিন জীবাত্বা সুযোগ পাইলেই দেহ স্থষ্টি করিবে। এক দেহ 
নষ্ট হইলে জীবাত্মা অপর দেহ স্থষ্টি করিয়া তাহাতে আশ্রয় লইবে। কথাটা উদাহরণ 
ছারা স্পষ্ট হইবে । কোন বৃক্ষে দেখিলাম যে পক্ষীর নীড় রহিয়াছে কিন্তু পক্ষীকে 
দেখিতে পাইলাম না। এই নীড় ভাঙিয়া দ্িলাম। পক্ষিতত্ববিৎ বন্ধু বলিলেন, 
পক্ষীর এই সময়ে শাবক হইবে সে জন্য তুমি ঘত বারই বাসা ভাঙ্জিয়া দাও না কেন 
সে পুনরায় উপযুক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া বাসা বাধিবে। যত দিন তাহার শাবক- 
পালনের ইচ্ছা থাকিবে তত দিন সে নীড় রচনা করিবেই । একটি বাসা ভাঙিয়া 
দিবার পর পুনরায় কোন্‌ বাসাটি পাখী তৈয়ার করিল তাহা বলা যাইবে না কারণ 
পাথীকে আমরা দেখিতে পাই নাই। জীবাত্মার পুনর্জন্ম এই প্রকারের ব্যাপার । 
এই জন্যই হিন্দুশীস্ত্কারেরা বলেন রামনানুযায়ী আত্মা শরীর ধারণ করে। ভাল 
বাসনা থাকিলে উচ্চ স্তরে জন্ম হয়। নিকৃষ্ট বাসনার বশে ইতর যোনিতে জন্ম হয়। 


গীতা | পরি শিষ্ট ৩৪৯৪ পন জবার 


বাসনা ক্ষয় হইলে প্ুনজন্ম হয় না। ইহাই পুনজন্মবাদ । গ্রীক জন্মান্তরবাদ শ্বাকার 
করিয়াছেন । 

| ৭৩। এই জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী কতকগুলি কুট প্রশ্ন তুলিচ 
পারেন। আত্মাই যখন প্রাণের অধিষ্ঠাতা ও প্রাণ যখন আত্মার বশে চলে তখন 
মানিতে হয় আত্মার দেহত্যাগে প্রাণত্যাগ হয়। আমি যদি কোন বাক্তিকে কাটিয়। 
ফেলি তবে তাহার আত্মা কি করেন। উত্তরে বলা যাইতে পারে, প্রকৃতি হইতেই 
আত্মা প্রাণ ইত্যাদি দেহের সমস্ত জড় উপাদান সংগ্রতভ করেন। প্রকৃতি বিপধয়ে 
দেত ছিন্ন হইলে প্রাণ নষ্ট হয় ও দেহ তখন বিষয়ভোগের উপযোগী থাকে না বশিয়া 
আত্মা তাহা ত্যাগ করে ও পরে স্ুযোগমত অন্া শরীর গ্রহণ করে। প্রকৃতির নিয়মের 
বশেই স্থযোগ খুঁজিয়া জীবাত্মাকে চলিতে হয় । আবার প্রশ্ন উঠিবে, সকল প্রাথাতেই 
আত্মা আছে। এমিবা (£111001) ) নামক প্রাণীতেও আত্মা আছে । একটি 
এমিবাকে শন্ত্রদ্বার৷ বিভক্ত করিলে দুইটি এমিবার উৎপত্তি হয়। কোন কোন বঙ্গের 
ডাল কাটিয়া প্রতিলে আর একটি বৃক্ষ জন্মে । এই পরীক্ষায় শরারের সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মাও কি বিভক্ত হইয়। দুইটি আত্মায় পরিণত হইল । নৈনং ছিন্দন্তি শস্রাণি, শস্ত 
আত্মাকে ছিন্ন করিতে পারে না। তবে এ দ্বিতীয় আত্মা কোথা হইতে আসিল । 
কবে, কোথায় অথুপ্রমাণ এমিবার শরীর ছিন্ন হইবে ও সেই শরারেরহ যোগ। বাসন।- 
যুক্ত আত্মা তাহাতে প্রবেশ করিবে এহ আশায় কি সে আত্মা অপেক্ষা করিতেছিল। 
উত্তরে বলিতে হয় জীবাত্সাও পরমাত্মার স্যায় সর্বব্যাগা, সে জন্য উপযুক্ত সুযোগ 
পাইব। মাত্র নিজ কামনানুযাঁয়ী শরীরে প্রবেশ করে । কখনও আবশ্ববান্ষায়া শরার 
একেবারেই লাভ করে, কখনও ব| তাহাকে বীজ হইতে আর্ত করিয়৷ শরার গঠন 
করিয়া লইতে হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, অণোরণীয়ান্‌ মহতো মস্থীয়ান্‌ আত্মা! 
গুহায়াং নিহিতোহস্ত জন্তোঃ, অর্থাৎ, অণু হইতেও অণু 1৩ মহৎ হইতেও মহৎ আতা 
প্রাণীদের গুহামধ্যে অর্থাৎ হৃদয়ে নিহিত আছেন । 

। ৭81 অতএব দেখ! যাইতেছে খষির আত্মোপলব্ধির বিবরণ মানিয়া লইলে 
বাদ হিসাবে পুনর্জন্ম মানিতে হয়। জাতিম্মরতা মানিলে ঘটনা হিসাবেই পুনজন্ম 
মানিতে হয়। পরিশেষে বক্তব্য এই যে মৃত্যুর পর আত্মার পুনরজন্মবাদ কেবল যে 
আমাদের মত আধুনিক যুক্তিবাদীর পক্ষেই ছুক্দেয় তত্ব তাহা নহে। কঠোপনিষদে 
আছে, নচিকেতা যখন যমকে প্রশ্ন করিলেন যে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি না; তখন 

৫১ 


চৃষ্টিতত্ ৪০০ গীতা । পরিশিষ্ট 


যম বলিলেন, ন ভি স্ুুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মট অর্থাৎ এই ব্যাপার সহজে বুঝিতে পারা 
যায় না, অতএব হে নচিকেতা মরণং মানুপ্রাক্ষী?, মরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না। 


৫। সুষ্টিতত্ 

| ৭%। সৃষ্টি অর্থে মনুষ্য পশু পক্ষী কীট বৃক্ষ লতা ইত্যাদি সমস্থিত পৃথিবী 
হইতে আরম্ত করিয়া চন্দ্র সুর্য গ্রহ তারক! প্রভৃতি বিশ্বজগতের তাবৎ পদার্থ বুঝায়। 
যাহা কিছুর অক্তিত্ব আমরা জানিতে পারি তাহাই স্যষ্টির অন্তরগত। স্মগ্টিতত্বজিজ্ঞাস্র 
নিকট সৃষ্টির পুর্বোক্ত প্রকটিত বা ব্যক্ত অবস্থাই প্রতিভাত হয় । অতএব স্থষ্টির তত্ব 
জানিতে হইলে এই দৃশ্য জগতের স্ুল পদার্থসমূহ হইতেই অন্বেষণ আরন্ত করিতে 
হইবে । আধুনিক বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ, যুক্তিবিচার ইত্যাদির ঘ্বারা প্রমাণ করেন যে 
এই পৃথিবীর পুর্বে স্বতন্ত্র অস্তিন্ত ভিল না, তাহা জ্বলস্ত সধের অন্তর্গত ভিল এবং এই 
সুর্য নীহারিকার অন্তভৃ্ত ছিল। যে অণুসমষ্টির দ্বারা নীহারিকা গঠিত তাহা আবার 
সৃগ্মতর ইলেক্ট্রন, প্রোটন এবং ফোটন নামক পরমাণুর সমষ্টি । এই ইলেক্ট্রন, 
প্রোটন ও ফোটন অপেক্ষা সুক্মতর পদার্থ এখনও কিছু জানা যায় নাই। এই 
পরমাণুর উৎপত্তি কোথা হইতে হইল এবং কি করিয়াই বা ইহাদের সংযোগে 
নীহারিকার জম্ম হইল এখনও সে সকল তত্ব জানা যায় নাই। নীহারিকা হইতেই 
জ্বলস্ত তূর্য তারকার উৎপত্তি। এই সকল ম্বর্য তারকা কেহই স্থির নহে, তাহারা 
সকলেই ভীমবেগে আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কালক্রমে সুর্ধ হইতে কিয়দংশ 
বিক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবীর সষ্টি হইল ও পুথিবী বায়বীয় ও জ্বলন্ত অবস্থায় সখের 
চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল । বহু যুগ অতীত হইলে ক্রমে পৃথিবী অপেক্ষাকৃত শীতল 
হইল ও তাহার বহিরাবরণ প্রথমে তরল ও পরে কঠিন হইয়া মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদির 
উৎপত্তি হইল । আরও শীতল হইলে বাম্প জমিয়া পৃথিবীতে বারিপাত হইতে লাগিল 
ও নদী, নদ ও লমুদ্রের উৎপত্তি হইল। এত দিন পর্যস্ত পৃথিবীতে প্রাণবস্ত কিছুই 
ছিল না। সমুদ্রমধ্যেই প্রথমে প্রোটোপ্লাস্ম্‌ নামক জৈবিক পদার্থ জন্মিল এবং ইহা 
হইতে অতি ক্ষুদ্র আদি জীব উৎপন্ন হইল। ক্রমে ক্রমে বন্থ যুগে এই আদি জীব 
হইতে এক দিকে বৃক্ষলতাদি ও অপর দিকে প্রাণিবর্গ জন্মিল। প্রাণিবর্গের মধ্যেই 
প্রথম চেতনা দেখা দিল। আদিম প্রাণী হইতে বহু সহম্ম যুগে ক্রমোন্নতির ফলে 


গীতা । পরিশিষ্ট ৪০১ কষ্টিতত্ত 


মন্ৃস্তের উৎপত্তি হইল এবং মন্থুষ্বেই চেতনার সমাক স্রণ হইল। আধুনিক 
বিজ্ঞানমতে ইভাই স্বষ্টিগ্রকরণ। এই মতে জড় পদার্থ প্রথমে উৎপন্ন হইয়া পরে 
প্রাণিবর্গ ও সর্বশেষে চেতনার উদ্ভব হইয়াছে । হিন্দু দর্শনের মত ইহার সম্পূর্ণ 
বিপরীত। হিন্দু শান্ত্রমতে চেতনাই সর্বপ্রথম এবং তাহা হইতেই সমস্ত জড়বর্গ উৎপন্ন 
হইয়াছে। মানুষের শরীর ও এমন কি মনও এই জড়বর্গের অন্তর্গত। প্রাচ্য দর্শন 
ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের স্গ্টিতত্বে এই গুরুতর ভেদের কারণ বিচার । 

| ৭৬। হিন্দু দার্শনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানবাদীকে বলিবেন, তুমি যে উপায়ে 
সষ্টিরহস্য অনুসন্ধানে প্ররত্ত হইয়াছ তাহাতে কখনই চরম তত্বে পৌছিতে পারিবে না। 
ইলেক্ট্রন ইত্যাদির উৎপত্তি খুঁজিতে গিয়া হয় ত আরও সৃগ্ম জড়ের সন্ধান পাইতে 
পার কিন্তু জড়ের যূল কোথায় কোন কালেই তাহার ইয়ত্তা পাইবে না। তোমার 
সুক্ষ জড় যে আকাশে রহিয়াছে সেই আকাশের উৎপত্তিই বা কোথা হুইতে হইল ? 
তুমি স্থষ্টির যথার্থ তত্ব না বুঝিয়া প্রথমেই ভ্রান্ত পথ ধরিয়াছ অথবা স্মষ্টির মূল তত্বে 
পৌঁছান তোমার বিজ্ঞানের উদ্দিষ্ট নহে। যেমন ভোক্তার অভাবে ভোজা দ্রব্যের 
স্বাদের অস্তিহ কল্পনা করা যায় না সেইরূপ জ্ঞাতার অভাবে সৃষ্টির কল্পনা অসম্ভব । 
আমরা চিনিতে মিষ্টত্ব গুণ আরোপ করি সত্য কিন্তু এই মিষ্টত্ব আস্বাদন দ্বারাই প্রত্যক্ষ 
হয় এবং আন্বাদনকালেই ইহার উৎপত্তি । চিনি ও রসনেন্দ্িয় এই দুইয়ের সংযোগেই 
মিষ্টত্বের সষ্টি। ইহার যে কোনটির অভাবে মিষ্টহ্বের অস্তিত্ব অসম্ভব। আমরা 
চিনিকে যে মিষ্ট বলি তাহার কারণ এই যে চিনির সহিত সবদাই কোন আশ্বাদনকারীর 
অবিচ্ছিন্ন সংযোগ কল্পনা করি। যিনি চিনির মিষ্টতার উৎপত্তির বিষয় অনুসন্ধান 
করিতে প্রবৃত্ত তাহার পক্ষে আস্বাদনকারীকে বাদ দেওয়া চলিবে না। চিনির মিষ্টতা 
ব্যতীত আরও কতকগুলি গুণ আছে, যথা, চিনির বিশিষ্ট রূপ বিশিষ্ট স্পর্শ ইত্যাদি । 
আন্বাদনকারী ব্যতীত যেমন চিনির মিষ্টতা উৎপন্ন হয় না সেইরূপ দ্রষ্টা ব্যতীত চিনির 
কোন রূপও কল্পনা করা যায় না এবং স্পর্শকারিনিরপেক্ষ চিনির কোন স্পর্শগুণ 
থাকাও সম্ভবপর হয় না। আমরা ইন্দ্রিয়ন্ধ জ্ঞানের সাহায্যেই চিনি প্রভৃতি 
সবপ্রকার বহিরস্তর অস্তিত্ব কল্পনা করি। যদি আমাদের কাহারও ইন্ড্রিয়জ্ঞান না 
থাকিত তবে জগতের কোন পদার্থের অক্তিত্ব জানিতে পারিতাম না অর্থাৎ কোন 
পদার্থ ই থাকিত না। জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না। বিষয়ী ভিন্ন বিষয় থাকে 
না। বিষয় ও বিষয়ী, দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থ, চেতন ও জড় পরস্পরের সংযোগে উভয়ে 


চটটিততু ৪০২ গীতা । পরিশিষ্ট 


সার্থক হয়। এককে বাদ দিয়া অপরের অস্তিহ্থ কল্পনা করা চলে না। স্য্টি, অস্তি 
হনযাদি ভাবের পশ্চাতে সর্বদাই এক অপরিহাষ চেভনসন্তা মানিতে হয় । এই জন্যাই 
কীঁপিল সাংখা প্রকৃতিরূপ জড় ও পুরুষরূপ চেতন পদার্থের সংযোগে সমস্ত স্থ্টি হয় 
পলিয়াছেন। বিজ্ঞানীর প্রতিপাদ্য চেতনানিরপেক্ষ জড়োৎপত্তি গ্রান্ত নহে । আমরা 
দৃশ্য হটক, অদৃশ্য হউক, আতীতে, বর্তমানে বা ভবিষান্ডে যখনই কোন& জড়ের স্থিতি 
এাণিয়া লহ হখনহ অঙ্গাতসারে তাহার এক কাল্পনিক জ্ঞাতার অস্তিত্২ও মানিয়া লই | 
পদার্থবিজ্ঞানের চেষ্টা বিষয়িনিরপেক্ষ বিষয়ের অনুসন্ধান । এই চেষ্টা একদেশদশী 
সে ভণ্ঠা ইহার ছারা দার্শনিক চরম তত্বে পৌভান যাইবে না। পদার্থবিজ্ঞান ইচ্জা 
করিয়া নিজের ভ্ঞাতব্য বিষয় সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে তাহার কোন 
দোষ স্পর্শে নাই । 

| ৭৭| সাংখা, জড় ও চেতন অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই সত্তা মানিয়া 
লইয়া স্ঞ্প্রকরণ ব্যাখা! করিয়াছেন । পূর্বে বলিয়াছি যে এই ছৃইয়ের কোন 
একটিকে বাদ দেওয়া চলে না কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে এই ঢুই 
তত্র গুরুতর সমান নভে । ইন্দ্রিয্ধার বাতিরেকে জড় প্রতিভাত হয় না অর্থাৎ 
হন্দ্িয়লন্ধ জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়েই জড় সিদ্ধ ভয় কিন্তু চেতনা স্বয়ংসিদ্ধ। আমরা 


এঠ দোভাষী থাকায় মনে স্বত সন্দেহ জন্ম যে জড়ের প্রকৃত তত্ব আমরা জানিতে 
পারিতেছি কি না। যখন দেখি যকৃতের দোষে চক্ষুরিন্দিয় বিকৃত হইলে শ্বেতবর্ণকে 
হরিদ্রাব্ণ বলিয়া অনুভূত হয় তখন এই সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়। ইন্দরিয়গুলির 
স্বভাবজাত কোন দোষ থাকিলে বহিরস্ত বিকৃত হইয়াই প্রতিভাত তইবে এবং সেই 
প্রম কোন কালেই আমরা ধরিতে পারিব না। এরূপ ক্ষেত্রে বহিরবস্তর প্রকৃত তত্ব 
আমরা জানি বলা চলে না। দুরবীক্ষণের কাচের দোষে আমরা যেরূপ দুরস্থ বর্ণহীন 
পদার্থকেও বর্ণসংযুক্ত দেখি হয় ত সেইরূপ চক্ষুরিক্মিয়ের স্বাভাবিক গঠনের দোষে 
বাস্তবিক বর্ণহীন পৃথিবীকে বিচিত্র বর্ণময় দেখিতেছি । এই সন্দেহ নিরাকরণের কোন 
উপায় নাই । আরও গুরুতর সন্দেহের কথা আছে। স্বপ্নকালে আমরা এক বিচিত্র 
জগৎ স্ষ্টি করি। স্বপ্নদৃষ্ট নদী, পর্বত, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির কোন বাস্তব সত্তা 
নাই। ন্বপ্নকালীন চেতনায় যে সকল জড় বস্ত প্রতিভাত হয় তাহাদের বাস্তব অত্তিতে 
গ্রতীতি জন্মিলেও তাহারা বস্তুনিরপেক্ষ ও মনঃকল্পিত। স্বপ্রকালে স্বপ্রজগতের 


গীতা । পরিশিষ্ট ৪০৩ চৃষ্টিতত্ 


মিথ্যাত্ত প্রমাণ করা যায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয়সমূতের প্রত্যক্জ্ঞান 
€ তদ্দারা প্রকাশিত জড়জগৎ বাস্তব সত্তা নাও হইতে পারে। জাগত অবস্থায় থে 
জগৎ সত বলিয়া অনুভূত হয় মোক্ষাবস্থায় হয় ত তাহার মিথ্যা ধরা পড়ে। এড 
সকল বিচার হইতে বুঝা যাইবে যে চেতন ও জড় এই দুই আদিতত্বের মধো চেতনারই 
গুরুত্ব অধিক। বেদাস্তমতে চেতনা হইতেই জড়ের উৎপত্তি । ত্রহ্মরূপ চেতনার আ শ্রয়েই 
জড়জগৎ প্রতিভাসিত হয়। জড়ের নিজন্ব পৃথক সত্ত। নাই । মোঙ্গকালে জগতের 
সমস্ত পদার্থ ব্রন্মে লীন হইয়া নানাত্ব জ্ঞান লোপ পাঁর। এক এবং অদ্িতীয় ব্রহ্ষা- 
সন্তাই থাকিয়া যায়। কাপিল মতে জড় ও চেতন অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় সন্তাই 
সতা এবং উভয়ের সংযোগেই জগৎ শষ্ট হয়। পুরুষ ধহুসংখাক কিন্ত গরকৃতি এক 
এবং সেই জন্ই প্রত্যেক পুরুষের নিকট সৃষ্টি একই প্রকার বলিয়া অন্তভূত হয়। 
সথষ্টির শভিব্যক্তিকালে পুরুষের চেতনার আশ্রয়েই সমস্ত জগৎ প্রকটিত হয়। সঙ্গ 
হইতে আরন্ত করিয়া ক্রমশ স্থুল জগতের অনুভূতি জন্মে । ইহাই শষ্টি। 

| %৮। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ কোনও না কোন ইন্দিয়ঘার দ্বারা পরুষের 
চেতনায় প্রবেশ করে। অধিকাংশ পদার্থের অস্তিত্ব একাধিক ইন্দিয়ের ভারা আমরা 
জানিতে পারি । বহিবস্তর প্রকাশক ইন্দিয়গুলিকে আমরা জ্ঞানেন্দিয় বলি। এই 
জ্ঞানেন্িয়ের সংখা মাত্র পাঁচটি, যথা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা এবং তক। স্কুল 
চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দিয় নহে কিন্ত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্থান মাত্র | যে শক্তির দ্বারা 
আমরা দেখি তাহাই চক্ষুরিজ্মিয়। চক্ষু ছুইটি কিন্ত দর্শনেন্ছিয় একটি । সেইবূপ 
শ্রবণেন্দিয় ইত্যাদি । বহির্বস্ততে বিশেষ বিশেষ গুণ থাকাতেই তাভারা চক্ষরাদি 
ইন্দ্িয়গণকে ক্রিয়াশীল করে। বহির্বস্তর যে গুণে চক্ষুরিঞ্জিয় ক্রিয়াশীল হয় তাহার 
নাম রূপ কিন্তু রূপবোধ মনের অনুভূতি । রূপের অন্ুভূতিকেও রূপ বলা হয়। রুপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্ধ বলিলে বাহিরের রূপ, রস ইত্যাদি ও মনের রূপ রস ইত্যাদির 
অনুভূতি উভয়ই বুঝাইতে পারে। এই ছুইয়ের পার্থক্য পরে আরও বিশদ হইবে। 
পঞ্চেন্দিয়ের অনুভূতির উত্তেজক বহির্বস্ততে পাঁচটি পুথক গুণ কল্পিত হইয়াছে, যথা, 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দ। সকল পদার্থেই এই পাঁচটি গুণ বিদ্ধমান নাই। 
গুণের সংখ্যাধিক্যে জড় পদার্থ স্থল বিবেচিত হয় এবং সংখ্যালাঘবে তাহা৷ স্থক্ষা হয় । 
মৃত্তিকাতে পাঁচটি গুণই বতমান, কারণ আমরা চক্ষু্ধারা মৃত্তিকা দেখিতে পাই, 
জিহ্বাঘারা তাহার স্বাদ পাই, নাসিকা দ্বারা তাহার গন্ধ পাই, ত্বকের বার! তাহার 


স্ঙ্টিতত্ব 8০৪ গীতা । পরিশিষ্ট 


স্পর্শ অনুভব করি এবং কর্ণের দ্বারা মুত্তিকায় আঘাতজনিত শব্দ শুনিতে পাই । বিশুদ্ধ 
জলে কোন গন্ধ নাই কিন্তু 'তাভার এক বিশিষ্ট স্বাদ অনুভূত হয় অর্থা জল পান 
করিলে বুঝিতে পারি জল পাঁন করিতেছি, জল দেখিতে পাই, জলোখিত শব্দ শুনিতে 
পাই এবং স্পর্শ্বারাও জলের অস্তিত্ব জানিতে পারি । জলে গন্ধ ব্যতীত আর চারিটি 
গুণ বর্তমান । জল পুথিকা অপেক্ষা সৃক্গ্ম জড়। অগ্নি জল অপেক্ষা স্ক্গ, কারণ 
তাহাতে মাত্র তিন গুণ বর্তমান, যথা, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ । জিহ্বার স্পর্শগুণ বারা 
অগ্নির অস্তিত্ব জানিতে পারি সতা কিন্তু অগ্নির কোন স্বাদ নাই অর্থাৎ অগ্নির রসেন্দিয়- 
উত্তেজক কোন গুণ নাই। ধূমে গন্ধ অনুভূত হইলেও অগ্ভিতে গন্ধ নাই। বায়ু আগ্থি 
অপেক্ষা সুষম, কারণ মাত্র স্পর্শ শব্দ দ্বারা বায়ুর অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। 
আকাশ সবাপেক্ষা ম্বক্ম জড়পদার্থ। আকাশে মাত্র শব্দগুণ বর্তমান | 

| %৯। আকাশ বলিলে হিন্দুশাজ্সকাররা কি বুবিতেন তাহা বিচাধ। 
প্রথমত, আকাশ শৃন্ত নতে। যাহা শুন্ত তাহা নাই । পুথিবীর যাবতীয় পদার্থ এবং 
চন্দ্র স্ তারক! ইত্যাদি সমস্ত আকাশে অবস্থিত। জড় পদার্থের মধো মাকাশ 
যেরূপ ্মক্ষ্তম সেইরূপ বৃহত্তমও বটে। এ জন্য অনেক খধি আকাশকে ব্রহ্ম 
বলিয়াছেন । অনেকে আকাশকে ইংরেজীতে ৪7809 বলে্নে। তাহাদের মতে বিস্তার, 
দূত, বাবধান ইতাদির অনুভূতি আকাশেরই অন্ুভূতি। আধুনিক মনোবিদ বলেন, 
আমরা প্রধানত দৃষ্টি, স্পর্শ ও শব্দের ছারা দুরত্ব বা বাবধান বুঝিতে পারি। অতএব 
এই সকল অনুভূতিতে যদি আকাশ পদার্থ নির্দিষ্ট হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, 
আকাশের অন্তত তিনটি গুণ আছে, যথা, রূপ, স্পর্শ ও শব । অতএব আকাশকে 
বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলা চলিবে না। কেহ বলিতে পারেন যে আকাশকে আমরা 
দেখিতেও পাই না বা স্পর্শ করিতেও পারি না অতএব দুরত ব্যবধান গ্রভৃতি যাহা 
দৃষ্টি বা ত্বক ছারা অনুভব করি তাহা প্রত্যক্ষ নে, অনুমান মাত্র। অতএব আকাশে 
রূপ বা স্পর্শগুণ নাই। এই যুক্তিতে আকাশে শব্দগুণও আরোপ করা চলে না। 
কারণ শব্দদ্বারা যে দূরত্বের অনুভূতি হয় তাহাও অনুমানসাপেক্ষ । এই বিচারে 
আকাশের কোন গুণই রহিল না এবং আকাশ বলিয়া কোনও মৌলিক পদার্থ বা 
ভূতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল না। বৌদ্ধমতে শব্দগুণ বায়ুর, আকাশ বলিয়া কোন 
পদার্থ নাই। উপরি উক্ত বিচার হইতে বুঝা যাইবে যে দুরত্ব, ব্যবধান, বিস্তার 
ইত্যাদিকে কাপিল শাস্ত্রে আকাশ বল! হয় নাই। আকাশ ভিন্ন পদার্থ। সাংখ্যে 


গীতা । পরিশিষ্ট ৪০৫ চষ্টিতত্্ 


দুরতাদি দিক শব্দে অভিহিত হইয়াছে । সাংখাপ্রবচন ১১৯ স্াত্রে আছে 
দিককালাবাকাশাঁদিভ্যঃ অর্থাৎ দিক ও কাল আকাশাদি হইতে সমুৎপন্ন ; আদি শবে 
আকাশ ব্যতীত অন্যান্ত মহাভূতও বুঝাইতেছে। অর্থাৎ সাংখ্যমতে দিক ও কাল 
মহাভূতদিগের গুণ হইতেই উৎপন্ন, অথাৎ রূপ, স্পর্শ, শব্দ, রস ও গন্ধাদি গুণ হইতেই 
দিক ও কালের অনুভূতি আসিয়াছে । দিক ও কালের অন্থুভূতি মূল অনুভূতি নে । 
আমরা যাহা৷ কিছু দেখি বা শুনি বা স্পর্শ করি তাহাতেই দিক জ্ঞান আছে । অনুভূতির 
ক্রমিক পরিবর্তন হইতে কালজ্ঞানের উৎপত্তি। আধুনিক মনোবিদও বলেন যে 
কালজ্ঞান ও দিকচ্ান পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি হইতেই ক্রমে ক্রমে শিশুর মনে 
বিকশিত হয়। সাংখ্যের সহিত আধুনিক মনোবিষ্ঠার এ বিষয়ে কোন বিরোধ নাই । 
আকাশ দিক শব্দের অন্তর্গত দুরত্বাদি নহে। আকাশাদি হইতেই দিকের উৎপত্তি। 
তবে আকাশ কিরূপ পদার্থ। 

12৮০ কেহ কেহ মনে করেন পদার্থবিজ্ঞানের ছিথর' (9৮১97) আকাশ 
কিন্ত ইথর অন্ুমানসিদ্ধ পদার্থ, তাহা প্রত্যক্ষগ্রাহ্হ নহে, অপর পক্ষে আকাশকে 
মহাভূত বলায় তাহা প্রত্যক্ষগ্রাহ্া বুঝিতে হইবে । বায়ু বলিলে আমর! কি বুঝি 
প্রথমে তাহার আলোচনা করিব। স্পর্শ ও শব্দের দ্বারাই আমরা বায়ুর অতি 
প্রত্যক্ষ করিতে পারি। বায়ুর অস্তিত্ব জানিবার অন্য কোন উপায় নাই । একটি 
বিশিষ্ট স্পর্শ ও একটি বিশিষ্ট শব্ধ অনুভূত হইলে আমরা বলি বায়ু আছে । এই ছু 
অনুভূতি মানসিক ব্যাপার মাত্র কিন্তু ইহাদের সাহায্যেই আমরা বায়ুরূপ বহির্স্তর 
অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। বায়ুর রূপ" একটি বিশিষ্ট স্পর্শ ও একটি বিশিষ্ট শব্দ মাত্র, 
তণ্ভিন্ন বায়ুর অন্য কোন মুত্তি নাই। অতএব বায়ুর গুণই বায়ুর মৃতি। এই প্রকার 
বিচার দ্বারাই কপিল কি পদার্থকে আকাশ বলিয়াছেন বুঝা যাইবে । কাপিল মতে 
আকাশের একটি মাত্র গুণ স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহা শব্দ, অতএব শব্দের রূপই 
আকাশের রূপ। শব্দায়মান বস্তুকে বাদ দিয়া শব্দের অনুভূতি মাত্র ধ্যান করিলে 
শব্দগুণের স্বরূপ বুঝা যাইবে এবং এই অনুভূতির অনুযায়ী যে সৃঙ্ষ্ম বহির্বস্ত তাহাই 
আকাশ । এই আকাশ অত্যন্ত সুক্ষ পদার্থ এ জন্য তাহা সহজে সাধারণের অন্ুভূতিগ্রান্থ 
নহে। যে কখনও লাল রঙ দেখে নাই তাহাকে যেমন লাল রঙের স্বরূপ বুঝান যায় 
না সেইরূপ আকাশকে যে প্রত্যক্ষ করে নাই তাহাকে আকাশের স্বরূপ বুঝান যাইবে 
না। যোগী এই আকাশকে শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন। এই শবাজ্ঞানের সহিত 


সষ্টিতত্ ৪০৬ গীতা । পরিশিষ্ট 


দিকজ্ঞানঙ জড়িত আছে এ কথা পূর্বে বলিয়াছি । এই হিসাবে আমরা যাহাকে 
আজকাল আকাশ বলি এবং সাংখ্যে যাহাকে দিক বলা হয় তাহার সহিত কাপিল 
আকাশের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। আধুনিক বিজ্ঞানী বলেন বায়ুতরঙ্গবিশেষই শব্দরূপে 
গ্ররতিভাত হয়। কোন কোন সাংখ্যবাদীও এই মত পোষণ করেন। তাহারা বলেন 
আকাশেই শব্দের উৎপত্তি কিন্তু সেই শব্দ বায়ুই শ্রবণেন্দ্িয়ে বন করিয়া আনে । 
কা্ঠাদির ম্ায় কঠিন পদার্থ এবং জলও শব্দ বহন করিতে পারে । পত্রবাহক যেমন পত্র 
নহে সেইরূপ শবদবাহক শব্দ নহে। অনুভূতিবিশেষই শব্দ এবং এই অনুভূতি যে 
জড় বস্তুকে ( শব্দায়মান পদার্থ নহে ) প্রকাশ করে সেই স্ক্ম জড়হ আকাশ | 

| ৮১। সাংখ্যর সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধ নাই কিন্ত উভয়ের 
প্রতিপাদ্য বিষয় বিভিন্ন । আধুনিক রসায়নবিদ বলিবেন 616716708 বা মুল পদাথ 
মাত্র বিরানববইটি । আধুনিক পদার্থবিদ মূলপদার্থ বলিতে ইলেকট্রন প্রভৃতি বুঝিবেন। 
তাহাদের মতে ইহাদেরই বিভিন্ন সংযোগে পুথিবীর যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি । সাংখা 
বলিবেন, তোমাদের কাহার সহিত আমার বিরোধ নাই ঘবে ভোমাদের মূল 
পদার্থগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে পাচটি ইন্ডিয়ার ভিন্ন অন্য রাস্তা নাই, অতএব 
তোমাদের মূল পদার্থে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের মধো এক বা ততোধিক গুণ 
স্বীকার করিতে হইতেছে । রাসায়নিকের চক্ষে স্বর্ণ মূলপদার্থ হইলেও তাহা চক্ষু, কণ 
ও খকের দ্বারা গ্রান্, স্থতরাং তাহাতে অন্তত তিনটি গুণ আছে, অতএব আমার 
নিবচনমতে ব্বর্ণ মূলপদার্থ নহে, তাহাতে তিন গুণের সমবায় দ্রেখা যায়। যদি 
চক্ষুগ্রাহ্থ পরীক্ষাদ্ধার৷ ইলেক্ট্রনের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া থাক, তবে ইলেক্ট্রনে রূপের 
অস্ত স্বীকার করিতে হইবে, ইত্যাদি । 

| ৮২। সাংখ্যমতে জড়বর্গের মধ্যে সুক্মতম আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে 
অগ্নি বা তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব 
াকাশের শব্দগুণ অন্য চারি ভূতেও আসিয়াছে। সেইরূপ বায়ুর স্পর্শগুণ 
অগ্নি, জল ও পৃথিবীতে, অগ্নি বা তেজের রূপ জল ও পৃথিবীতে, এবং জলের রস 
পৃথিবীতে আসিয়াছে । যে গুণ যে পদার্থে প্রথম দেখা দিয়াছে সেই পদার্থ ই 
সেই গুণের বিশেষ আধার বলিয়া কল্িত হইয়াছে। এই জন্য আকাশকে 
শব্দগুণের, বায়ুকে স্পর্শের, তেজকে রূপের, জলকে রসের এবং পৃথিবীকে গন্ধগুণের 
আধার বলা হয় এবং প্রত্যক্ষ স্থল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীকে পঞ্চ 


গীতা । পরিশিষ্ট . ৪০৭ টি তত 


মহাভূতের প্রতীক বলিয়া ধর! হইয়াছে এবং তাহাদের নাম অনুযায়ী পঞ্চ ভুতের 
নামকরণ হইয়াছে । 

| ৮৩ । এইবার স্থূল জগত হইতে আরস্ত করিয়া স্থষ্টিপ্রকরণ বিচার করিব । 
গীতার মতে স্ৃ্টিতত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কেবল যোগীরই লভা। বিচারবৃদ্ধির ছারা 
সাধারণে এই স্ৃপ্টিতত্বের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে । একজন চেতন দ্রষ্টা ভি 
সষ্টির কল্পনা করা যায় না এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। যাহা কিছু ঘটুক না কেন সর্বদাই 
তাহার একজন দ্রষ্টা আছে। সাংখ্যে এই দ্রষ্টা পুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছে । 
পুরুষের চেতনাই স্্টির পর পর সমস্ত অবস্থাকে উদ্ভাসিত করিয়াছে । দৃশ্যমান 
পৃথিবী এই চেতনার দ্বারাই উদ্ভাসিত । ইন্ড্িয়ধার দ্বারাই এই জগতের সত্তা উপলব্ধ 
হয়। অতএব পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয়ের অন্তযায়ী মাত্র পঞ্চ মহাভূতের সত্তা প্রমাণিত 
হইতেছে । এই মহাভূতগুলিকে পুরুষ বহির্বস্তরূপে উপলব্ধি করে কিন্তু এই উপলব্ধির 
মূলে পাঁচ প্রকারের ইন্দ্রিয় জ্ভান। এই জ্ঞান পুরুষের অন্তরের অনুভূতি 
বাহিরের রূপ, রস, গঙ্গ, স্পর্শ ও শব্দের অনুরূপ ভিতরের রূপ, রস ইত্যাদির মানসিক 
অনুভূতি রহিয়াছে । এই পঞ্চ অনুভূতিকে পঞ্চ তন্মাত্র বল! যায়। পুরুষের চেতনায় 
এই পঞ্চ তন্সাত্র হইতেই পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি । পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চ জ্ঞানেক্দডিয়ে 
প্রতিফলিত হয় ও মন এই জ্ঞানেন্দ্িয়গুলির সহিত সংযুক্ত থাকাতেই তাহার! ক্রিয়াক্ষম 
হয়। পুরুষের দেহও এই পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন এবং মনই পঞ্চ কর্মেন্দিয়ের 
সাহায্যে এই দেহকে কর্মে প্রবৃত্ত করে । অতএব এ পর্যন্ত বিচারের দ্বারা পঞ্চ মহা, 
পঞ্চ তন্মাত্র, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেক্দ্রিয় এই একুশটি তত্ব পাওয়া গেল । এই 
একুশটি তত্বের মধ্যেই জগতের যাবতীয় ব্যাপার রহিয়াছে । অবশ্য ইহার প্রতোকটি 
পুরুষের চেতনার দ্বার! উদ্ভাসিত। সাংখ্যমতে এই সমস্ত তত্ব অহংকার হইতে উৎপন্ন । 
অহংকার অর্থে আমিত্ব ভাব। পুরুষ যে মুহূর্তে নিজেকে জড় জগতের জ্ঞাতা বলিয়া 
জানিলেন, অর্থাৎ কতকগুলি বস্তকে নিজ হইতে পৃথক দেখিলেন, অর্থাৎ অহং ও ইদং 
এই ভেদ করিলেন তখনই জগত তাহার নিকট প্রকটিত হইল । ইন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন 
মন ও তন্মাত্রের মূলে এই অহং ইদং ভাব আছে। মানসিক অনুভূতি অর্থে ই তাহার 
একজন জ্ঞাত; আছে, অর্থাৎ অহং ইদং ভেদ না থাকিলে মনের অস্তিত্ব কল্পনা করা 
যায় না। এই জন্যই অহংকার হইতে মন ও অন্মাত্রার উৎপত্তি বলা হইয়াছে । 
অহংকারের মূলে অহং ইদংরূপ ছুইটি বিভাগ । বিভাগের পূর্বাবস্থা এক অখণ্ড সন্তা। 

৫২ 
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এই সন্তাই মূল প্রকৃতি । অখণ্ড মূল প্রকৃতি যখন বিভাগের জন্য উন্মুখ হইল তখন 
তাহার নাম মহ€। প্রকৃতি পুরুষের চেতনার সহিত মিলিত আছে অনুমান করিলে 
মহৎ অবস্থাকে ঘিভাগ হইব এইরূপ সংকল্লাত্মক অবস্থা বলা যায়, এই জন্যই মহতের 
অপর নাম বৃদ্ধি। আমরা যে শক্তির ছারা সংকল্প করি তাহাকেও বুদ্ধি বলা হয়। 
পুবৌক্ত একুশটি তত্বের সহিত অহংকার, মহ ও প্রকৃতিকে যোগ করিলে সাংখ্যের 
চতুবিংশতি তত্ব পাওয়া গেল। ইহাদের সহিত পুরুষরূপ চেতন তত্ব সংযুক্ত থাকায় 
স্ষ্টিকে পঞ্চবিংশতি তত্বসমন্থিত বলা হয়। আধুনিক বিজ্ঞানবাদীর স্মষ্টিপ্রকরণের 
সহিত বেদান্ত সাংখ্য প্রভৃতি হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের স্ষ্টিপ্রকরণের বিরোধ নাই । কেবল 
সষ্টির প্রত্যেক অবস্থায় হিন্দু শাস্ত্র এক জন করিয়া চেতন সত্তা স্বীকার করিয়াছেন । 
বেদান্ত-অনুমোদিত. সষষ্টিপ্রকরণে প্রকৃতিকে ব্রন্মের মায়াশক্তি বলা হইয়াছে এবং 
পুরুষবর্গ ব্রন্মেরই অংশ স্বীকার করা হইয়াছে । বেদাস্তমতে মূল সত্তা এক ব্রহ্ম মাত্র। 
গীতারও এই মত। 

| ৮৪। চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত “ম্ষ্টি' গ্রন্থ হইতে হিন্দুশাস্ত্রাহ্ধমোদিত 
স্থষ্টিপ্রকরণ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি । বাহুল্যভয়ে নানা শাস্ত্রোন্ধত শ্লোকগুলি 
দিলাম না। মূল গ্রন্থে তাহা পাওয়া যাইবে । 

উপযুক্ত সময়ে সৃক্ষমভতগণ পঞ্চীকৃত ও মিলিত হইল এবং আত্মামাত্রা সকল 
উহারদের সহিত মিলিত হইয়া রহিল । এই সকল কালক্রমে একটা অগ্তরূপে পরিণত 
হইল । প্রথমে উহার অন্তর্গত মৃত্তিকা, জল, জ্যোতি, বায়ু ও আকার -( পঞ্চ ভূত ) 
একাকাররূপে মিশ্রিত থাকাতে উহা অতি তরল ছিল। ক্রমে উহা! জলবুদ্বুদের ম্যায় 
স্ফীত হইয়া হিরণ্য ও ূর্ষের স্তায় দীপ্তি পাইতে লাগিল । তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্্াংশু- 
সমপ্রভং। পুথিবীই মূল অণ্ড। অন্য চারি ভূত ও ইন্ড্িয়াদি তাহারই সহিত মিশ্রিত 
থাকায় স্বশুদ্ধ অণ্ড বলিয়া উক্ত হইয়াছে । কালক্রমে পৃথিবীরই গাত্রে জল, জ্যোতিঃ, 
বায়ু এবং আকাশ অল্পে অল্পে এবং পৃথক পৃথক জমিতে লাগিল ।.."জল পুথিবীকে বেষ্টন 
ও প্লাবিত করিয়া রহিল। জ্যোতি; জলকে ব্যাপিয়া থাকিল। বায়ু জ্যোতিকে 
ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিল। আকাশ বায়ুকে বেষ্টন করিল ।..'এই পুথিবী বন্থ দিন 
ধরিয়া জলমগ্ন ছিল পশ্চাৎ উপযুক্ত সময়ে ভগবান তাহাকে উদ্ধার করিলেন ।:..তাহার 
পৃষ্ঠে এক দিকে পর্বতসকল স্থষ্টি করিলেন অন্য দিকে স্বতন্ত্র স্থানে সমুদ্র স্থাপন 
করিলেন। এইরূপে আকাশ, বায়ু, জ্যোতি» জলসমস্থিত হইয়া ধরণী সৃষ্টি হইল। 
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এ সমস্ত ভূতমগ্ডলসমম্থিত এই ধরণীই অণ্ড শব্দের বাচ্য।-..পরমেশ্বর কেবল একটি 
মাত্র পৃথিবীর অষ্টা নহেন। তিনি কোটি কোটি অপ্ড স্জন করিয়াছেন । সেই কোটি 
কোটি অণ্ড কালক্রমে কোটি কোটি পৃথিবী সুধ ও এত নক্ষত্ররূপে পরিণত হইয়াছে । 
হয় ত এখনও তেমন অসংখ্য অসংখ্য অণ্ড জন্ম বৃদ্ধি ও পরিণতি লাভ করিতেছে 1... 
শান্তর বলিয়াছেন যে ভগবানের স্বষ্টিশক্তি যখন অবাক্ত ছিল তখনও তিনি তাহাতে, 
আর ক্রমপরিণতির দ্বারা তাহা যখন ব্যক্ত হইতে লাগিল তখনও তিনি সেই প্রত্যেক 
পরিণতিতে, বিরাজমান ছিলেন । এখনও তিনি এই শসষ্টির সর্বাংশে প্রবেশ করিয়া 
আছেন। অতএব অব্যক্ত হইতে অণ্ড পধন্ত সকল অবস্থাতেই তিনি পরুষরূপে 
বর্তমান ।'.-অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিনি পুরুষ, ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মা ; পৃথিবীর কারণজলে 
তিনি নারায়ণ ; অগণ্ডেতে তিনি হিরণ্যগর্ভ ও পিতামত ব্রহ্মা ; সর্বভূতে তিন ভতাত্তা : 
সুক্মাদেহে হিরণ্যগর্ভ, বেশ্বানর বা বিরাট ; স্কুল দেহে তিনি ক্ষেত্রজ্ৰ, বিশ্ব বা বিরাট ; 
জীবাত্বাতে তিনি পরমাত্মা বা অস্তরাত্বা ;: এবং সমগ্র জগতে এবং কোটি কোটি অপ্ডে 
প্রবেশ করায় তিনি বিরাট নামে উক্ত হয়েন। ব্রপ্ধের একপাদ মাত্র স্গিতে ব্যাপ্ত 
হইয়া আছে অবশিষ্ট তিন পাদ নিক্ষিয়, নিরবছ্া, নিরগ্জন, নিগুণ, শাস্ত, বাকা মনের 
অগোচর এবং স্বষ্টিসংসারের অতীত ও অব্যক্ত ।-.. 

জল হইতে পৃথিবী উন্নত হইয়া বহুসহত্ম বৎসর নিস্তব্ধ শৃহ্যক্ষেত্রবৎ পতিত 
ছিল।-..তখন জলগর্ভবিনির্গত নবীন ভূমি, উধ্ব মুখী পর্বতমালা এবং দুরপ্রসারিত 
অমিত জলধি, এই আ্রিবিধ দৃশ্য বাতীত প্রকৃতির অন্ত কোন প্রভাব তৃপৃষ্ঠে আবিভূতি 
হয় নাই। তখন এ তিন পদার্থমাত্রই স্বগস্থ সর্ধ, চন্দ্র, তারাগণের জ্যোতি; এবং 
শন্তরীক্ষস্থ মেঘ ও বায়ুর ফলভোগ করিত। কোন দ্রষ্টা বা ভোক্তা ছিল না। কেবল 
বিধাতা স্বয়ং নির্মাতা, নিয়ন্তা ও প্রহরীরূপে বর্তমান ছিলেন ।-- প্রজাপতি পঞ্চভৃতময়ী 
উপকরণবতী পৃথিবী হইতে অচেতন, অজ্ঞানান্ধ, পঞ্চপ্রকার উদ্ভিদ পদার্থ প্রকাশ 
করিলেন যথা বৃক্ষগুল্সলতাবিরূৎ সমস্তাস্তণজাতয়ঃ। এই স্বপ্টির নাম মুখ্য ব্বর্গ অর্থাৎ 
প্রাথমিক স্থ্টি। যেহেতু ইহা পশ্বাদি ও মানবের পূর্বে স্থষ্টি হইয়াছিল। এইরূপে 
পৃথিবী প্রথমেই বৃক্ষ গুল, লতাদিঘটিত ঘোরারণ্যে আবৃত হইল ।-.-উদ্ভিদ স্যষ্টির পর 
ব্রহ্মা যখন জীবকে সর্বাবয়বসম্পন্নপূর্বক স্থ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন এ অন্ন 
হইতে তিনি বিবিধ জীব উৎপন্ন করিলেন ।.মাতা পিতার সংযোগে প্রত্যেক জীবের 
বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহাতে যে জীবের যে স্বভাব ও ব্যবহার তাহাই তাহার 
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বংশে আবহমান তইল। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণই ব্রহ্মার 
ছিতীয় শি | জরায়জ, এবং অগ্জ ও স্বেদজ জীবগণের মধ্যে কোন জাতি প্রথমোৎপন্ন 
হইয়াডিল শাস্ত্রে সে বিষয়ে কোন বিবরণ দ্ৃষ্ট হয় না। শাস্ত্র বদি সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিতেন, 'তবে বোধ হয়, যেমন ভূতের বিকার হইতে ভুতান্তরের ও ইন্সরিয়ের উৎপত্তি 
এবং আন্সের বিকার হইতে অব্যবহিতরূপে জীবের প্রকাশ নিরূপণ করিয়াছেন, সেইরূপ 
সপ্তবত, অন্নের বিকার হইতে প্রথমে কীট ( যাহাদিগকে স্বেদজ কহেন ) ও কীটের 
বিকার হইতে অগুজ জন্তগণ, অণ্ডজ জন্তগণের বিকার হইতে পশ্বাদি, পশ্বাদির মধে 
শ্রেষ্ঠ পদে বানর এবং বানরের বিকার হইতে নরের উৎপত্তি হইয়াছে বলিতেন। 
যদি তাহা বলিতেন, তবে শাস্ত্র যেরূপ ক্রমপূর্বক স্ষ্টির বিবরণদানে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন তাহা উত্তমরূপে সমাধা হইত । ধাহারা নরকে বানরের সন্তান বলেন 
ভীহারাও তাহা হইলে শাস্ত্র হইতে স্ব স্ব মতের বিস্তর পোষকতা পাইতেন । ফলে 
শাস্ত্র সেরূপ অভিপ্রায় দিলেও ঈশ্বরকে প্রত্যেক পরিবর্তনৈর সঙ্গে সঙ্গে নিয়স্তাবূপে 
রাখায় এবং নরের জীবাত্সাকে নিত্য পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করায়, তাহাতে উক্ত 
বাদিগণের অন্ধ প্রকৃতিবাদের কোন পোষকতা তইত না। সে যাহা হউক শাস্ত্রের 
এত দূর নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দেখা যাইতেছে যে, ইতর প্রাণীদিগের পশ্চাৎ পিশাচ, যক্ষ, 
রাক্ষস, দানব, গন্ধ, অপ্নরা, বিদ্ভাধর, কিন্নর, সাধ্য, পিতৃ, সিদ্ধ, দেবতা প্রভৃতির শ্চঙ্টি 
হইয়াছিল । তাহার পর মানবের উৎপত্তি হইয়াছে 


৬। জ্ঞানেক্দরিয় 

| ৮৫। হিন্দুশাস্রকারগণ মনুষ্যের পঞ্চ জ্ঞানেক্দিয় ও পঞ্চ কর্মেক্দিয়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, এই পাঁচটি জ্ঞানেক্দরিয, এবং বাক, 
পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু, এই পাঁচটি কর্মেক্ছিয়। মন সমস্ত ইন্জিয়ের অধিপতি । 
ইন্দ্িয়গণকে শরীরের দ্বারস্বরূপ বলা হয়, অর্থাৎ বহির্জগতের সমস্ত ব্যাপারের সংবাদ 
পঞ্চ জ্ভানেক্দ্িয়ের ভিতর দিয়া মনে আসিয়া প্রবেশ করে এবং মন পঞ্চ কর্মেক্দিয়ের 
হারা বহির্গতে নিজ প্রভাব বিস্তার করে । এই সকল কথা আমরা বাল্যকাল হইতে 
শুনিয়া এতই অভ্যস্ত হইয়াছি যে বিনা বিচারে সত্য বলিয়া মানিয়া৷ লই। সাধারণ 
লোকে সকলেই বলিবে পাচটি মাত্রই কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি মাত্রই জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। 


গীতা । পরিশিষ্ট &8১১ বিলি 


পাচটির অধিক সংখ্যা কেন গণনা করা হয় না তাহা সাধারণত কেহই ভাবিয়া দেখেন 
না। বেজ্ঞানিক কিন্তু বিনা বিচারে কিছুই মানিতে প্রস্তুত নহেন। সমস্ত প্রাচীন 
মহযিরা একবাক্যে কোন কথা বলিলেও তাহা যুক্তি ও পরীক্ষার উপর প্রতি শ' 
হইলে বিজ্ঞান স্বীকার করিবে না। ইহাই বিজ্ঞানের বিশেষ | 

| ৮৬ । শাস্ত্রকারদের হন্দ্রিয়ের সংখ্যা গণনা ও ইন্দ্রিয়ের বিভাগ কত দর 
বিজ্ঞানসম্মত তাহা দেখা যাক। মাধুনিক মনোবিষ্া মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদি লইয়া 
গবেষণা করে কাজেই এখনকার মনোবিদ্গণ এ বিষয়ে কি বলেন তাহা প্রণিধান- 
যোগা ৷ চক্ষু, কর্ণ, জিহবা ইত্যাদিকে আধুনিক বিজ্ঞানে ইন্ডিয়স্থান বা ৪011১6 
010%1)8 বলা হয়। ইন্ড্রিয়স্থান বিশেষ বিশেষ ৪6111101015 বা উদ্দীপক ছারা 
উত্তেজিত বা 69160 হইলে বিশেষ বিশেষ সংবেদন বা ৪০0820101) উৎপন্ন ভয়। 
এই সকল সংবেদন হইতেই বতির্ভগতের 1)67091)0107 বা গ্রতাক্ষজ্ঞান জন্মে। 
উদাহরণ যথা, চক্ষুতে বহির্জগত হইতে আলোকরশ্মি আসিয়া উদ্দীপকের কাজ 
করিল, ফলে চক্ষগোলকের অস্ত-স্থিত অপর্টক্‌ নার্ভ (01১10 1)676€ ) উত্তেজিত 
হইল । এই উত্তেজনা মস্তিফ্ষে পৌছিয়া আলোকের সংবেদন উৎপন্ন করিল। এই 
সংবেদন হইতে বাহিরে আলোক রহিয়াছে এই প্রতাক্ষজ্ঞান জন্মিল। মনে রাখিতে 
হহবে বাহিরের আলোক ও আলোকের সংবেদন এক বস্তু নহে। আলোক জড় বন্তূ 
মাত্র। পদার্থবিৎ তাহার গুণাগুণ বিচার করেন। অপর পক্ষে আলোকের সংবেদনে 
সাধারণ জড় পদার্থের কোন গুণ নাই, তাহা মানসিক অনুভূতি মাতর। মনোবিদের 
ইহা গবেষণার বিষয়। সেইরূপ পদার্থবিদের কাছে শব্দ বিশেষ প্রকারের কম্পন 
মাত্র, মনোবিদের কাছে তাহা একটি বিশিষ্ট অনুভূতি | যে অন্ধ বা বধির, সে আলোক 
বা শব্দের অস্তিত্ব বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝিতে পারে কিন্তু 
আলোক বা শব্দের সংবেদন বুঝিবার তাহার কোনই উপায় নাই। আমরা অনেক 
সময় এই ছুই বিভিন্ন অর্থে আলোক কথাটা ব্যবহার করি । কখন আলোক কথায় 
পদার্থবিদের আলোক, কখনও বা মনোবিদের আলোকসংবেদন বুঝি । এই পার্থক্য 
সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য নচেৎ মানসিক ব্যাপারের আলোচনায় বিশেষ গোলমালে 
পড়িবার সম্ভাবনা । পদার্থবিদের কাছে অন্ধকার বা শৈত্যের অস্তিত্ব নাই, এই দুইটি 
আলোক ও তাপের অভাব মাত্র কিন্ত মনোবিদের কাছে অন্ধকার ও শৈত্য উভয়ই 
বাস্তব পদার্থ, তাহাদের বিশেষ অনুভূতি আছে। পদার্থবিদের তাপমান যন্ত্রে কোন 


জ্ঞযানেলিয় ন১২ গ্গীতা । পরিশিষ্ট 


বন্থর তাপ মাপা যাইতে পারে ও তাহা বাড়িতেছে কি কমিতেছে তাহাও বলা যায়। 
একটি গ্লাসে গরম জল রাখিয়া তাহাতে হাত ডুবাইলে গরম লাগিবে কিন্তু তদপেক্ষা 
গরম জলে পূর্বে হাত ডুবাইয়া পরে গ্লাসের জলে হাত ডুবাইলে তাহা ঠাণ্ডা লাগিবে। 
একই জল অবস্থারিশেষে ঠাণ্ডা বা গরম লাগিতে পারে যদিও তাপমান যন্ত্র বলিবে 
'ভাপ একই রহিয়াছে । এবপ ক্ষেত্রে পদার্থবিদ হয় ত বলিবেন তোমার প্রত্যক্ষ ভুল। 
মনোবিদের মতে অনুভূতির ব্যাপারে পদার্থবিদের মতামত অনধিকার চঠা। গরম বা 
শৈতা অনুভূতিতে কোন ভুল নাই । যখনই এই অনুভূতির সাহায্যে বাহিরের বস্তুর 
'তাপ নির্ণয় করিতে যাই তখনই ভুলের সম্ভাবনা, অর্থাৎ যখন মনোরাজের ব্াযাপারকে 
বাতিরের না'পারে মাপকাঠি করি, অর্থাৎ পদার্থবিদের রাজ অনধিকার প্রবেশ করি, 
তখনই ভুলের সম্ভাবনা দেখা দেয়। হিন্দুশান্ত্রকারগণ সর্বদা এরূপ ভুল পরিহার 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । ভাহাদের বক্তবা বুঝিতে হইলে আমাদেরও এই ভুল 
এড়াইয়া চলিতে হুইবে। 
| ৮৭। প্রথমত আধুনিক মনোবিষ্ঠার দিক হইতে বিভিন্ন ৪01788,107 বা 
সংবেদনগুলির বিচার করা যাক। চক্ষুর সাহায্য আমাদের আলোকের সংবেদন জন্মে 
ও কর্ণের সাহায্যে শব্দের সংবেদন হয় । এই দুই সংবেদনের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য 
নাই । তাহারা বিভিন্ন বর্গের। চক্ষুর ছারা শব্দ শোন! অসম্ভব । সাধারণত এক 
ইন্দিয়ের কাজ অপর ঈনক্ড্রিয় করিতে পারে না । এই জন্য আলোক ও শব্দকে পৃথক 
ধবেদন বলিয়া ধরা হয় এবং চক্ষু ও কর্ণকে দুইটি পুথক ইন্দরিয়স্থান বলা হয়। চক্ষুর 
ঘাঁরা যে সকল সংবেদনের অনুভূতি হয় তাহাদের মধ্যে তারতম্য আছে। লাল আলো 
« সবুজ আলো এক নহে। বিভিন্ন রঙের প্রভেদ চক্ষুর সাহায্যে ধরা পড়ে। এই 
প্রভেদ সত্তেও চক্ষুগ্রাহ্া সমন্ত সংবেদনের মধ্যে একটা জাতিগত এঁক্য আছে । লাল ও 
সবুজ আলোর যে পার্থক্য, শব্দ ও আলোর মধ্যে পার্থক্য তদপেক্ষা অনেক গুরুতর । 
বিভিন্ন রঙের আলোক একই বর্গের কিস্তু আলোক ও শব্দ বিভিন্ন বর্গের। একই 
ইন্ডিয়স্থান হইলে এক বর্গের বিভিন্ন সংবেদন সত্তেও ইন্দ্রিয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি মান্য 
হইবে না। 
| ৮৮'। পাশ্চাত্য মনোবিদগণ চক্ষুকর্ণাদি পাঁচটি ইন্দরিয়স্থান বা 86089 
01281) ব্যতীত আরও কতকগুলি হন্দ্িয়স্থানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। প্রত্যেক 
ইন্ছিয়স্থানের এক একটি বিভিন্ন সংবেদন আছে । দার্শন, শ্রাবণ, স্পার্শন, রাসন ও 


গীতা । পরিশিষ্ট ৪১৩ জ্ঞানেঞ্িয় 


ত্রাণ সংবেদনের সহিত সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত আছেন। ইহাদের মধো 
স্পার্শন সংবেদন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। অনেকে ত্বগিন্দ্রিয়কে একটি 
ইন্দ্রিয় বলিতে প্রস্তুত নহেন। ত্বকের সাহায্যে আমরা যে সকল সংবেদন জানিতে 
পারি তাহাদের এক বর্গের বল! চলে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। গাত্র স্পর্শ 
করিলে যে ছোয়া বা প্রেষবেদন জন্মে আর উষ্ণ দ্রব্য স্পর্শে যে উগ্নাবেদন হয় এ ছুইকে 
একজাতীয় বলা শক্ত । তন্রুপ শৈত্য ও উষ্ণতাকে বিভিন্নজাতীয় মনে হওয়া সম্ভবপর 
কিন্তু মনঃসংযোগের সহিত অন্তরর্শনের বারা এই সকল সংবেদনের স্বরূপ নির্ণয়ের 
চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে প্রেষবোধের সহিত উষ্ণতার যে পার্থকা, প্রেষবোধের 
সহিত শব্দের পার্থক্য তদপেক্ষা অনেক অধিক | শৈত্য ও উষ্ণতাকেও এক বর্গে ফেলা 
নিতান্ত অন্যায় হয় না। ব্যাবহারিক জীবনেও হগিন্দ্িয়জাত সকল সংবেদনকেই 
আমরা একই বর্গে ফেলি ও অনেক সময় একসঙ্গেই তাহাদের অনুভব করি । কোন 
জিনিস ছুঁইলে তাহার স্পর্শ বোধের মধ্যেই তাহার উষ্ণতা ইত্যাদি অনুভূত হয়। ছুঁচ 
ফুটাইলে যে ব্যথা হয় তাহাও এই বর্গের । ত্বকের সহিত চারি প্রকারের সংবেদন 
জড়িত রহিয়াছে, যথাঃ প্ররেষ, উদ্ণতা, শৈত্য ও ব্যথা । ত্বকের মধ্যেই ইহাদের ভিন্ন 
ভিন্ন বোধ্যন্ত্র পাওয়া যায়। এই সকল ইন্দ্িয়স্থান অতি ক্ষুদ্র ও ত্বকমধ্যেই অবস্থিত । 
কেবল অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের দেখা যায়। চুলকানি, সুড়ন্তুড়ি, ইত্যাদি 
নানাগ্রকার বোধ উপরি উক্ত বিভিন্ন সংবেদনের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। তাহাদের 
পৃথক হন্দিয়স্থান নাই । 

| ৮৯। তৃকসংক্রান্ত সমস্ত সংবেদনকে এক বর্গের মানিয়। লইয়া এ পর্যস্ত 
পাচ প্রকারের সংবেদন পাওয়া গেল। এখন আরও কতকগুলি সংবেদনের কথা 
বলিব যাহাদের অস্তিত্ব সাধারণে অবগত নহেন। কাহারও হাতে সন্দেশ দিয়া যদি 
তাহাকে বলা যায় চোখ বন্ধ করিয়া তুমি ইহা যুখে দাঁও তবে সে বিনা আয়াসেই ইহা 
পারিবে। চোখে না দেখিয়াও কি উপায়ে হাত ঠিক মুখে পৌছায় তাহা ভাবিয়া 
দেখিবার যোগ্য । হাত বাড়াইয়া অল্প দুরের কোন জিনিস ছুঁইয়া পরে চোখ বুজিয়া 
আবার তাহা! সহজেই হ্রৌয়া যায়। কতখানি হাত বাড়াইতে হইবে, কোন্‌ দিকে 
বাড়াইতে হইবে, ইহা আমরা একপ্রকার বিশেষ অনুভূতির ছার! স্থির করি। অবশ্য 
হাত বাড়াইবার একটা চাক্ষুষ প্রতিরূ্পও মনে ভাসিয়৷ ওঠে কিন্তু এই প্রতিরূপ মানস 
প্রতিরপ বলিয়া দ্রব্যটি কোথায় আছে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। হস্তের 


জ্ঞানেন্দরিয় ৪১৪ গীতা । পরিশিষ্ট 


অনুভূতির দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি উপযুক্ত পরিমাণ হাত বাড়ানো হইতেছে 
কিনা। পরীক্ষা করিলে পাঠক দেখিবেন এই অনুভূতি হাতের বাহিরের ত্বকের 
মনুভূতি নহে, হাতের ভিতরকার পেশী, কবি, কনুই ও স্কন্ধের সন্ধিস্থল হাতে এই 
অনুভূতি আসিতেছে । ইহা একপ্রকার বিশেষ সংবেদন। চক্ষু বন্ধ 'খাকিলে কণুরা। 
পেশী ও সন্থিস্থলজাত সংবেদন হইতে আমরা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থান 
অনুভব করি। হাত উচু বা নাঢু হইয়া আছে, পা বাঁকিয়া আছে বা সোজাভাবে 
আছে, সমস্তই এই প্রকারের সংবেদন হইতে বুঝিতে পারা যায় । কোন জিনিস 
ঠেলিলে বা টানিলে, হাত পা টিপিলে এই সকল সংবেদন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। 
কোন কোন রোগে পেশীয় বা 0009ম11%7) কণ্তরজ বা! 61100598 ও সান্ধিক বা 
১10100187 সংবেদনের বৈলক্ষণ্য ঘটে । তখন রোগীকে চোখ বন্ধ করিয়া সন্দেশ 
খাইতে দিলে সে তাহা ঠিক শুখে দিতে পারে না। চোখ বন্ধ অবস্থায় তাহার হাত 
পা নাঁডিয়া দিলে তাহাদের সংস্থানও সে বুঝিতে পারে না। 

| ৯০। কাহাকেও যদি পি'ড়ির উপর বসাইয়া শুন্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, 
পরে তাহাকে চোখ বন্ধ করিয়া ঘুরাইয়া দিলে সে বলিতে পারে কোন দিকে 
ঘুরিতেছে। এরূপ অবস্থায় তাহার শরীরের কোন অঙ্গন নড়িতেছে না অথচ সে যে 
ঘুরিতেছে তাহা বুঝিতে পারে । একপ্রকার বিশেষ সংবের্দনের উপর এই জ্ঞান নির্ভর 
করে। এই সংবেদনের ইক্ডরিয়স্থান কর্ণের মধ্যে অবস্থিত। ইহাকে 8/001)0118) 
911886101) বা দিগ্বেদন বলা হয়। দিগ্বেদন সংক্রান্ত ইক্িয়স্থান বিকল হইলে 
মনে হয় চারি দিক ঘুরিতেছে। কর্ণের মধ্যে আরও একটি যন্ত্র আছে, তাহার 
নাম কর্ণদর্ভট বা ₹98100019। এই কর্ণদর্ভট হইতে যে সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহার 
ছারা আমরা বুঝিতে পারি আমাদের মাথা উপরে আছে কি নীচে আছে, গাড়ীতে 
চড়িয়া আমরা সামনে যাইতেছি কি পিছনে যাইতেছি। ইহাকে কায়স্থিতিবেদন বলা 
যাইতে পারে। কারণ ইহার দ্বারা সমস্ত শরীরের অবস্থান বোঝা যায়। কোন 
কোন মুক-বধিরের কর্ণদর্ভট বিকল থাকে । তাহারা জলে ডুব দিলে বুঝিতে পারে না 
কোন দিক উপর কোন দিক নীচু, এই জন্য সহজেই ডুবিয়৷ যায়। এই যন্ত্রের সামাম্- 
মাত্রও দোষ থাকিলে বিমান চালনা অসম্তভব। কারণ কুয়াসায় বা অন্ধকারে চালক 
বুঝিতে পারে না, উপরে উঠিতেছে কি নীচে নামিতেছে, এরোপ্নেন উপ্টাইয়া চলিতেছে 
কি সোজা চলিতেছে, তাহার মাথা নীচের দিকে আছে কি সোজা আছে। 


গীতা | পরিশিষ্ট এর ৪১৫ জ্ঞানেন্জরিয় 
| ৯১। দার্শন, শ্রাবণ ইতাদি পাঁচ প্রকার সংবেদন ব্যতীত যে সকল 
ংবেদনের কথা বলা হইল, তাহাদের একটা সাধারণ বৈশিষ্টা এই যে তাহারা বিভিন্ন 
প্রকার চেষ্টা ও গতির বোধ নির্দেশ করে । এই জন্য এই সমস্ত সংবেদনের সাধারণ নাম 
দেওয়া হয় চেষ্টাবেদন বা 1008951119919 | ইহা ছাড়া শরীরাভান্তরস্থ পাকাশয়, 
অস্্ ও অন্যান্য যন্ত্রাদি হইতেও একপ্রকার সংবেদন পাওয়া যায় যাহার কোন নিপিষ্ 
রূপ নাই। অতিমাত্রায় এই সংবেদন হইলে পেট কামড়ানি ইত্যাদি বোঝা 
যায়। এই সকল সংবেদনের উপর শারীরিক স্থাচ্ছন্দা নির্ভর করে। ক্ষুধা তৃষ্ণা 
ইতাদি সংবেদন মিশ্রসংবেদন । এই জন্য তাহাদের পুথক আলোচনা অনাবশ্টক | 
| ৯২। দেখা যাইতেছে পাশ্চাত্য মনোবিষ্ঠা পাচটির অধিক ইন্দরিয়স্থান 
বা 80089 012%0 স্বীকার করিতেছেন । কোন কোন মনোবিৎ পেশীয়, কগুরজ ও 
সন্ধিগত সংবেদনকে ত্বকজাত সংবেদনের অন্তভূক্ত করিতে চান। তাহারা বলেন 
ইহাদের সহিত প্রেষসংবেদনের সাদৃশ্য আছে ও ইহাদের ইন্দিয়স্থানগুলিও 'হকের 
নীচেই অবস্থিত। এই মত ম্বীকার করিলেও পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য ইন্দ্িয়সংখ্যাগণনা 
মিলে না। কারণ দিকৃবেদন ও কায়স্থিতিবেদনকে ত্বকজাতি বলা যায় না। মনোবিদগণের 
ইন্ড্রিয়সংখ্যাগণনা সমীক্ষা বা 070891৮8010) ও 90911100170 বা পরীক্ষার উপর 
প্রতিষ্ঠিত। যে কেহ ইহার যাথার্থা নির্ণয় করিতে পারেন। বলা যাইতে পারে 
শীন্্রকারগণ এই সকল পরীক্ষাসিদ্ধ সংবেদনগুলির অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না সে জন্য 
তাহাদের উল্লেখ করেন নাই কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহাদের যে স্থক্ষ্ম অন্ত্র্শনের পরিচয় 
পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় না যে এই সংবেদনগুলি তাহাদের দৃষ্টি এডাইয়া 
গিয়াছে । ট্রাহারা যে চেষ্টাজাত সংবেদন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
আছে। কেন যে তাহারা পাচটির অধিক জ্ঞানেক্দ্রিয় মানেন নাই তাহার আলোচনা 
করিতেছি । 
| ৯৩। আধুনিক মনোবিষ্ঠায় 89789 018% বলিতে যাহা! বোঝায়, হন্দিয়! 
ঠিক তাহা নহে। 99086 ০:0%0কে ইন্দিয়স্থান বলা উচিত। চক্ষু ও চক্ষুরিক্দ্িয় 
এক পদার্থ নহে। যে ন্ক্ম শক্তির সাহায্যে চক্ষুর ছারা দর্শন সম্ভবপর হয় তাহার 
আশ্রয় চক্ষুরিন্দড্িয়। এই আশ্রয়স্থান কাল্পনিক বা 15100670081 এবং তাহা চক্ষুর 
মধ্যেই স্থিত ধরা হয়। এই শক্তির অধিষ্ঠান বা ইন্জরিয় দর্শনগ্রাহ্থ নহে। ইন্দ্রিয় সৃক্ 
পদার্থ। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, এই ন্যায়ে দর্শনশক্তিকে দর্শনেক্দরিয় বলিলে বিশেষ 
৫৩ 


জ্ঞানেক্িয় ৪১৬ গীতা । পরিশিষ্ট 


দোষ হইবে না। যে কয়টি বিশেষ শক্তি থাকার জন্য মন বহির্জগতের বিশেষ বিশেষ 
সংবাদ অবগত হইতে পারে সেইগুলিকেই জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। এক শক্তি এক 
জাতায় সংবাদই জানিতে পারে। বিভিন্ন শক্তি না থাকিলে বিভিন্ন সংবাদ জান 
যাইত না। শাস্ত্রকারেরা দেখিলেন মাত্র পাঁচটি শক্তির সাহায্যেই মানুষ বহির্জগতের 
যাবতীয় বস্ত্র জ্ঞান লাভ করে। এই কথা পরে আরও বিশদ করিতেছি । 

| ৯৪। “আত্মানাত্ববিবেকে' ইন্দ্রিয় কাহাকে বলে তাহার বিচার আছে, 
কিঞ্ি উদ্ধৃত করিলাম । জ্ঞানেক্দ্রিয়াণি কানি। শ্রোত্রত্বক্চক্ষজিহ্বান্রাণাখ্যানি। 
শ্রোজরেক্দ্িয়ং নাম শ্রোত্রব্যতিরিক্তকর্ণসন্কুল্য বচ্ছিন্ননভোদেশা শ্রয়ং শব্দ গ্রহণশক্তিমদিক্দ্িয়ং 
শ্রোজেক্দ্রিয়মিতি । ত্বগিক্দ্িযং নাম ত্বগ্ব্যতিরিক্তং ত্বগাশ্রয়মাপাদতলমস্তকব্যাঁপি 
শীতোষ্ণাদিস্পর্শগ্রহণশক্তিমদিক্ডিয়ং ত্বগিক্দিয়মিতি । চক্ষুরিক্দ্রিয়ং নাম গোলব্যতিরিক্তং 
গোলকাশ্রয়ং কৃষ্ণতারকাগ্রবতি বূপগ্রহণশক্তিমদিক্ড্িয়ং চক্ষুরিক্দরিয়মিতি । জিহ্বেক্তরিয়ং 
নাম জিহ্বাব্যতিরিক্তং জিহ্বাশ্রয়ং জিহবাগ্রাবতি রসএহণশক্তিমদিক্দ্রিয়ং জিহ্বক্দ্িয়মিতি | 
ভ্রাণেক্দ্িয়ং নাম নাসিকাব্যতিরিক্তং নাসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রাবতি গন্ধগ্রহণশক্তিমদিক্দিয়ং 
ত্রাণেক্দ্রিয়মিতি । অর্থাৎ, 'জ্ঞানেক্দিয়সকল কি। শ্রোত্র ত্বক চক্ষু জিহবা নাসিকা 
এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম। ত্বকৃ শিরাদি আকৃতিবিশিষ্ট কর্ণ হইতে ভিন্ন কর্ণযন্তর 
মধ্যগত আকাশাশ্রিত শব্দগ্রহণশক্তিবিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম শ্রোজ্রেন্ডিয়। 
ত্বক ভিন্ন অথচ ত্বগাশ্রিত চরণাবধি মস্তক পর্যস্ত ব্যাপনশীল শীতগ্রীম্মাদিস্পর্শগ্রহণ- 
শক্তিবিশিষ্ট ইন্ড্রিয়ের নাম ত্বগিক্দিয়। গোলাকৃতি চক্ষুর আয়তন হইতে ভিন্ন অথচ 
গোলকাশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ তারকার অগ্রবর্তী রূপগ্রহণশক্তিযুক্ত ইক্জিয়ের নাম চক্ষুরিক্ডিয় | 
জিহবা ভিন্ন অথচ জিহ্বাশ্রয় জিহ্বার. অগ্রবর্তী মধুরাদি রসগ্রহণশক্তিবিশিষ্ট যে ইন্ডরিয় 
তাহার নাম জিহ্বক্দ্রিয়। নাসিক! হইতে ভিন্ন অথচ নাসিকাশ্রয় নাসিকার অগ্রবর্তী 
গন্ধগ্রহণশক্তিশালী যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম ভ্রাণেন্দ্রিয়। রামমোহন রায়কৃত অন্থুবাদ । 

| ৯৫ | এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শান্ত্রকারের! ইন্দ্রিয় বলিতে 
সৃল্ম পদার্থ বুঝিতেন। ত্গিক্দিয় সমস্ত শরীরব্যাপী হইলেও ও শীতগ্রীম্মাদি বিভিন্ন 
বোঁধসমস্থিত হইলেও তাহা একই ইন্ড্িয় বলিয়া ধর! হইয়াছে। চক্ষু কর্ণ ও নাসারন্ধ 
দুইটি দুইটি হইলেও দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণেক্জিয় একটি করিয়াই ধরা! হয়। যদি চক্ষু 
ব্যতিরেকেও অন্ত কোন অঙ্গ ঘারা দেখা সম্ভবপর হইত তাহা হইলেও দর্শনশক্তি একই 
বলিয়া দর্শনেন্দ্িয় একটিই গণনা করা হইত। অতএব বোঝা যাইতেছে, শক্তির 


গীতা । পরিশিষ্ট ৪১৭ সন্ত রজ তম 


পার্থক্য না থাকিলে ইন্দ্িয়স্থান বনু হইলেও ইন্দ্রিয় একই ধরা হয়। পূর্বে বলিয়া, 
চেষ্টাবেদনগুলির সাধারণ গুণ এই যে তাহাদের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের চেষ্টা ও 
গতিবোধ হইয়া থাকে । এই গতিবোধ কেবল চেষ্টাবেদনের নিজন্ব নহে, দর্শনেন্দিয়ের 
সাহায্যেও আমাদের গতিজ্ঞান জম্মে। অতএব গতিজ্ঞাপক সংবেদনগুলির জন্য 
পৃথক পূথক ইন্দ্রিয়ল্পনা নিরর্থক, যদিও ইন্দরিয়স্থানের গণনাকালে এই সকলগুলিরই 
সংখ্যা নির্দেশ কর্তব্য । দেখা যাইতেছে, শাস্ত্রকারগণ ও পাশ্চাত্য মনোবিৎ উভয়ের 
কথাই ঠিক। পাঁচটির বেশী ইন্দ্রিয় নাই কিন্তু ইন্দিয়স্থান অনেকগুলি । 

। ৯৬ | কোন নূতন প্রকার সংবেদনের সাহায্যে যদি অপর ইন্দ্রিয়লন্ধ জ্ঞান 
আবার নুতন করিয়া পাওয়া যায় তবে ইন্জরিয়সংখ্যা বেশি ধরা হইবে না। বর্তমান 
কোন ইন্দ্রিয়ের বারা যদি কোন নুতন জ্ঞানও জন্মে তত্রাচ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা সমানই 
থাকিবে । উদাহরণ যথা, চেষ্টাবেদন দ্বারা গতিজ্ঞান হয় কিন্তু তাহাতে ইক্জ্রিয়ের 
সংখ্যা বাড়ে না কারণ দর্শনের ঘারাও গতি জানা যায়। ত্বক কিংবা চক্ষর সাহায্যে 
বিছ্যতের অস্তিত্ব জানিলেও ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা সমানই রহিল। যদ্দি কখনও কোন 
নৃতন রকমের সংবেদনের সাহায্যে কোন নূতন বস্তার অস্তিত্ব জানা যায় তবে ইন্দ্রিয়" 
সংখ্যা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে । ইন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হইলে পৃথক ইন্দিযস্থান, পৃথক 
সংবেদন ও তদনুরূপ পৃথক বস্তু থাকা চাই । 


৭। সত্ব রজ তম 


কাচং মণিং কাঞ্চনমেকত্বত্র 
গ্রথত্তি মূাঃ কিমু তত্র চিত্রম্‌। 
অশেষবিৎ পাণিনিরেকস্তত্রে 
শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ ॥ 
| ৯৭। অর্থাৎ, মূঢ় ব্যক্তি কাচ, মণি ও কাঞ্চন একই স্তরে গাথে, ইহা বিচিত্র 
কি। অশেষবিৎ পাণিনি একত্রে কুকুর যুব! ও ইন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন । 
। ৯৮ | শ্বন্‌ (কুকুর ), যুবন্‌ ( যুবা ) ও মঘবন্‌ ( ইন্দ্র) শব্দকে পাণিনি যে 
একবর্গে ফেলিয়াছেন তাহার কারণ অবশ্য এই যে ইহাদের শব্দরূপ একই নিয়মে 
নিষ্পন্ন হয়। কি উদ্দেশ্য লইয়া পদার্থের জাতি নির্ণীত হইয়াছে জানা না থাকিলে 


সত্ব রজ তম ৪১৮ গীতা । পরিশিষ্ট 


অনেক সময়েই শ্রেনীভুক্তি বিসরঁশ মনে হইতে পারে । শ্রেণী বিভাগ বা জাতি নির্ণয়ের 
কতকগুলি লক্ষণ আচে । এই সকল লক্ষণ পাওয়া না গেলে বুঝিতে হইবে যে জাতি- 
নির্ণয় ঠিক হয় নাই। বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া! একই পদার্থসমষ্টির বিভিন্ন প্রকারের 
জাতিবিভাগ হইতে পারে । গহনা তৈয়ারি করা উদ্দোশ্ত হইলে ধাতুর জাতিবিভাগ 
একপ্রকার হইবে, আবার অস্ত্র নির্মাণ হিসাবে ধার উপযোগিতা নির্ণয় করিতে হইলে 
বিভাগ অন্যরূপ হইবে । অমরকোষে যে সমস্ত শন্দ এক পর্যায়ে আছে, পাণিনিতে 
তাহারা ভিন্ন পরায়ভুক্ত হইয়াভে। অতএব জাতিনির্ণয় ঠিক হইল কি না বিচার 
করিতে হইলে জাতিবিভাগের উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে । যে পদার্থসমষ্টির জাতি 
বিভাগ করা হইতেছে তাহার অস্তুভূক্ত একটি পদার্থও বাদ দেওয়া চলিবে না। 
অপর পক্ষে জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগের ব্যাপ্থির সীমা পরস্পর হইতে পৃথক 
রাখিতে হইবে। যেমন ধাতুর জাতি বিভাগ করিতে বসিলে লৌহ বা অন্য কোন 
ধাতকে বাদ দিলেও চলিবে না অথবা ধাতুকে বন্ুমূল্য অল্লমূল্য ও স্ুদৃশ্ত.এইরূপ তিন 
পধায়ে ফেলাও চলিবে না। কারণ যে ধাত় বন্ুমূল্য বা অল্পমূল্য তাহা সুদৃশ্ঠুও 
হইতে পারে। মূল্য ও স্ুদৃশ্যতার ব্যাপ্তি পরম্পর হইতে সম্পূর্ণ পুথক নহে। এরূপ 
বিভাগে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাপ্তি মনে না রাখিলে জাতি- 
বিভাগ ছুষ্ট হইবে। 

| ৯৯। জাতি বা শ্রেণী বিভাগের উপরি উক্ত শ্বত্রগুলি মনে রাখিয়া প্রকৃতির 
গুণত্রয়ের বিচার করা যাইতে পারে। সত্ব রজ তম কথা কয়টি সাধারণের মধ্যে এতই 
প্রচলিত যে অনেক সময়ে তাহাদের অর্থসংগতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আমরা 
সেগুলির প্রয়োগ করি । প্রকৃতির গুণের এই তিন বিভাগ কি উদ্দেশে করা হইয়াছে 
তাহা বিচাধ। এই বিভাগ দুষ্ট কি না তাহাও আলোচ্য । প্রকৃতির সমস্ত গুণই কি 
এই তিন বিভাগে পড়ে, এবং সত্ব রজ ও তমের ব্যাপ্তি কি পরস্পর হইতে বিভিন্ন । 
প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, যে উদ্দেশ্য লইয়া প্রকৃতির গুণরাজির এই ত্রিবর্গের বিভাগ কল্পিত 
হইয়াছিল তাহা! কি আমরা জানি। সত্ব রজ ও তমের যে ব্যাখ্যাগুলি সাধারণত 
প্রচলিত দেখা যায় তাহাদের লক্ষণ বিচার করিলে মনে সন্দেহ হয় যে শান্ত্রকারগণের 
উদ্দেশ্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। অধিকাংশ ব্যাখ্যার মতে সত্ব প্রকৃতির প্রকাশগ্ণ 
রজ ক্রিয়াগ্ুণ এবং তম জড়তা মোহ বা অজ্ঞান। সত্তবের ঘার! জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় 
ইহা নির্মল লঘু ও অনাময়। রজ আমাদিগকে লোভ ও তৃষ্ণার বশীভূত করে এবং 


গীতা । পরিশিষ্ট ৪১৯ স্ব রজ ত্ 


তম গুরু গুণবিশিষ্ট ও অত্যধিক নিদ্রা বা আলস্তের কারণ। এখানে লঘু ও গুরু 
শব্দের অর্থ কি তাহা ঠিক বোঝা যায় না। পদার্থবিৎ, রসায়নবিৎ, মনোবিৎ গ্কৃতির 
বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য গুণের বিচার করেন। এই সমস্ত গুণই কি সত্ব রজ ও 
তমের অন্তর্গত । প্রকৃতির কোন্‌ গুণে জল বরফে পরিণত হয়। কুইনিনের গুণ 
সত্ব, রজ না তম। সত্ব যদি জ্ঞানের প্রকাশক হয় ও তম যদি জ্ঞানের আবরক হয়, 
তবে গুণের জাতিবিভাগে রজের স্থান কোথা । কারণ প্রকাশত্ব ও অপ্রকাশত্ব এই 
ছুই বিভাগের মধ্োই প্রকৃতির যাবতীয় গুণকে ফেলা যাইতে পারে । তত্রুপ, রজকে 
কর্মশীলতা ও তমকে জড়তা বলিলে শ্রেণীবিভাগে সত্ব্ের স্থান থাকে না। আবার সত্ব 
ও রজ, অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্রিয়াকে একই বর্গে ফেলিবার উদ্দেশ্য কি। শ্বন্‌ ও মঘবন্এর 
ম্যায় এই ছুই গুণের একত্র সমাবেশ বিসদূশ মনে হওয়া স্বাভাবিক । সত্ব রজ ও 
তমের সাধারণ প্রচলিত অর্থ ধরিলে শ্রেণীবিভাগে ব্যান্তিদোষ ঘটে । 

। ১০০ | শান্্রকারগণের শ্রেণীবিভাগ যে দুষ্ট তাহা মনে করিবার পক্ষে যথেষ্ট 
বাধা আছে। শ্রণীবিভাগের মূল সুত্র তাহারা ভালরূপই জানিতেন। অতএব 
অনুমান করা যাইতে পারে, তাহাদের উদ্দেশ্ঠ ঠিক বুঝিতে না পারিয়াই আমরা গোলে 
পড়িতেছি। এই প্রশ্নের সদুত্তর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না, 
অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিয়াও সন্দেহ নিরাকরণ করিতে পারি নাই । 
ম্যাক্সমূলার লিখিয়াছেন, ] 108৮6 [1190 609 6য1)1811) 6006 11192001110 01 01) 
(11169 (90172809101) 10061 87) 1001)0 (0 90171998 61080 61011 179/676 
15 107 700 10162801681 60 1019) 1)110) 01101001691) 60 10018) 
1১17110990901)978 61067 99210 60 100 90 6188 88 60 1801109  00 92৫1)1878,- 
6101) 20 811. 001160690. ৭ 0189 ০01 11921101161) 1111)6 915 986611)8 
০ 17)0181) 12011098011), (19023), 7). 851. অর্থাৎ, “আমি এই তিন গুণের 
ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে ইহাদের প্রকৃতি 
আমার নিকট মোটেই সুস্পষ্ট নহে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতব্ীয় দার্শনিকদের কাছে 
হহাদের অর্থ এতই স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় যে তীহারা কোন ব্যাখ্যা দেওয়াই আবশ্যক 
বিবেচনা করেন না।' আমার নিজের মনে যে ব্যাখ্যা জাগিয়াছে এখানে তাহাই 
বিবৃত করিব। শাস্ত্র অনস্ত এবং আমার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিসরও নিতান্ত অল্প । হয়ত 
কোথাও এই প্রশ্নের সদ্‌ব্যাখ্যা আছে কিন্তু আমার তাহা জানা নাই । 


সম্ভব রজ তম ৪২০ গীতা । পরিশিষ্ট 


| ১০১। প্রথমেই সত্ব রজ তম এই শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্ট বিচার করিব । 
প্রকৃতির গুণাবলীর বিশ্লেষণের চেষ্টার ফলে সত্ব রজ তমের কল্পনা । শাস্ত্রকারগণ 
পদার্থবিৎ বা রসায়নবিৎ হিসাবে প্রকৃতিকে দেখেন নাই । প্রকৃতির লীলা তাহাদের 
কাছে দার্শনিক সমস্যা । কি করিয়া প্রকৃতির উত্তব হয় ও কি গুণে তাহা পুরুষকে 
অভিভূত করে তাহাই তাহাদের প্রশ্ন । মনে রাখিতে হইবে সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি 
শাস্তে প্রকৃতির সমস্তা মনোরাজ্যের দিক দিয়াই বিচার কর! হইয়াছে । বাহিরের 
প্রকৃতির অস্তিত্বের জ্ঞান শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেদের অস্তঃকরণের সাহায্যেই বুঝিতে 
পারি। 

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ব স্থাবরজঙ্গমম্‌ 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্মসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতধভ ॥ গীতা ১৩।২৬ 
অর্থাগ্, ভরতর্ষভ, যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সঞ্জাত হয়, তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের 
ংযোগের ফলে, ইভা জানিবে। আত্মা ভূমা। তাহাই সমগ্জ প্রকৃতিকে পরিব্যাণ্ 
করিয়া আছে। প্রকৃতির ব্যাপ্তি সে তুলনায় সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আত্মা ও প্রকৃতির 
পরস্পর সম্বন্ধের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ইহাই শাস্ত্রকারদের আলোচ্য । এই 
জ্ানলাভেই মুক্তি । 
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতি, গুণৈঃ সহ। 
সর্বথা বর্তমানোৌইপি ন স ভৃয়োইভিজায়তে ॥ গীতা ১৩২৩ 

অর্থাৎ, যিনি এই প্রকারে পুরুষকে এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি সর্ব 
অবস্থায় বর্তমান থাকিয়াও, অর্থাৎ যে কোন ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়াও পুনরায় জন্মান 
ন।। আত্মার স্বরূপের সাক্ষাৎকারই ব্রন্মসাক্ষাৎকার। আত্মজ্ঞান হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান। 
আত্মাকেই জানিতে হইবে । আত্মানং বিদ্ধি। এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া সত্ব রজ 
তমের বিচার করিতে হইবে । 

| ৯০২। মানুষের মন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন । আত্মা ভিন্ন পৃথিবীর সকল 
বস্বই জড়পদার্থ। মনও ন্ুক্ষ্ম জড় মাত্র। আত্মা বা চৈতন্যের সংস্পর্শে আসিয়া মন 
উদ্ভাসিত হয় ইহাই শান্্রমত। প্রকৃতিজাত এই মনের সাহায্যেই বদ্ধ জীব আত্মজ্ঞান 
লাভের চেষ্টা করে । আত্মা শুদ্ধ জ্ঞানম্বরূপ। বিশুদ্ধ না হইলেও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই 
মানুষকে আত্মদর্শনের পথে লইয়! যায়। প্রকৃতির গুণেই যেমন জ্ঞানলাভ সম্ভবপর 
হয়, তেমনি আবার প্রকৃতিরই অন্য গুণ জ্ঞানলাভে বাধাস্বরূপ হইয়া ফাড়ায়। জ্ঞান 


গীতা ( পরিশিষ্ট ৪২১ সম্্ব রজ তম 


ও অজ্ঞান পরস্পরবিরোধী । অতএব প্রকৃতির ছুই গুণ আছে। এক গুণ হইতে 
জ্ঞান ও অপর গুণ হইতে অজ্ঞান উৎপন্ন হয় । এই অজ্ঞানই তম। মানুষের জ্ঞান 
ছুই প্রকার। এক বহিমুথথ ও অপর অত্তমুখ। তম এই ছুই প্রকার জ্ঞানের 
বিরোধী । আমার মতে প্রকৃতির যে গুণের বশে মানুষের জ্ঞান বিমুখ হয় তাহাই 
রজোগুণ এবং যে গুণের বশে জ্ঞান অস্তমুথ হয় তাহাই সত্বগুণ। গুণের শ্রেণী- 
বিভাগ এখন নিয়লিখিত প্রকার দাড়াইল, 


প্রকৃতির গুণ 

| 1 | 
যাহার বশে জ্ঞান (আত্মা পক্ষে ) যাহার বশে অজ্ঞান (আত্মা পক্ষে ) 
বা প্রকাশ ( রা পক্ষে) জন্মে বা অপ্রকাশ ( প্রকৃতি পক্ষে ) জন্মে 

| 

িসিিত 

টা নন 
সত রজ তম 


ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা উভয়ের সংযোগেই যখন 
সমস্ত ব্যাপার প্রতিভাত হয়, তখন প্রকৃতির গুণ আত্মাপক্ষ বা প্রকৃতিপক্ষ যে দিক 
দিয়াই দেখা যাক না কেন তাহাতে কিছু যায় আসে না। অজ্ঞান হইতে তমের 
উৎপত্তি বা তম হইতে অজ্ঞানের উৎপত্তি তুই বলা চলে । 
| ১০৩। অস্তমুখ জ্ঞান ও বহিমুখ জ্ঞান কাহাকে বলে এখন তাহা বিচার 
করিব। অন্তমুখ জ্ঞান আমাদের নিজের শুদ্ধ অনুভূতির জ্ঞান, এবং বহিমুখ জ্ঞান 
বন্তজ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যখন আমরা ঘণ্টার শব্দ ও বাশীর 
শব্দের পার্থক্য বিচার করি, অর্থাৎ যখন শবের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করি, তখন মাত্র 
শব্দের শুদ্ধ অনুভূতি হয় ও তখন শব্জ্ঞান অস্তমুখ হইয়াছে বলা যায়। যখন 
বহির্স্ত হিসাবে ঘন্টা ও বাশীর গ্রভেদ বিচার করি তখন শব্দায়মান বস্তুর দিকেই মন 
যায় অর্থাৎ জ্ঞান বহিমুখ হয়। বহিবিষয় হইতে মনকে অন্তরের অনুভূতির দিকে 
লইয়া যাওয়াকে গীতাকার ইন্দ্রিয়সংহরণ বলিয়াছেন। 
যদা সংহরতে চায়ং কুর্মোইঙ্গানীব সর্বশঃ | 
ইন্দিয়াপীল্ড্িয়ারেভ্যত্তস্থ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২1৫৮ 


সন্ত রজ তম ৪২২ গীতা । পরিশিষ্ট 


অর্গাৎ, কচ্ছপ যেমন সর্বদিক হইতে নিজ অঙ্গ স্বীয় অভ্যন্তরে গুটাইয়া লয় সেইরূপ 
যিনি যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্থা বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সংহরণ করিয়া লইতে পারেন 
ঠাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিতে হইবে। শাস্্রমতে মন অন্তমুখি না হইলে 
আত্মাজ্ঞান লাভ হয় না। অন্তমু মনের দ্বারা আমরা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের শুদ্ধ 
অনুভূতির জ্ঞান লাভ করি। এই অনুভূতিতে কোন বহির্বস্তর বোধ নাই। শুদ্ধ 
অনুভূতি হইতে ক্রমে বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে। অনুভূতির জ্ঞান ও বিশুদ্ধ জ্ঞান উভয়ের 
মধো প্রভেদ আছে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের জ্ঞান শুদ্ধ হইলেও তাহাতে নানা গুণ 
আছে । বূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদিতে পৃথক পুথক গুণ বর্তমান কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানে কোন 
নানাত্ব নাই। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। এই বিশুদ্ধ জ্ঞানঈ আত্মজ্ঞান বা ব্রন্ষজ্ঞান | 
ইহাই আত্মার স্বরূপ । আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে মন অস্তমু্থ করিতে হইবে । 
অস্তমুখ হইলে মন প্রথমে বহির্বস্্ হইতে সরিয়া আসিবে ও ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের শুদ্ধ 
অনুভূতি জাগিবে। ক্রমে ইন্দ্রিয়জ শুদ্ধ অনুভূতির নানাত্ব লোপ পাইয়া কেবল 
জ্ঞানের বা আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে । ইহাই ব্রহ্মদর্শন | 

| ৯৪ | কঠোপনিষদে আছে, স্বয়ন্ভৃবিধানে মানুষের ইন্দিয়দার বহিষুখ 
হইযাছে সেজন্য বহিবিষয়ে আমাদের মন ধাবিত হয়। কদাচিৎ কোন ধীর ব্যক্তি 
অমৃত সন্ধানে চক্ষু আবৃত করিয়া প্রত্যক আত্মার দর্শন পান। বহিধিষয়ে আসক্তি 
অস্তর্শনের এক প্রধান বাধা । এক হিসাবে ইন্দ্রিয় প্রতাক্ষ অনুভূতিও বিষয়ানুভৃতি। 
মনের সমস্ত বাপার শাস্্রমতে সুস্স্ জড়ের ক্রিয়া। এই সুক্ষ্ম বিষয়ানুভৃতিতে আবদ্ধ 
থাকিলে আত্মজ্তান জন্মিবে না। এই জন্যই সত্বগুণকে অতিক্রম না করিতে পারিলে 
আত্মাদর্শন সম্ভবপর হয় না । কৌধিতকী উপনিষদ বলিতেছেন, “বাকৃকে জানিতে চেষ্টা 
করিবে না, বক্তীকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; গন্ধকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, আন্রাতাকে 
জানিতে চেষ্টা করিবে ; বূপকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, রূপবিৎকে জানিতে চেষ্টা 
করিবে ; শবকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, শ্োতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; অন্নরসকে 
জানিতে চেষ্টা করিবে না, অন্নরসের বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; কর্মকে জানিতে 
চেষ্টা করিবে না, কর্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; সুখদুঃখকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, 
স্ুখদুঃখের বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; আনন্দ রতি বা প্রজাতিকে জানিতে 
চেষ্টা করিবে না, আনন্দ রতি ও প্রজাতির বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; গতিকে 
জানিতে চেষ্টা করিবে না, গন্ভতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; মনকে জানিতে চেষ্টা 


গীতা । পরিশিষ্ট ৪২৩ সত্ব রজ তম 


করিবে না, মস্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে।' ৩।৮। সীতানাথ তন্বভূষণ মহাশয়ের 
অনুবাদ । 
| ১০৫। প্রকৃতির যে খঁণের বশে জ্ঞান অস্তমুখ হইয়া জীবকে কৈবলোর বা 
আত্মদর্শনের পথে লইয়৷ যায় তাহাই সত্ব গুণ। বহিমুখ জ্ঞান রজ হইতে উৎপন্ন । 
এই জ্ঞান বিষয়বস্ত উপলব্ধি করায় । যদিও বস্তুজ্ঞান জীবের মনেই প্রতিভাত হয় 
তথাপি এই জ্ঞানের বশে জীব নিজ হইতে ভিন্ন এক বহির্জগতের অস্তিত্ব জানিতে 
পারে। অন্তমুখ জ্ঞানে বস্তবোধনিরপেক্ষ জ্ঞানমাত্র উপলব্ধ হয়, আর বহিমুখ জ্ঞানে 
জ্ঞানের দিকটা প্রকাশ না পাইয়া জ্ঞাননিরপেক্ষ বন্তবোধ জন্মে। প্রত্যেক বস্তুর 
উপলব্ধির সহিত তাহার বিশেষ ইন্ড্রিয়জ অনুভূতি জড়িত থাকে । চোখ বন্ধ করিয়া 
বসিয়া আছি, হাতে ভিজা কঠিন ও ঠাণ্ডা স্পর্শ বোধ হইল । মনে ভাব আসিল 
বরফ ছু'ইয়াছি। বহির্বস্ততেই মন গেল। বরফ-রূপ বস্তব আছে এই বোধ মনের 
বহিমু'খিতার ফলেই উৎপন্ন হইল, অতএব ইহা রজের ক্রিয়া। মনে হইল ঠাণ্ডা 
লাগিতেছে ; নিজের অনুভূতির দিকেই মন ছুটিল। মনের এই অন্তমুখিতা সত্বগ্তণ- 
জাত। রোগে হাত অসাড় হওয়ায় বরফ ঠেকিলেও বরফ ছুঁইয়াছি বা ঠাণ্ডা 
লাগিতেছে কিছুই মনে হইল না। এ ক্ষেত্রে উভয় প্রকার জ্ঞানই বাধা প্রাপ্ত হইল । 
অতএব তমের গুণ প্রবল হইল । 
| ১০৬ । বিষয়জ্ঞান বা বস্তবোধ হইতেই. আমাদের যাবতীয় কার্ষের চেষ্টা 

জন্মে, এই জঙ্ই কর্মচেষ্টার মূলে রজ আছে বুঝিতে হইবে। তম অজ্ঞানজ বলিয়া 
জ্ঞানগুণযুক্ত সত্ব ও রজ উভয়েরই বিপরীত। এজন্য তমের ক্রিয়া ছুই প্রকার । 
অনুভূতির উপলব্ধিতে বাধা দিয়া তম অগ্রকাশ জন্মায় এবং বস্তর প্রকৃত জ্ঞান নষ্ট 
করায় কর্মে অপ্রবৃত্তি বা দুপ্রবৃত্তি আনয়ন করে । গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের নিয়লিখিত 
ক্লোকগুলিতে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হইবে । 

সর্বদারেষু দেহেম্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে। 

জ্ঞানং যদ তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্তমিতুযুত ॥ ১৪1১১ 
অর্থাৎ, যখন এই দেহে সর্ধদ্ধারে অর্থাৎ সর্ব ইন্দ্রিয় যাথার্থ্যনিরূপক জ্ঞান উপস্থিত 
হয় তখন সত্বই প্রবল এই জানিবে। 

লোভ: প্রবৃসত্তিরারস্তঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা । 

রজস্তেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১৪।১২ 

৫৪ 


পন্ড রজ তম ৪২৪ গীতা । পরিশিষ্ট 


অর্থাৎ, ভরতর্ষভ, লোভ, প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্মপ্রবণতা নানা কর্মের উদ্যোগ, অশান্তি অর্থাৎ 
অভাব বোধ, স্পৃহা অর্থাৎ বিষয়তৃষ্ণ রজোগুণ প্রবল হইলে এই সকল জন্মায়। 

অপ্রকাশোইপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 

তমস্তেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৪।১৩ 
অর্থাৎ, হে কুরুনন্দন, অপ্রকাশ বা জ্ঞান-আবরণ, অপ্রবৃত্তি বা আলস্ত, প্রমাদ 
বা অনবধানতা ও কর্তব্যে অকর্তব্য বিভ্রম এবং মোহ বা অকর্তব্যে আগ্রহ, তমোগুণ 
প্রবল হইলে এই সকল জন্মায় । 

সত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। 

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোইজ্ঞানমেব চ ॥ ১৪১৭ 
অর্থাৎ সত্বগুণ হইতে জ্ঞান সপ্তাত হয়, এবং রজোগুণ হইতে লোভ, তমোগুণ 
হইতে প্রমাদ ও মোহ এবং অজ্ঞান হয়। 

| ১৯৭। রজোগুণ হইতে বস্তজ্ঞান এবং বস্তজ্ঞান হইতে কর্মপ্রবৃত্তি জন্মায়। 
অতএব সমস্ত কর্মের মূলে রজোগুণ স্বীকার করা যায়। সমস্ত কর্মই যদি রজ-উদ্ভৃত 
হইল, তবে তামসিক ও সাত্বিক কর্ম বলিয়া কি কিছু নাই। পূর্বে বলা হইয়াছে যে 
তম বিষয়জ্ঞানে ভ্রান্তি জন্মাইয়৷ দুষ্প্রবৃত্তি আনয়ন করিতে পারে। দুষ্প্রবৃত্তিজাত 
রজোমূল সমস্ত কর্মকেই তামসিক বলা যাইতে পারে। কর্ম ভিন্ন কেহ মুহুর্তমাত্রও 
বাচিতে পারে না কিন্তু ফলাকাজ্ারহিত কর্ম আত্মজ্ঞানলাভে সহায়ক হয় এই জন্যই 
এইরূপ কর্মকে সাত্বিক কর্ম বলা যায়। সত্ব রজ তম শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্য মনে 
রাখিলে কোন্‌ কর্ম সাত্বিক, কোন্‌ কর্ম রাজসিক, কোন্‌ কর্মই বা তামসিক তাহা বিনা 
শীস্স্রবিচারে সহজে বোঝা যাইবে। 
| ১৯৮ । আধুনিক যে সকল বিদ্যার আলোচনা হয় তাহার মধ্যে যন্ত্রবিদ্ঠা, 

স্থপতিবিদ্যা, শিল্পকলা! সমস্তই রাজসিক বলা যাইতে পারে । সকল ব্যাবহারিক বিজ্ঞান 
রাজসিক। পদার্থবিগ্ঠা, রসায়নবিষ্ঠা প্রভৃতি শুদ্ধ বিজ্ঞান বহিবন্ত লইয়া কারবার 
করে, এ জন্য ইহারা মূলত রাজসিক কিন্তু পদার্থবিৎ বা রসায়নবিৎ পক্ষপাত ও 
ফলাকাজ্ষাবিরহিত হইয়া কার্য করেন বলিয়া তাহাদের কার্য সাত্বিক ; জ্ঞানবৃদ্ধি 
তাহাদের মূল উদ্দেশ্ট । মনোবিৎ অস্তার্শনের চেষ্টা করেন। মনোরাজ্যের ব্যাপারই 
তাহার আলোচ্য । এজন্য মনোবিষ্ঠা সান্বিক, মনোবিদের কার্ষও সাত্বিক । মন- 
চিকিৎসকের কর্ম রাজসিক কর্ম । 


গীতা । পরিশিষ্ট 8২৫ সন্ত রজ তম 


| ১০৯ । শুদ্ধ সত্ব রজ তম দেখা যায় না। সমস্ত বাপারেই এই তিন গুণ 
অল্পবিস্তর সংমিশ্রিত হইয়া আছে। বিভিন্ন মানুষের স্বভাবে এই তিন গুণের গুভাব 
বিভিন্ন মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। সত্বগুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে স্বভাবা.ক 
সাত্বিক বল! হয়, সেইরূপ রাজসিক ও তামসিক স্বভাবও আছে । গীতায় এই বিভিন্ন 
স্বভাবের ব্যক্তির কাধাবলীর আলোচনা আছে। সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক 
স্বভাবের ব্যক্তিদের কি কি খাদ্য প্রিয় গীতাকার তাহাও আলোচনা করিয়াছেন । 
গীতায় উল্লেখ না থাকিলেও যোগীদের মতে বিশেষ বিশেষ খাগ্যে এই তিন গুণের 
পৃথকভাবে বৃদ্ধি বা হাস হইতে পারে । কোন বিশেষ খাদ্য সাত্বিক বা তামসিক নির্ণয় 
করিবার উপায় আমাদের অজ্ভাত। এ বিষয়ে শাস্ত্রের ও যোগীদের কথাই বিন! বিচারে 
মানিতে হয় কিন্তু সত্ব রজ তমের আমি যে মূলতত্ব নির্দেশ করিয়াছি তাহাতে খাদ্যের 
সাত্বিক ইত্যাদি গুণ মনোবিদের পরীক্ষাগারে নিণীত হইতে পারিবে । পরীক্ষ্যমাণ 
ব্যক্তিকে যদি বিশেষ বিশেষ খাছ দিয়া দেখা যায় যে তাহার 11)6081)900107 বা 
অন্তর্র্শনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে তবে সেই সেই খাগ্চ সান্তিক প্রমাণিত হইবে । 
তদ্রুপ রাজসিক ও তামসিক খাগ্যেরও পরীক্ষা হইতে পারে। 

| ১১০ । শান্ত্রকারেরা বলেন, আত্মোপলব্ধির পক্ষে প্রকৃতির তিন গুণই 
বাধা। তমের বাধা সর্ধাপেক্ষা প্রবল, তার নীচে রজের, তার নীচে সত্ত্বের। পূর্বে 
সত্বগুণকে আত্মজ্ঞানলাভের সহায়ক বলা হইয়াছে কিন্তু ঈন্দ্িয়জ জ্ঞানে যদি আসক্তি 
জন্মায় তবে বিশুদ্ধ জ্ঞান বা কেবল জ্ঞানের উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর হয় না। সত্বগুণই 
আত্মোপলব্ধির বাধ! হইয়া দাড়ায় । পথের মায়া না কাটাইলে গন্তব্য স্থানে পৌছানো 
যায় না। গীতায় আছে, 

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদ্তবান্‌। 
জন্মমৃত্যুজরা দ্ুঃখৈবিমুক্তোহমতমশ্্,তে ॥ ১৪২০ 

অর্থাৎ, দেহসমুন্তব এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া দেহী বা দেহধারী আত্মা 
জন্ম মৃত্যু জরা ছুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত ভোজন করেন বা অমৃতত্ব লাভ করেন। 


গীত! 
মুল লোক ও যায অজবাদ 


প্রথম অধ্যায় । ১-১৩ শ্লোক ৪২৮ গীতা । মুল 


অক্নবিবাদযোগে। নাম প্রথমোহধ্য।য়ঃ 


ধতরাষ্ট্র উবাচ ॥ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। 
মামকাঃ পাগুবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ১ 
সপ্তয় উবাচ ॥ দৃষ্টা তু পাণগুবানীকং ব্যুঢং ছুর্যোধনস্তদা । 

... আচার্ষমুপসংগম্য রাজা বচনমব্রবীৎু॥ ২ 
পশ্ঠৈতাং পাুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমৃম্‌। 
ব্যঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ 
অত্র শুরা মহেষ্বাসা ভীমাজুর্নসমা যুধি। 
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথাঃ॥ ৪ 
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্‌। 
পুরুজিত কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুংগবঃ ॥ « 
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত; উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্‌। 
সৌভদ্রো ভ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ॥ ৬ 
অস্মাকন্ত বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ ছিজোত্তম । 
নায়কা মম সেন্যস্থয সংজ্ঞার্থ, তান্‌ ব্রবীমি তে ॥ ? 
ভবান্‌ ভীম্মশ্চ কর্ণ্চ কৃপশ্চ সমিতিরঁয়ঃ। 
অশ্বথামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ॥ ৮ 
অন্তে চ বহবঃ শুরা মদর্থে তক্তজীবিতাঃ। 
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯ 
অপর্যাপ্ত, তদস্মাকং বলং ভীম্মাভিরক্ষিতম্‌। 
পর্যাপ্ত ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিত্তম্‌ ॥ ১ 
অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ। 
ভীম্মমেবাভিরক্ষতস্ত ভবস্তঃ সর্ব এব হি॥ ১১ 
তস্ত সঞ্জনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ। 
সিংহনাদং বিনগ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দগ্যৌ গ্রতাপবান্‌॥ ১২. 
তত; শঙ্খাশ্চ ভের্ধশ্চ পণবানকগো মুখাঃ। 
সহসৈবাভ্যহনস্ত স শব্দন্তমুলোইভব॥ ১৩ 


৫ 


শু 


যথাযথ অন্থবাদ ৪২৯ প্রথম অধ্যায় । ১-১৩ শ্রাক 


প্রথম অধ্যায় । অজুনবিষাদযোগ 


॥ ১॥ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন ॥ সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকামী হইয়া সমবেত 
মৎপক্ষীয়গণ এবং পাগুবেরা কি করিয়াছিল ॥ 

॥২॥ সপ্তয় বলিলেন ॥ তখন পাগুবসৈম্য ব্যুহাকারে সম্গিবিষ্ট দেখিয়া রাজ! 
ছষোধন আচার্ষের সমীপস্থ হইয়া বাক্য বলিলেন ॥ 

॥ ৩ ॥ আচার্য, অপনার শিষ্য ধীমান দ্রুপদপুত্র কর্তৃক ব্যুৃহিত পাওপুত্রগণের 
এই বিশাল সৈম্ত অবলোকন করুন ॥ 

॥ ৪ ॥ এই স্থানে বীর মহাধন্ুধর যুদ্ধে ভীমাজুনিসম যুযুধান এবং বিরাট এবং 
মভারথ দ্রেপদ ॥ 

॥ ৫ ॥ ধুষ্টকেতৃ, চেকিতান এবং বীর্যবান কাঁশিরাজ এবং কুস্তিভোজ পুরুজিৎ 
এবং নরপুংগব শেব্য ॥ 

॥ ৬॥ এবং পরাক্রান্ত যুধামন্যু এবং বীর্ষবান উত্তমৌজা, স্ুভদ্রাপুত্র এবং 
দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সকলেই মহারথ, ( অবস্থিত আছেন )। 

॥ ৭॥ ছিজোত্তম, আমাদের মধ্যে ধাহারা বিশিষ্ট সৈম্তনায়ক পরিচয়ার্থ 
আপনার সমীপে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি, তাহাদের অবধারণ করুন ॥ 

॥৮॥ আপনি এবং ভীম্ম এবং কণণ এবং যুদ্ধজয়ী কৃপ, অশ্বথামা এবং বিকর্ণ 
এবং সেইরূপই সোমদত্তপুত্র ॥ 

॥৯ ॥ এবং অন্য অনেক বীর আমার জন্ট জীবনত্যাগে প্রস্তুত, সকলেই নানা 
শস্তরপ্রহরণপটু যুদ্ধবিশারদ ॥ 

॥ ১০ ॥ আমাদের বল ভীক্ষঘ্বারা অভিরক্ষিত তাহা অপধাপ্ত কিন্ত ভীমের 
ঘবারা অভিরক্ষিত ইহাদের এই বল পর্যাপ্ত ॥ 

॥ ১১॥ সকল দ্বারেই যথানিদিষ্ট অবস্থিত হইয়া আপনারা ভীম্মকেই 
সবতোভাবে রক্ষা করুন ॥ 

॥ ১২॥ তাহার আনন্দ উৎপাদন করিয়া শক্তিমান কুরুবৃদ্ধ পিতামহ সিংহনাদ 
নাদিত করিয়া উচ্চরবে শঙ্খ পরিপৃরিত করিলেন ॥ 

॥ ১৩॥ তখন বনু শঙ্খ ও ভেরী ও পণব, আনক, গোমুখ সকল সহসা বাদিত 
হওয়ায় সেই শব্দ তুমুল হইয়াছিল ॥ 


প্রথম অধ্যায়। 


অজু্ন উবাচ ॥ 


ঞ্চয় উবাচ ॥ 


১৪-ই৭ গশ্নেক ৪৩০ 


ততঃ শ্বেতৈর্্য়ৈযুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ। 
মাধব; পাগুবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্ঘৌ প্রদধাতুঃ ॥ 
পাঞ্চজন্যং হৃষধীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ। 
পৌণুং দধ্যোৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ 
অনস্তবিজয়ং রাজা কুস্তীপুত্রো যুধিষ্টিরঃ। 
নকুল; সহদেবশ্চ স্ুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ 
কাশ্যশ্চ পরমেঘ্বাস; শিখণ্তী চ মহারথঃ। 
ধৃষ্টদ্যুয়ো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজি ত2॥ 
দ্রুপদে! দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে। 
সৌভদ্রশ্চ মহাবান্ঃ শঙ্খান্‌ দখা, পৃথক্‌ পুথক্‌ ॥ 
স ঘোষো ধার্ভরাষ্ট্রাণাং হদয়ানি ব্যদারয়ৎ। 
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥ 
অথ ব্যবস্থিতান্‌ দুষ্ট ধার্তরাষ্ট্রান্‌ কপিধ্বজঃ। 
প্রবৃত্তে শম্ত্রসম্পাতে ধন্ুুরুগ্মা পাণ্ডবঃ॥ 
হ্ববীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহাঁপতে। 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেইচ্যুত ॥ 
যাবদেতান্নিরীক্ষেইহং যোদ্ধ,কামানবস্থিতা ন্‌। 
কের্ময়া সহ যোদ্ধব্যমম্মিন রণসমুগ্ভমে॥ 
যোত্ম্তমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ। 
ধার্তরাষ্ট্রস্ত ছুর্ুুদ্ধেুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ 
এবমুক্তো হৃযধীকেশো গুড়াকেশেন ভারত। 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্ স্থাপয়িত্বা রথোত্বমম্‌॥ 


ভীম্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্‌। 


উবাচ পার্থ পশ্টৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি। 
তত্রাপশ্তৎ স্থিতান্‌ পার্থ; পিভৃনথ পিতামহান্‌। 
আচার্যান্মাতুলান্‌ ভাতুন্‌ পুত্রান্‌ পৌত্রান্‌ সধীংস্তথা । 
শ্বশুরান্‌ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি। 
তান্‌ সমীক্ষ্য স কৌস্তেয়ঃ সর্বান্‌ বন্ধুনবস্থিতান্‌॥ 


৪ 


০ 


৬ 


চি 


চি 


৭ 


গ/ 


নি 


গীতা । 


মূল 
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॥ ১৪ ॥ তখন শ্বেতঅশ্বযুক্ত বৃহৎ রথে অবস্থিত মাধব এবং পাণ্ডবও দিব্য শঙ্খ 
নিনাদিত করিলেন ॥ 

॥ ১৫ ॥ হৃধীকেশ পাঞ্চজন্, ধনপ্রয় দেবদত্ত, ভীমকর্মা বুকোদর মহাশঙ্ঘ পপ 
বাজাইলেন ॥ 

॥ ১৬ ॥ কুস্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনস্তবিজয় এবং নকুল সহদেব স্থুঘোষ ও 
মণিপুষ্পক ॥ 

॥ ১৭॥ এবং মহাধনুরধধর কাশ্য এবং মহারথ শিখন্তী ধৃষ্টহ্যয় এবং বিরাট এবং 
অপরাজিত সাত্যকি ॥ 

॥ ১৮ ॥ পৃথিবীপতে, দ্রুপদ এবং দ্রৌপদীপুত্রেরা এবং মহাঁবাহু সুভদ্রাপুত্জ 
সকলেই সর্ধদিকে পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজাইলেন ॥ 

॥ ১৯॥ সেই তুমুল শব্দ আকাশ এবং পুথিবীকেও অন্ুনাদিত করিয়া ধাতরাষ্্র 
দিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ॥ 

॥ ২০ ॥ অনন্তর ধার্তরাষ্ট্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া শস্ত্রসম্পাত আসন্ন হওয়ায় 
কপিধ্বজ পাণ্ডব ধনু উত্তোলিত করিয়া ॥ 

॥ ২১ ॥ মহীপতে, তখন হৃধীকেশকে এই কথা বলিলেন ॥ অজুন বলিলেন ॥ 
অচ্যুত, উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপনা কর ॥ 

॥২২ ॥ যতক্ষণ যুদ্ধকামনায় অবস্থিত আমি ইহাদের দেখি, এই আসন্ন রণে 
কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে ॥ 

॥ ২৩ ॥ যুদ্ধে দুর্বুদ্ধি ধার্ডরাষ্ট্রের প্রিয়কর্মসাধনকামী এই ধীহারা এখানে 
সমাগত হইয়াছেন সেই যুদ্ধাথিগণকে আমি দেখি ॥ 

॥ ২৪ ॥ সর্জয় বলিলেন ॥ ভারত, গুড়াকেশ কতৃক এই প্রকারে উক্ত হয়! 
হৃধীকেশ উভয় সেনার মধ্যে রথশ্রেষ্ঠ স্থাপনা করিয়া ॥ 

॥ ২৫॥ ভীম্ম, দ্রোণ এবং সকল রাজাদের সম্মুখীন হইয়া এইরূপ বলিলেন, 
পার্থ, এই সকল সমবেত কুরুগণকে অবলোকন কর ॥ 

॥ ২৬ ॥ অনস্তর পার্থ দেখিলেন তথায় রহিয়াছেন পিতৃস্থানীয়গণ, পিতামহগণ, 
আচার্ধগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রস্থানীয়গণ তথা সখাগণ ॥ 

॥ ২৭॥ এবং শ্বশুরগণ এবং সুহৃদ্গণ। সেই কুস্তিপুত্র উভয় সেনাতেই সেই 
সকল প্রিয়জনকে অবস্থিত দেখিয়! ॥ 

৫৫ 


প্রথম অধ্যায়। 


অজ্ুন উবাচ ॥ 


২৮ - ৪১ শ্লোক ৪৩ 


কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমত্রবীৎ। 
দৃষ্টে মান স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুমূন সমবস্থিতান্‌॥ 
সীদস্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুস্ততি। 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥ 
গাণীবং অ্রংসতে হতাৎ ত্বকৃ চেব পরিদহ্যতে। 
নচ শরুোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥ 
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব। 
নচশ্রেয়োইনুপশ্যামি হত্বা কজনমাহবে॥ 
ন কাজেক্ষ বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ। 
কিং নো রাজোন গোবিন্দ কিং ভোগৈজীবিতেন বা ॥ 
যেষামর্থে কাতিক্ষত: নো রাজ্যং ভোগাঃ স্ুুখানি চ। 
ত ইমেইবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংজ্তক্ত1 ধনানি চ॥ 
আচার্যা; পিতরঃ প্রত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ। 
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বদ্ধিনস্তথা ॥ 
এতান্‌ ন হস্তমিচ্ছামি দ্তোহপি মধুশুদন। 
অপি ত্রেলোক্যরাজ্যস্ত হেতোঃ কিন্ন, মহীকৃতে । 
নিহত্য ধার্তরাষ্্রীন নঃ কা প্রীতি; স্যাজ্জনার্দন | 


পাপমেবাশ্রয়েদণ্মান হত্বৈতানাততায়িন? ॥ « 


তন্মান্নার্থা বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্ট্রীন্‌ সবান্ধবান্। 


স্বজনং হি কথং হত্বা স্ুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ « 


যগ্যপ্যেতে ন পশ্যস্তি লোভোপহতচেতসঃ। 


কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্‌ ॥ ৩ 


কথং ন জ্ঞেয়মম্মীভিঃ পাপাদক্মাক্লিবতিতুম্‌। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন॥ 
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যান্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ। 
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎন্নমধর্মোইভিভবত্যুত। 
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদ্য্যন্তি কুলস্স্িয়:। 
সত্রীযু ছৃষ্টাস্ু বার্ষেয় জায়তে বর্ণ সংকর:॥ 


১৪) 


৬৩ 


৩৫ 


৪৯ 


গীত! | মুল 
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॥ ২৮॥ পরম কৃপাবিষ্ট বিষপ্ হইয়া এইরূপ বলিলেন ॥ অর্জন বলিলেন ॥ 
কৃষ্ণ, এই সকল যুছ্ছেচ্ছু স্বজনগণকে সমুপস্থিত দেখিয়া । 

॥ ২৯ ॥ আমার অঙ্গসমূহ অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে এবং আমার 
শরীরে কম্পন ও রোমহর্ষ উৎপন্ন হইতেছে ॥ 

॥ ৩০ ॥ হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্থলিত হইয়া পড়িতেছে এবং গাত্রদাহ হইতেছে, 
অবস্থান করিতেও পারিতেছি না এবং মন যেন বিঘৃ্িত হইতেছে ॥ 

॥ ৩১ ॥ কেশব, বিপরীত লক্ষণসমূহ দেখিতেছি, যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া 
শ্রেয়ও দেখিতেছি না ॥ 

॥ ৩২ ॥ কৃষ্ণ জয়লাভ আকাজ্ষা করি না, রাজা ও মুখসমূহও নহে। 
গোবিন্দ, আমাদের রাজ্যে কি হইবে, ভোগ বা জীবনেই বা কি প্রয়োজন ॥ 

॥ ৩৩॥ যাহাদের জন্য আমাদের রাজ্য, ভোগ ও সুখসমূহ কাজিক্ষিত সেই 
তাহারাই প্রাণ ও ধন ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত ॥ 

॥ ৩৪ ॥ আচাধগণ, পিতৃস্থানীয়গণ, পুত্রগণ তথা পিতামহগণও, মাতুলগণ, 
শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ এবং সম্বন্ধিগণ ॥ 

॥ ৩৫ ॥ মধুস্দন, পৃথিবীর জন্য কি কথা তিন লোকের রাজত্বের জন্যও নিহত 
হইলে ইহাদের বধ করিতে ইচ্ছা করি না॥ 

॥ ৩৬ ॥ জনার্দন, ধার্তরাষ্টরদিগকে হতা। করিয়া আমাদের কি আনন্দ হইবে, 
এই সকল আততায়িগণকে বধ করিয়া আমাদের পাপই আশ্রয় করিবে ॥ 

॥ ৩৭॥ সে জন্য সবান্ধব ধার্তরাষ্ট্রদিগকে হনন করিতে আমরা যোগ্য নতি), 
মাধব, স্বজন হত্য। করিয়৷ স্ুখীই বা কি প্রকারে হইতে পারিব ॥ 

॥ ৩৮ ॥ যদিও ইহারা লোভে নষ্টবুদ্ধি হইয়া কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং 
মিত্রত্বোহের পাতক দেখিতেছে না ॥ 

॥ ৩৯ ॥ জ্রনার্দন, কুলক্ষয়জনিত দৌধদ্রষ্টা আমাদের এই পাপ হইতে নিবৃত্ত 
হইবার জ্ঞান কেন না হইবে ॥ 

॥ ৪০ ॥ কুলক্ষয়ে সনাতন রা নষ্ট হয়, ধর্ম নষ্ট হইলে অধর্ম সমস্ত 
কুলকেই অভিভূত করে ॥ 

॥ ৪১ ॥ কৃষ্ণ, অধর্মের অভিভবে কুলস্ত্রীরা দোষযুক্তা হয়, বাঞ্ডেয়, স্ত্রী দুষ্ট 
হইলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয় ॥ 


প্রথম অধ্যায় । ৪২-৪৭ শ্লোক 8৩৪ 


সঞ্জয় উবাচ ॥ 


সংকরো নরকায়ৈব কুলদ্বানাং কুলস্য চ। 
পতস্তি পিতরো হোষাং লুপ্তপিপ্তোদকক্তিয়াঃ ॥ 
দোষৈরেতৈ; কুলত্বানাং বর্ণসংকরকারকৈঃ। 
উৎসাদ্যান্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ 
উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন। 
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ 
অহো বত মহৎ পাপং কতৃ€ বাবসিতা বয়ম্‌। 
যদ্রাজ্যম্নখলোভেন হস্বং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ 
যদি মামপ্রতীকার মশস্ত্রং শন্ত্রপাণয়ঃ। 
ধার্তরাষ্ট্রী রণে হন্যুত্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ 
এবমুক্তাজুন; সংখ্যে রখোপস্থ উপাবিশৎ। 
বিশ্বজা সশরং চাপং শোকসংবিগ্রমানসঃ ॥ 


ইতি অজ্ঞ পবিষাঁদযোগে নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ 


9 


৮ 


০৯ 


৩ 


6 
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গীতা । 


মূল 
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॥ ৪২॥ সংকর সন্তান কুলহন্তা বাক্তির এবং কুলের নরকপ্রাপ্রিরত কারণ য়, 
ইহাদের পিস্ডোদকক্রিয়ালুপ্ত পিতৃগণ নিশ্চয় পতিত হয় ॥ 

॥ ৪৩ ॥ কুলহস্তাদের এই সকল বর্ণসংকরকারক দোষের দ্বারা শাশ্বত জাতিধম 
ও কুলধর্মসমূহ উচ্ছিয্ন হয় 

॥ ৪৪ ॥ জনার্দন, কুলধর্ম হইতে উচ্ছিন্ন মনুষ্যদিগের নরকে নিয়ত বাস হয় 
এইরূপ শুনিয়াছি ॥ 

॥ ৪৫ ॥ হায়, আমরা মহাপাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি কারণ রাজাস্ুখ 
লোভের বশে স্বজন হত্য! করিতে উদ্ভত হইয়াছি ॥ 

॥ ৪৬ ॥ শস্ত্রধারী ধার্তরাষ্ট্রগণ প্রতিকারবিমুখ অশস্ত আমাকে যদি রণে বিনাশ 
করে তাহা আমার অধিকতর কল্যাণপ্রদ হইবে ॥ 

॥ ৪৭ ॥ সঞ্জয় বলিলেন ॥ যুদ্ধকালে এই বলিয়া! শোকাকুলহৃদয় অজু'ন সশর 
ধনু পরিত্যাগ করিয়া রথোপস্থে উপবেশন করিলেন ॥ 


অজুনবিষাদযোগ লামক গ্রথম অধ্যায় সমাপ্র 





দ্বিতীয় অধ্যায়। 


সঞ্জয় উবাচ ॥ 


শ্রীভগবানুবাচ ॥ 


অঙ্জুন উবাচ ॥ 


১০১১ প্লোক ৪৩৬ 


সাংখ্য যোগে! নাম দ্বিতীয্োছধ্যাক়সঃ 


তং তথা কৃপয়াবিষ্টম শ্রপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌। 
বিষীদস্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুত্্দনঃ॥ ১ 
কুতত্বা কম্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌ । 
অনারধজুষ্টমস্বর্গ্যমকীতিকরমজ্র্ন॥ ২ 
ব্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্ঠতে । 
কষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তেভিষ্ঠ পরস্তূপ ॥ ৩ 
কথং ভীম্মমহং সংখে দ্রোণঞ্চ মধুস্্দন | 
ইযুভিঃ প্রতিযোত্স্যামি পুজাহ্াবরিস্থদন ॥ ৪ 


গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্‌ শ্রেয়ো ভোক্ত,ং ভেক্ষ্যমপীহ লোকে। 
হত্বার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব ভূঞ্তীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিগ্ঠান্‌॥ ৫ 
ন চৈতদৃবিদ্নঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ। 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ 
কার্পণাদোযষোপহতস্মভাবঃ পুচ্ছামি তাং ধর্মসংমুটচেতাঃ। 
যচ্ছে_য়ঃ স্তান্লিশ্চিতং ব্রুহি তম্মে শিষ্যতন্তেহতং শাধি মাং তাং গ্রপন্নম্‌ ॥ ৭ 
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুগ্ভাদ্‌ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিক্ড্রিয়াণাম্‌। 
অবাপ্য ভূমাবসপত্বমদ্ধং রাজ্যং স্ুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮ 


সঞ্জয় উবাচ ॥ 


শ্রীভগবানুবাচ ॥ 


এবমুক্তা হৃধীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ। 
ন যোতস্ত ইতি গোবিন্দযুক্ত1 তৃষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ 
তমুবাচ হ্ৃষীকেশঃ প্রহসন্সিব ভারত। 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদস্তমিদং বচঃ ॥ ১০ 
অশোচ্যানন্বশোচত্্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
গতাস্নগতাস্ুং্চ নানুশোচস্তি পণ্তিতাঃ ॥ ১১ 


যথাযথ অস্থুবাদ ১৩৭ দ্বিতীয় অধা'য়। ১-১১ শ্লোক 


দ্বিতীয় অধ্যায় । সাংখ্যযোগ 


॥ ১॥ সঞ্জয় বলিলেন ॥ সেই প্রকার কৃপাঝিষ্ট, অশ্রপুর্ণণ আকুলনেত্র, বিষাদ 
গ্রস্ত তাহাকে মধুস্দন এই বাক্য বলিলেন ॥ 

॥ ২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ অজ্ঞ্ন, বিষম কালে এই অনার্যোচিত স্ব্গহানি- 
কর অকীতিকর চিত্তমলিনতা তোমার কোথা হইতে উপস্থিত হইল ॥ 

॥ ৩॥ পার্থ, দুর্বলতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে, পরস্ভুপ, 
ক্ষদ্রজনোচিত হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া উত্থান কর ॥ 

॥ ৪ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ অরিস্ৃদন মধুস্দন, সমরে পূজার পাত্র ভীগ্ম এবং 
প্রোণের প্রতি শরসন্ধানঘ্বারা আমি কি করিয়া যুদ্ধ করিব ॥ 

॥ ৫ ॥ মহানুভাব গুরুজনদিগকে হত্যা না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষালন্ধ বন্তব 
ভোগ করাই শ্রেয় কিন্তু গুরুগণকে বিনাশ করিলে ইহলোকেই রুধিরলিপ্ত অর্থকামভোগ- 
সমূহ ভুর্জিতে হইবে ॥ 

॥৬॥ যদি বা জয়লাভ করি অথবা যদি আমাদের জয় করে, কোনটি আমাদের 
শ্রেয় ইহাও জানি না। যাহাদিগকে হত্যা করিয়া জীবিত থাকিতে চাহি না সেই 
ধার্তরাষ্ট্রগণ সম্মুখে অবস্থিত ॥ 

॥ ৭॥ দৈম্যদোষে অভিভূতম্বভাব, ধর্ম বিষয়ে মোহগ্রত্ত হইয়া তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা আমাকে নিশ্চিত বল। আমি তোমার 
শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দাও ॥ 

॥৮॥ ভূতলে অপ্রতিঘন্ব সমৃদ্ধ রাজ্য এমন কি স্থুরগণের আধিপত্য 
পাইলেও ইন্ড্রিয়গণের গীড়াদায়ক আমার শোক যাহাতে অপনোদন করিতে পারে 
দেখিতেই পাইতেছি না ॥ 

॥ ৯ ॥ সর্জয় বলিলেন ॥ পরন্তপ গুড়াকেশ হৃধীকেশ গোবিন্দকে এই প্রকার 
বলিবার পর যুদ্ধ করিব না এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ 

__ ॥১০॥ ভারত, উভয় সেনার মধ্যে বিষাদগ্রস্ত তাহাকে হাধীকেশ যেন ঈষৎ 
হাস্ত সহকারে এই কথা বলিলেন ॥ 

॥ ১১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ তুমি অশোচ্যদিগের জন্ত শোক করিতেছ আবার 
জ্ঞানের কথা বলিতেছ, মৃত বা জীবিতগণের জন্য পণ্তিতেরা অনুশোচনা করেন না ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ১২-২৫ শ্লোক ৪৩৮ গীত| | মুল 


ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চেব ন ভবিষ্যামঃ সবে বয়মতঃপরম্‌ ॥ ১২ 
দেহিনোইস্মিন যথা দেভে কৌমারং যৌবনং জরা | 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধাঁরভ্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩ 
মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোক্কসুখছুঃখদাঃ। 
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষন্ম ভারত ॥ :* 
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। 
সমছুঃখস্ুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পাতে ॥ ১৫ 
নাসতো৷ বিষ্ভতে ভাবো নাভাবো বি্যাতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোইন্তত্বনয়োস্তত্বদরশিভিঃ॥ ১৬ 
অবিনাশি তু তর্দবিদ্ধি যেন সধমিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যয়স্যান্য ন. কশ্চিৎ কর্তুমর্থতি ॥ ১৭ 
অস্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যন্তোক্তাঃ শরীরিণঃ। 
অনাশিনোইপ্রমেয়স্তয তন্মাদযুধ্যন্ষা ভারত ॥ ১৮ 
য এন বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্তাতে হতম্‌। 
উভৌ তৌ ন বিজানীতো৷ নায়ং হস্তি ন হচ্যাতে ॥ ১৯ 
ন জায়তে ঘ্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং তূত্বা ভবিতা৷ বা ন ভূয়ঃ। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে ন হন্যাতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ 
বেদাবিনাশিনং নিতাং য এনমজমব্যয়ম্‌। 
কথং স পুরুষ; পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌॥ ২১ 
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্থাতি নরোইপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ 
নৈনং ছিন্দস্তি শম্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্তাপো ন শোষয়তি মারতঃ ॥ ২৩ 
অচ্ছেগ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্রেহ্যোহইশোষ্য এব চ। 
নিত্য; সবগতঃ স্থাথুরচলোইয়ং সনাতন; ॥ ২৪ 
অব্ক্তোইয়মচিস্ত্যোহয় মবিকার্ষোইয়মুচ্যতে | 
তন্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমহসি ॥ ২৫ 


যথাযথ অঙ্জুবাঁদ ৪৬৯ দ্বিতীয় অধায়। ১২-২৫ শ্লক 

॥ ১২ ॥ আমি ছিলাম না, তুমি না, এই সকল নরপিগণ নয়, এরূপ কাচ 
নহে, অতঃপর আমরা সকলে থাকিব না ইহাও নহে ॥ 

॥ ১৩ ॥ দেহধারিগণের এই দেহে যেমন কৌমার যৌবন জরা সেরূপ 
দেহাশ্থরপ্রাপ্তি, বুদ্ধিমান তাহাতে মোহগ্রত্ত হন না ॥ 

॥ ১৪ ॥ কৌন্তেয়, শীতলতা-উষ্ণতা-স্বখ-ছুঃখদায়ক মাত্রাম্পর্শসনকল উৎ্পন্ডি- 
বিনাশশীল অনিতা, ভারত, সে সকল সহ্য কর ॥ 

॥ ১৫ ॥ পুরুষষভ, স্ুখদুঃখে সমভাব, বুদ্ধিমান যে পুরুষকে ইহারা বাখি ৩ 
করে না তিনিই অমুতের যোগা ॥ 

॥ ১৬ ॥ অসৎ পদার্থের অস্তিত্ব নাই, সত্বস্তর অবিদ্যমানতা নাই, তত্বদশিগণ 
কতৃক ইহাদের উভয়েরই চরম তথা উপলব্ধ হইয়াছে ॥ 

॥ ১৭ ॥ যাতার দারা এ সমস্ত ব্যাপ্ধ তাহাকে অবিনাশীরূপেহ জানিও, 
কেহই এই অবায় সন্তার বিনাশে সক্ষম নতে ॥ 
১৮ ॥ অবিনাশী, অপ্রমেয়, নিত্য শরীরীর এই দেতসমৃহ বিনাশশীল কথিত 
হইয়াছে, অতএব ভারত, যুদ্ধ কর ॥ 


॥ ১৯ ॥ যে ইহাকে হন্তা বলিয়। জানে এবং যে ইহাকে হত মনে করে তাহারা 
উভয়ে জানে নাঃ ইহা ভনন করে না হত ভয় না॥ 

॥ ১০ ॥ ইহা কদাচ জন্মে না বা মরে না, পুর্বে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হবে 
এরূপও নহে, ইহ! জন্মরভিত, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, শরীর বিনষ্ট হইলে নষ্ট হয় না । 

॥ ২১ ॥ পার্থ, যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত, অব্যয় বলিয়। জানে 
সেই পুরুষ কি করিয়৷ কাহাকে হত্য। করাইবে, কাহাকে হত্যা করিবে ॥ 

॥২২ ॥ মনুষ্য যে প্রকার জীর্ণবন্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিয়া অপর নুতন এাহণ 
করে সেইরূপ দেহী জীর্ণ শরীরসকল ত্যাগ করিয়া অন্য নৃতনে গমন করে ॥ 

॥ ২৩ ॥ শস্ত্রসমূহ ইহাকে ছিন্ন করে না, অগ্থি ইহাকে দন করে না, জল 
ইহাকে ক্রিন্ন করে না, বায়ু শুষ্ক করে না। 

॥ ২৪ ॥ ইহা অচ্ছেছ্, ইহা! আদাহা, ইহা অর্দ্চ এবং অশোধ্যও, ইনা নিত্য, 
সর্বব্যাপী, স্থাণুব€ স্থির, অচল, সনাতন ॥ 

॥ ২৫ ॥ ইহা অব্যক্ত, ইহা অচিস্ত্য, ইহা অবিকাধ উক্ত হয়, সে জন্য হনাকে 
এইপ্রকার জানিয়৷ শোক করা উচিত নহে ॥ 

৫৬ 
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অথ চেনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্াসে মৃতম্‌। 
তথাপি হং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমহ্সি ॥ ২৬ 
জাতস্য হি ঞ্বো মৃত্যুঞ্চবং জন্ম মৃতন্য চ। 
হস্মাদপরিহাধেহর্থে ন তং শোচিতুমহসি ॥ ২৭ 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্টেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮ 
আশ্চযব€ পণ্ঠতি কশ্চিদেনমাশ্চযবদ্্‌ বদতি তথৈৰ চান্াঃ। 
আশ্চধবচ্চৈনমন্তঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চেব কশ্চিৎ ॥ 
দেতা নিত্যমবধ্যোইহয়ং দেহে সবস্তয ভারত । 
তম্মাৎ সর্বাণি ভূতানি নং শোচিতুমর্থাসি ॥ ৩০ 
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহসি। 
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে_য়োহন্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যাতে ॥ ৩১ 
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং শ্বর্গঘ্বারমপাবৃতম্‌। 
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদুশম্‌॥ ৩২ 
অথ চে তমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্ুসি। 
ততঃ স্বধর্মং কীতিঞ্চ হিত্বা পাপমবাগ্নাসি॥ ৩৩ 
অকীতিথ্শাপি ভূতানি কথয়িয্স্ি তেইবায়াম 
সম্তাবিতস্ত চাকীতির্মরণাদ তিরিচাতে 
ভয়াদ্রণাত্পরতং মংস্যন্তে তাং মভাবথাঃ 
যেযাঞ্চ ত্বং বনহুমতো ভূহা যাস্তসি লাঘবম্‌ ॥ ৩৫ 
অবাচাবাদাশ্চ বহুন্‌ বদিষান্তি তবাশিতাঃ 
নিন্দস্তস্তব সামধ্যং ততো ছুঃখতরং নু কিম্‌॥ ৩৬ 
হতো বা প্রাঙ্গযসি স্ব্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 
তক্মাতুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়;॥ ৩৭ 
স্বখতুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যন্য নৈবং পাপমবাগ্পাসি ॥ ৩৮ 


চি 


টি, 


স্পা 


২$, 


শপ ||| পাপ 
সা 
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॥২৬॥ আর যদি ইহাকে নিতা জন্মিতেছে বা নিতা মরিতেছি মনে কর 
থাপি মহাবাহো, ইহার জন্য তোমার শোক করা উচিত নাত ॥ 

॥ ২৭॥ যেভেতু জাত বাক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং মুতের জন্ম প্রাণ আতিএব 
অপরিহার্য বাপারে তুমি শোক করিতে পার না। 

॥২৮॥ ভারত, ভূতসমূৃহ আদিতে অবান্ত মধো বাক্ত এব: নিধনের পর€ 
অবাক্ত, সে ক্ষোত্রে কিসের বিলাপ ॥ 

॥ ২৯ ॥ কেহ ইহাকে আশ্চধব€ দেখে এবং সেইবূপ অহ্যে অদ্ভুত বস্তুর ন্যায় 
হার বর্ণনা করে এবং অপরে আশ্র্যব ইহার কথা শ্রবণ করে কিন্তু কেহ শুনিয়া 
ইহাকে জানে না॥ 

॥ ৩০ ॥ ভারত, এই দেহী সকল দেহে সর্বকালে অবধ্য অতএব তুমি সমগ্র 
ভাতের জন্য শোক করিতে পার না ॥ 

| ৩১ ॥ আর স্বধর্মের দিকে দেখিলে বিচলিত হওয়া উচিত নতে কারণ 
ধমপ্রদ যুদ্ধাপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের অন্যা শ্রেয় নাই ॥ 

॥ ৩২॥ এবং আপনা হইতেই অর্গঘার উন্যুক্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, পাথ, 
সীভাগাশালী ক্ষত্রিয়গণ এইপ্রকার যুদ্ধ লাভ করেন ॥ 

॥ ৩৩ ॥ আর যদি তুমি এই ধর্মপ্রদ যুদ্ধ না কর তবে ধর্ম এবং কীত্তি€ 
হারাইয়া পাপপ্রাপু ভবে ॥ 

॥ ৩৪ ॥ এবং লোকেরাও তোমার চিরস্থায়ী অকীঠি ঘোষণ। করিবে, সন্মানিত 
বাক্তির অকীতি মরণের অধিক ॥ 

॥ ৩৫ ॥ মহারথগণ্ড তোমাকে ভয়ে যুদ্ধবিরাগী মনে করিবেন মাহাদের 
কাছে বহুগুণযুক্ত বিবেচিত হইয়াও তুমি লাঘব প্রাপূু হইবে ॥ 

॥ ৩৬ ॥ অহিতকারিগণ তোমার সামর্থ্যের শিন্দা করিয়া বহু অকথা কথা 
বলিবে, তাহার অপেক্ষা আর কি অধিকতর দ্বঃখকর ॥ 

॥ ৩৭ ॥ নিহত হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে আর জিতিলে প্রথিবী ভোগ করিবে, 
সে জন্য, কৌন্তেয়, যুদ্ধার্থে স্থিরসংকল্প করিয়া উত্থান কর ॥ 

॥ ৩৮ ॥ স্ুখদুখে, লাভালাভ, জয়াজয় সমাঁন বিবেচনা করিয়া তদনস্তর যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হও, এ প্রকারে পাপ প্রাপ্ত হইবে না ॥ 
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এষা তে১ভিভিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগে হিমাং শুখু | 
বুদ্ধা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥ 
নেহাভিক্রমনাশোহভ্তি প্রতাবায়ো ন বিছ্াতে। 
স্বল্পমপ্যন্য ধর্মস্ত তভ্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ 
ব্যবসায়াততিকা বুদ্ধিরেকেত কুরুনন্দন। 
বুশাখা হ্যনম্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্‌ ॥ 
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ | 
বেদবাদরতাং পার্থ নান্াদত্ভীতিবাদিন? ॥ 
কামাত্মানঃ ব্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বযগতিং প্রতি ॥ 
ভোগৈশ্বষপ্রসক্তানাং তয়াপনহ্ৃতচেতসাম্‌। 


বাবসায়াত্িকা বুদ্ধি; সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪ 


ত্রেগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রিগুণ্যো ভবাজুন। 
নিঘন্দো নিত্যসত্বস্থো নিষোগক্ষেম আত্মবান্‌॥ 
যাবানর্থ উদপানে সরবত; সংপ্লটতোদকে। 
তাবান্‌ সর্বেষু বেদেষু ত্রাক্মণত্তয বিজানতঃ। 
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 
মা কর্মফলহেতুভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি ॥ 
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্জয়। 


সিদ্ধযসিদ্ধযোঃ সমে! ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪ 


দূুরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্‌ ধনঞ্জয়। 
বুদ্ধো শরণমন্িচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ 
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্থকৃতদ্্ধৃতে। 
তস্মাদ্‌ যোগায় যুজাস্ব যোগঃ কর্মম্থ কৌশলম্‌॥ 
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্তা। মনীষিণঃ। 
জন্মবন্থবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্তযনাময়ম্॥ 
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি ৷ 
তদা গন্ভাসি নিবেদং শ্রোতব্যস্ত শ্রুতস্য চ॥ 


সি 
৯ 


»৯ 


& 
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৫৯ 
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গীতা । 


দা 


যথাযথ অন্ভুবা £৪৩ দ্বিতীয় অধায়। ৩৯ - ৫২ শাক 


॥ ৩৯ ॥ পার্থ, সাংখামতে এই প্রকার বদ্ধি তোমাকে বলা হইল এইবার 
যোগমতে ইহা শুন যে বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইলে কর্মবন্ধন পরিহার করিবে । 

॥ ৪০ ॥ ইহাঁতে অভিক্রমনাশ নাই প্রত্যবায় নাই, এই ধর্মের স্বস্টীমা 5৭ 
মহাভয় হইতে ত্রাণ করে ॥ 

॥ ৪১ ॥ কুরুনন্দন, ইহাতে বৃদ্ধি বাবসায়াত্িকা, একমাগী পরন্ত অবাবসায়ীদের 
বুদ্ধিসকল বহুধা বিভক্ত এবং অশেষ প্রকারের ॥ 

॥ ৪২, ৪৩ ॥ পার্থ, বেদবাদে নিরত (এব) ইহা বাতীত অপর কিছুই নাই এই 
মতাঁবলম্বী কামনাময় স্বর্গীভিলাধী অক্জানীরা বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার বর্ণনাবন্ুল জন্মরূপ 
কর্মফলগ্দ, ভোগৈশ্বধপ্রাপ্তিপ্রতিপাদক এই যে প্রষ্পিত বাকা বলে ॥ 

॥ ৪৪ ॥ তাহাতে মোহিতচিন্ত ভোগৈশ্বষে আসক্ত বাক্তিদের ব্যবসায়াত্বিকা 
বৃদ্ধি সমাধিতে প্রযুক্ত হয় না ॥ 

॥ ৪৫ ॥ বেদসমূহ জিগুণাধিকৃত বিষয়ের প্রতিপাদক, অজু নি, ত্রিগুণাত্বকবিষয়- 
ত্াগী, ছন্্রহিত, নিত্য সত্বগুণাশ্রয়ী, আহরণ ও সঞ্চয়ে নিষ্পত, আত্মাপ্রতিষ্ঠ 
তত ॥ 

॥ ৪৬ ॥ সবত্র জলপ্লাবিত হইলে জলাশয়ে যে গ্রয়োজন জ্ঞানবান ব্রাহ্মণের 
সব বেদে তাহাই ॥ 

॥ ৪৭ ॥ কর্মে ই তোমার অধিকার, ফলে কদাচ নহে, কর্মফলের হেড হই না, 
অকমে তোমার আসক্তি না তউক ॥ 

॥ ৪৮॥ ধনঞ্জয়, আসক্তি ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান হইয়া 
যোগালম্বনে কর্মসমকল কর, সমত্বকে যোগ বলে ॥ 

॥ ৪৯ ॥ ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগ হইতে দুরে থাকিলে কম নিকৃষ্টই, বুদ্ধির আশ্রয় 
অন্বেষণ কর, (বন্ধন) ফলপ্রদ কর্মের অনুষ্ঠাতৃগণ কৃপার পাত্র ॥ 

॥ ৫০ ॥ বুদ্ধিযুক্ত বাক্তি ইহলোকে স্ুকৃত দ্ুষ্কৃত উভয় পরিত্যাগ করে অতএব 
যোগালম্বনের জন্য প্রবৃত্ত হও, কর্মের কৌশল যোগ ॥ 

॥ ৫১ ॥ বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়াই জন্মবন্ধমুক্ত তইয়া 
অনাময় পদে গমন করেন ॥ 

॥ ৫২॥ তোমার বুদ্ধি যখন মোহরূপ কালুষ্য পার হইবে তখন তুমি শ্োতব্য 
ও শ্রুত বিষয়ে নির্বেদ প্রাপ্ত হইবে ॥ 


দ্বিভীয় অধ্যায় । ৫৩- ৬৬ শ্লোক 88 


শ্রুতিবিপ্রতিপন্সা এত যদা স্থাস্ততি নিশ্চলা | 
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্সাসি॥ ৫৩ 
আন্ডুন উবাচ ॥ স্থিতপ্রজ্ঞস্ত কা ভাষা! সমাধিস্থস্ত কেশব । 
স্থিতধীঃ কি“ গ্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌॥ «৪ 
শাভগবানুবাচ ॥ প্রজভাতি যদা কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্েবাত্বনা তুষ্ট; স্থিতপ্রজ্ঞত্তদোচা তে ॥ 
দুঃখে ঘনুদিগ্রমনাঃ স্ুখেষু বিগতস্পতঃ। 
বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিভবীর্সনিরুচাতে ॥ ৫৩ 
যঃ সর্বভ্রানভিন্সেহস্তত্তৎ প্রাপা শুভাশুভম্‌। 
নাভিনন্দতি ন ছেগি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫7 
যদ সংহরতে চায়, কুর্মোহঙ্গানীব সবশহ। 
হন্ছিয়াণীন্দিয়ার্থেভ্যত্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ 
বিষয়া বিনিবর্তস্তভে নিরাহারস্ত দেহিনঃ। 
রসবর্জং রসোইপাস্ত পরং দৃষ্টাা নিবর্ততে ॥ ৫৯ 
যততো হ্যাপি কৌন্তেয় পরুযস্থ্য বিপশ্চিতঃ । 
হক্দ্িয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মন? ॥ ৬৪ 
ভানি সবাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মণপরঃ। 
বশে হি যস্তেন্দ্িয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ প্রংসঃ সঙ্গভেষপজায়তে | 
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ 
ক্রোধান্তবতি সম্মোভ; সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ | 
স্মৃতিভ্রশাদবুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যাতি ॥ ৬৩ 
রাগছেষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিক্দ্রিয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্যৈবিধেয়াত্মা প্রসাদ মধিগচ্ছতি॥ ৬৪ 
প্রসাদে সবছৃঃখানাং হানিরস্তোপজায়তে। 
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধি; পর্যব তিষ্ঠতে॥ ৬৫ 
নার্তি বুদ্ধিরযুক্তস্ত ন চাযুক্তস্য ভাবনা । 
ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশাস্তস্য কুতঃ স্ুখম্্‌॥ ৬৬ 


পাটি 


৫ 


যখাষথ অস্থবাত 6৮৫ দ্বিতীয় অধ্যায়! ৫৩ - ৬৬ ক 


॥ ৫৩॥ যখন শ্রুতিবিভ্রাস্ত তোমার বুদ্ধি নিশ্চলা হইয়া সমাধিতে অলা৷ স্থিতি 
লাভ করিবে তখন যোগ প্রাপ্ত হইবে ॥ 

॥ ৫৪ ॥ অঞ্জন বলিলেন ॥ কেশব, সমাধিযুক্ত স্থিতবুদ্ধি বাক্তির লক্ষণ কি, 
স্থিতধী কি বলেন, কি ভাবে থাকেন, কিরূপে চলেন ॥ 

॥ ৫৫ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পার্থ যখন সর্বপ্রকার মনোগত কামনার 
বন্তসমূহ বিসর্জন করেন, আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয় ॥ 

॥ ৫৬ ॥ দুঃখে অবিচলিতমন, স্রখে বিগতস্পহ, অনুরাগ ভয় ক্রোধ্পরিত্যাগী 
স্থিতধী মুনি কথিত হন ॥ 

॥ ৫৭॥ যিনি সর্বত্র স্েতশুন্য, শুভ ও অশুভ প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই ব্যাপারে 
আনন্দিত হন না এবং দবেষ করেন না তাহার বুদ্ধি গ্রতিষিত ॥ 

॥ ৫৮॥ যখন ইনি সকল দিকে ইন্দ্িয়বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্িয়গণকে কমের 
অঙ্গসমূহের ন্যায় গুটাইয়া লন (তখন) তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষিত ॥ 

॥ ৫৯॥ রস অব্যাহত রাখিয়া নিরাহার দেতধারীর বিষয়সমূহ নিবৃত্ত হয়, 
পরমতত্ব দর্শন করিয়া ইহার রসও নিবৃত্ত হয় ॥ 

॥ ৬০ ॥ কৌন্তেয়, যত্ুপর হইলেও বিদ্বান পুরুষের মন বিক্ষেপকারী ইন্দরিয়গণ 
বলপুবক হরণ করে ॥ 

॥৬১॥ সেই সকলকে সংযম করিয়া (বুদ্ধি) যোগধুত্ত মৎপরায়ণ হইয়া! অবস্থান 

করিবে কারণ ইন্দ্িয়গণ ধীহার বশে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিচিত ॥ 

॥ ৬২ ॥ বিযয়সমূহের ধ্যান করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে সঙ্গ জন্মে, সঙ্গ 
হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন তয় ॥ 

॥ ৬৩ ॥ ক্রোধ হইতে সন্মোহ হয়, সন্মোভ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ 
হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিলোঁপ হইতে বিনাশ হয় ॥ 

॥ ৬৪ ॥ কিন্তু সংযতাত্মা পুরুষ রাগঘেষবিরহিত স্ববশীভৃত ইল্দিয়গ্রামের 
সাহায্যে বিষয়সমুহে বিচরণ করিয়া চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করেন ॥ 

॥ ৬৫ ॥ প্রসাদের ফলে ইহার সবছুঃখের নাশ হয়, প্রসন্নচেতা ব্যক্তির বুদ্ধি শীভ 
সবত্র স্থিতি লাভ করে ॥ 

॥ ৬৬ ॥ অযুক্তের বুদ্ধি নাই এবং অযুক্তের ভাবনা নাই, ভাবনাহীন ব্যক্তির 
শান্তিও নাই, অশাস্তের সুখ কোথায় ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ৬৭-৭২ শ্লোক 8৪৬ গীতা । মুল 


হক্ত্িয়াণাং হি চরতাং যন্মনোইমুবিধীয়তে । 

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বাযুর্নাবমিবাস্তসি ॥ 

তম্মাদ্‌ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ। 

ইন্দিয়াণীন্দিয়ার্থেভ্যন্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিচিতা ॥ ৬৮ 

যা নিশা সর্বভূতানাং তম্যাং জাগন্তি সংযমী। 

যস্তাং জাঞ্তি ভূতানি সা নিশা পশ্যাতো মুনে; ॥ ৬৯ 
আপুধমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদব€। 
তদ্ূবৎ কামা যং প্রবিশস্তি সবে স শাস্তিমাপ্জোতি ন কামকামী ॥ ৭০ 

বিভায় কামান্‌ যঃ সর্বান্‌ পুমাংশ্চরতি নিষ্পুহ)। 

নির্মমো নিরহংকার; স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ 

এষ৷ ত্রান্মী স্থিতি: পার্থ নেনাং প্রাপ্য বিমুহ্তি । 

স্থিত্যাস্তামস্তকা,লইপি ব্রহ্মনিধাণমুচ্ছতি ॥ গ২ 


€ 
-০ 


ইতি সাংখাযোগেো নাম ছিতীয়োহ্ধায়ঃ 


যথাযথ অস্থবাদ 8৪৭ দ্বিতীয় অধায়। ৬৭ - ৭২ শ্লোক 


॥ ৬৭ ॥ কারণ বিচরণশীল ইন্ড্রিয়গণের যাহাঁকে মন অনুধাবন করে তাহা, বায় 
যেমন জলে নৌকা, ইহার প্রজ্ঞা হরণ করে ॥ 

॥ ৬৮ ॥ সে জন্য, মহাবাহো, যাহার ইন্দ্রিয়গণ ইক্ড্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হাতে 
সর্বতোভাবে নিগৃহীত হইয়াছে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ 


॥ ৬৯ ॥ সর্বপ্রাণীর পক্ষে যাহা রাত্রি তাহাতে সংযমী জাগ্রত থাকেন, যাহাতে 
প্রাণিগণ জাগ্রত থাকে দ্রষ্টা মুনির তাহা রাত্রি ॥ 


॥ ৭০ ॥ পরিপুরিত হইতে থাকিয়াও অচলভাবে স্থিত সমুদ্রে জলসমৃন্ত যে ভাবে 
প্রবেশ করে তথ সর্বকাম ধাহাতে প্রবেশ করে তিনি শাস্তি পান, কামকামী নহে ॥ 


॥ ৭১॥ যে নিস্পৃহ, মমত্বশূন্য, নিরতংকার পুরুষ সর্বকাম বর্জন করিয়া বিচরণ 
করেন তিনি শান্তিলাভ করেন ॥ 


॥ ৭২ ॥ পার্থ, ইহা ব্রান্ী স্থিতি, ইহা প্রাপ্ত হইলে মোহগ্রস্ত হয় না এবং 
ইহাতে থাকিয়া অন্তকালে ব্রহ্ষনিবাণ প্রাপ্ত হয় ॥ 


সাংখ্যযে।গ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ড 


৫ 


তায় অধ্যায় । ১-১৩ প্রোক 8৪৮ গত।। মূল 


কর্ম যোগে। নাম তৃতীয়োহুধ্যাক়্ঃ 


অজ্জুন উবাচ ॥ জ্যায়সী চে কর্মণভ্তে মতা বুদ্ধিজ্জনার্দন | 
ত€ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥ 
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োইভমাপ্রয়াম্‌ ॥ ২ 

শ্রীভগবানুবাচ॥ লোকেহম্মিন্‌ ঘিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ 
ন. কর্মণামনারস্তাম্ক্র্ম্যং পুরুযোইশ্ু, তে। 
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ 
ন তি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতৃ তিষ্ঠতাকর্মক। 
কার্ধতে হাবশঃ কর্ম সর্ক প্রকৃতিজৈ্তণৈঃ ॥ ৫ 
কর্মেন্দ্িয়াণি সংযমা য আস্তে মনসা ম্মরন্‌। 
ইন্দিয়ার্থান্‌ বিমুঢ়াত্বা মিথ্যাচার; স উচাতে ॥ ৬ 
যত্তিন্দ্িয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেইজুনি | 
কর্মেন্দিয়ে: কমযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ 
নিয়ত কুরু কর্ম তং কর্ম জ্যায়ো হাকর্মণঃ। 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণ্ ॥ ৮ 
যঙ্জার্থাৎ কর্মণোইন্তাত্র লোকোইহয়ং কর্মবন্ধনঃ | 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ, সমাচর ॥ ন 
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্ষষ্থ1 প্ুরোবাচ প্রজাপতি: । 
অনেন প্রসবিষ্্ধমেধ  বোইস্তিষ্টকামধুক্‌ ॥ ১০ 
দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত ব:। 
পরম্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয় পরমবাপ্প্যথ ॥ ১১ 
ষ্টান ভোগান্‌ হি বো দেবা দাস্তান্তে যজ্ঞভাবিতা। 
তোরন্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভূঙক্তে সেন এব সঃ॥ ১২ 
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সম্তো মুচ্যন্তে সর্বকি্বিষৈঃ। 
ভুঞ্জতৈে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্বকারণা€॥ ১৩ 


৬/ 


টে 


৮ 


যথাযথ অন্তুবাদ নিনিঈ তত্পয় অধ্যায়। ১-৯৩ শ্লোক 


ভূতীয় অধ্যায়। কর্মযোগ 


॥ ১ ॥ অজুর্ন বলিলেন ॥ জনার্দন, যদি কম অপেক্ষা বুদ্ধি ভোমার “শ্রষ্ট মান 
হয় তবে, কেশব, নিষ্ঠুর কর্মে আমাকে কেন নিযুক্ত করিতেছ । 

॥ ২ ॥ বিমিশ্রিতের ন্যায় বাক্যে আমার বুদ্ধি যেন মোহিত করিতে যাহাতে 
আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি সেইরূপ এক ( মা ) নিশ্চিত করিয়া বল ॥ 

॥ ৩ ॥ গ্রীভগবান বলিলেন ॥ অনঘ, এই লোকে দ্ুইপ্রকার নিষ্ঠা আমা? 
ছারা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখাগণের কর্মযোগঘারা যোগিগণের ॥ 

॥ ৪॥ কর্মসকলের অনুষ্ঠান বন্ধ রাখিয়া! মনুষা নেক্ষর্যফল ভোগ করে না এবং 
সন্ন্যাস হইতেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না ॥ 

॥ ৫॥ যেহেতু কেহ কখনও ক্ণকাল€ অকমকৃত হইয়া থাকে মা কারণ 
প্রকৃতিজাত গুণের দ্বারা অবশ হইয়া সকলে কম করিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ 

॥ ৬॥ কর্মেন্দ্িয়সমৃভকে সংযম করিয়' যে মনের ঘারা ইন্দ্িয়বিষয় সকল স্মারণ 
করিতে থাকে সেই বিশৃঢ়মতি মিথ্যাচারী কথিত হয় ॥ 

॥৭॥ কিন্তু, অজুর্ন, যিনি ইন্দ্রিয়গণকে মনের ছারা নিয়মিত করিয়া আসক্ত- 
চিত্তে কর্মেন্দ্রিয়ের সাহাযো কমযোগ আরম্ত করেন তিনি বিশেধিত হন ॥ 

॥৮॥ তুমি নিয়ত কর্ম কর কারণ অকর্ম হইতে কম শ্রেষ্ঠ এবং অকর্মা থাকিলে 
তোমার শরীরযাত্রাও সম্পন্ন হইবে না ॥ 

॥ ৯॥ অপর দিকে, যজ্ঞার্থ কর্ম হইতে এই লোক কর্মবন্ধনযুক্ত, কৌন্তেয়, তদর্থ 
কম সঙ্গরহিত হইয়া আচরণ কর। 

॥ ১০ ॥ পুরাকালে প্রজাপতি যজ্ঞসহিত প্রজাস্থষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহার 
দ্বারা বৃদ্ধিলাভ কর, ইহা তোমাদের অভিলধিত ফলদায়ক হউক ॥ 

॥ ১১ ॥ ইহার দ্বারা দেবতাদের তৃপ্তিসাধন কর, সেই দেবতারা তোমাদের 
তৃপ্তিসাধন করুন, পরস্পর তৃপ্রিদানে পরম শ্রেয় লাভ কর ॥ 

॥ ১২ ॥ কারণ যজ্জে তৃপ্ত দেবতারা তোমাদের অভীষ্ট ভোগসমূহ দান করিবেন, 
তাহাদিগকে না দিয়া তাহাদের প্রদত্ত বস্ত্রসমৃত যে ভোগ করে সে তস্করই ॥ 

॥ ১৩॥ যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সর্বপাপ তইতে মুক্ত হন কিন্তু যাহারা 
নিজের জন্য পাক করে সেই পাপিগণ পাপভোগ করে ॥ 


ভূতীয় অধ্যায়। 


১৪ -২৭ প্লোক 8৫০ 


অশ্লা্বস্তি ভূতানি পর্জন্তাদক্নসম্ভবঃ | 
যক্ঞান্ভবতি পর্জন্তো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১ 
কর্ম ব্রন্ষোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রন্মাক্ষরসমুদ্তবম্‌। 
তশ্মাৎ সর্বগত ব্রহ্ম নিতাং যজ্ঞের প্রতিষিতম্‌ ॥ 
এবং প্রবতিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘায়ুরিক্দ্িয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ 
যস্তবাত্বরতিরেব স্তাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানব; | 
আত্মন্েব চ সন্তুষটস্তস্ত কার্ষং ন বিদ্যুতে ॥ ১৭ 
নেব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন | 

ন চাস্ত সর্বভৃতেষু কশ্চিদর্থবাপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ 
তম্মাদসক্তঃ সততং কাধং কর্ম সমাচর । 
অসক্তো হ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্পোতি পুরুষ; ॥ ১৯ 
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্‌ কর্তমহসি ॥ ২ 
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠভুত্তদেবেতরো জনঃ। 
সযৎ প্রমাণং কুরুতে লোকম্তদন্থুবততে ॥ ১ 
ন মে পার্থাস্তি কর্তবাং ত্রিযু লোকেষু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাপ্তবাং বর্ত এব চ কর্মণি॥ ২২ 
যদি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতক্দ্িত; | 
মম বত্ানুবত্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩ 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুধাং কর্ম চেদহম্‌। 
সংকরস্য চ কতা স্যামুপহন্ঠামিমাঃ প্রজা? ॥ ২৪ 
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্স্তি ভারত । 
কুর্াদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীধুর্লোকসংগ্রহম্‌ ॥ ২৫ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্‌। 
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥ ২৬ 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মীণি সর্বশঃ। 
অহংকারবিমূট়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ 


৮০ 


চি 


€ 


গীতা | 


যূল 


যথাযথ অস্ভুবাদ 8৫১ ততীয় অধ্যায়। ১৪-৬৭ শোক 


8 


॥ ১৪ ॥ অন্ন হইতে ভূতগণ জন্মে, মেঘ হইতে অন্ন উৎপন্ন তয়, যজ্ঞ হইতে 
মেঘ জন্মে, যজ্ঞ কর্ম হইতে উদ্ভুত । 

॥ ১৫॥ কর্ম ব্রহ্ম বা বেদ হইতে উদ্ভূত জানিবে, ব্রহ্ম বা বেদ অক্ষর হাতে 
সমুদ্ভূত, সেই হেতু সর্বগত ব্রহ্ম জ্জে নিত্য প্রতিষ্টিত ॥ 

॥ ১৬॥ ইভলোকে যে এইপ্রকার প্রবতিত চক্রের অনুসরণ করে না, পাথ, 
সেই পাপজীবন ইন্দরিয়তৃপ্তিকামী বৃথা প্রাণধারণ করে ॥ 

॥ ১৭ ॥ কিন্তু যে মানব আত্মারতি এবং আত্মতৃপ্ত এবং নিজেতেই সন্তুষ্ট থাকেন 
তাহার কোন করণীয় থাকে না ॥ 

॥ ১৮॥ তাহার ইহলোকে কর্মের কোন অর্থ নাই, অকর্মেরও নাই, ইহার 
সবভূতে কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন€ নাই ॥ 

॥ ১৯ ॥ অতএব অনাসক্ত হইয়া সতত করণীয় কমের আচরণ কর কারণ 
পুরুষ অসক্তচিত্তে কর্মাচরণ করিয়া পরমকে প্রাপ্ত হয় ॥ 

॥২০ ॥ জনক প্রভৃতি কর্মের দ্বারাই সমাকৃসিদ্ধি প্রা্পু হইয়াডিলেন, 
লোকসংগ্রহ দেখিয়াও তোমার কর্ম কর্তব্য ॥ 

॥ ২১ ॥ শ্রেষ্ঠ যাহা যাহা আচরণ করেন ইতর জন তাহা 'তাহাই আচরণ 
করে, তিনি যে প্রমাণ স্থাপন করেন লোকে তাহার অন্ুবতী হয় ॥ 

॥ ২১ ॥ পার্থ, তিন লোকে আমার কিছুই করণীয় নাই, অগ্রাপ্ন প্রাঞ্চবা নাই 
তথাপি কর্মে অবস্থিত আছি ॥ 

॥ ২৩ ॥ কারণ, পার্থ, যদি আমি অনলস হইয়া কর্মে বর্তমান কখনও না 
থাকি মনুষ্যগণ সব্বপ্রকারে আমার পথের অনুবতী হইবে ॥ 

॥ ২৪ ॥ যদি আমি কর্ম না করি এই লোকসমূহ উৎসন্ন তইবে, আমিও 
বর্ণসংকরের কর্তা হইব, এই সকল প্রজা নষ্ট করিব ॥ 

॥ ২৫॥ ভারত, কর্মে আসক্ত হইয়া অবিদ্বান যদ্ধেপ করে বিদ্বান লোকসংগ্রন্তে 
ইচ্ছুক হইয়া অনাসক্তচিত্তে তদ্রপ করিবেন ॥ 

॥ ২৬ ॥ বিদ্বান কর্মে আসক্তিযুক্ত অজ্ঞানীদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না, 
(বুদ্ধি)যোগযুক্ত হইয়া আচরণ করিতে থাকিয়া সর্বরকমের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করাইবেন ॥ 

॥ ২৭॥ প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা কর্মসকল সর্বতোভাবে ক্রিয়মাণ (হইলেও) 
অহংকারে বিমোহিত ব্যক্তি আমি কর্তা ইহা মনে করে॥ 


কুতীয় অধ্যায় । ২৮-৪১ শ্লোক নই 


অঞ্ঞন উবাচ॥ 


ল্লীভগবানুবাচ ॥ 


তত্ববিত্ত, মহাবাতো গুণকর্মবিভাগয়োঃ | 
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্তা ন সঙ্জতে। 
প্রকৃতেগু ণসংমুঢ়াঃ সজ্জস্তে গুণকর্মস্র । 
'হানকৃৎসবিদো মন্দান্‌ কৃৎনবিল্ন বিচালয়েৎ ॥ 
ময়ি অবাণি কর্মাণি সংহ্যস্যাধ্যাতবাচেতসা | 
নিরাশীনির্মমো ভূত যুধ্যস্ব বিগতজ্ঘরঃ। 
যে মে মতমিদং নিত্যমন্তৃতিষ্ঠন্তি মানবাঃ। 
শ্রদ্ধাবন্তোহন্ুয়ন্তো মুচ্যান্তে তেইপি কর্মভিঃ | 
যে কেতদভ্যন্যয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্‌। 


সর্বডনবিমুটাস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ . 


সদৃশং চেষ্টতে স্থস্াঃ প্রকৃতেজ্ঞধনবানপি 


প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিএাহঃ কিং করিষ্যাতি ॥ ৮" 


ইল্দিয়স্যেন্দ্িয়স্তার্থে রাগছেষৌ বাবস্থিতৌ । 


তয়োনন বশমাগচ্ছেত্তৌ হাস্ত পরিপন্থিনৌ ॥ ৩ 


শ্রেয়ান্‌ ত্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বন্ুচিতাৎ। 


স্বধর্মে নিধন শ্রেয় পরধর্মোে ভয়াবহ? ॥ ৩৫ 


অথ কেন প্রযাক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষ; । 
অনিচ্ছন্নপি বাঞফ্েেয় বলাদিব নিয়োজিত; ॥ 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্তবঃ | 


মহাশনো মহাপাপ! বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ ৩৭ 


ধূমেনাব্রিয়তে বহির্ষথাদর্শো মলেন চ। 
যথোন্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা | 
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুক্পুরেণানলেন চ॥ 
ইন্দ্িয়াণি মনো বুদ্ধিরস্তাধিষ্ঠীনমুচ্যতে। 
এতৈবিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌ ॥ 
তন্মাত্বমিক্ড্িয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতধভ। 
পাপ্যানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ 


ঙ্ে 


৩০ 


৩১ 


রা 
চিত, 
৯ 


চী 


৬ 


৩৯ 


৪০ 


৪১ 


্ভ, 


রা 


যথাযথ অস্গুবাধ ৮৫৩ তৃতীয় অধ্যায় । ২৮-১১ গ্সোেক 


॥ ২৮. কিন্তু, মহাবাহো, গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের তত্ববিৎ গুণসমূহ 
গুণেতে ক্রিয়াশীল ইহা বিবেচন! করিয়া আসক্ত হন না ॥ 

॥ ২৯ ॥ প্রকৃতির গুণের বারা বিমোহিত ব্যক্তিগণ গুণ ও কর্মে আসক্ত হয়, 
সেই সকল অল্পজ্ঞানী মন্দমতিদের পূর্জ্ঞানবান বিচলিত করিবেন না । 

॥ ৩০ ॥ অধ্যাত্মচিত্তে সমস্ত কর্ম আমাতে সন্্যস্ত করিয়া ফলকামনাশুন্ 
মমত্বশূন্য বিগতশোক হইয়া যুদ্ধ কর। 

॥ ৩১ ॥ যে সকল মানব শ্রদ্ধাবান অস্থুয়াহীন হইয়া আমার মতের নিতা 
অনুবর্তন করে তাহারা কর্ম হইতে মুক্ত হয় ॥ 

॥ ৩২ ॥ কিন্তু যাহারা অকুয়াবশত আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না সেই 
সবজ্ঞানবিমূঢদের নষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ 

॥ ৩৩ ॥ জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির অনুযায়ী কর্মে চেষ্টিত হয়, প্রাণিগণ 
প্রকৃতির বশে চলে, নিগ্রহ কি করিবে ॥ 

॥ ৩৪ ॥ প্রতি ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়ে রাগ ও ঘেষ ব্যবস্থিত আছে, 
তাহাদের বশে আসিও না কারণ তাহারা ইহার পরিপন্থী ॥ 

॥ ৩৫ ॥ সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের অপেক্ষা বিগুণ স্বধর্ম মঙ্গলকর, স্বধমে 
নিধন শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ ॥ 

॥ ৩৬ ॥ অজুরন বলিলেন ॥ কিন্তু, বাঞ্চেয়, কাহার দ্বারা প্রেরণাপ্রাপ্ত হইয়া 
এই পুরুষ অনিচ্ছা সত্বেও বলপুবক নিয়োজিতের ন্যায় পাপ আচরণ করে ॥ 

॥ ৬৭ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ রজগুণ হইতে উৎপন্ন এই কাম এই ক্রোধ 
মহাগ্রাসী মহাপাপমূল, ইহলোকে ইহাকে শক্র জানিও ॥ 

॥ ৩৮ ॥ ধুমের দ্বারা যেমন বহি এবং মলের দ্বারা যেমন দর্পণ ঢাকা পড়ে 
যেমন জরায়ুর ছারা গর্ভ আবৃত থাকে সেইরূপ তাহার দ্বারা ইহসংসার আবৃত ॥ 

॥ ৩৯।॥ কৌন্তেয়, এই নিত্যশক্র ছুষ্পরণীয় কামরূপ অনলছারা জ্ঞানিগণেরও 
শান আবৃত ॥ 

॥ ৪০ ॥ ইন্দ্িয়গণ, মন, বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান কথিত হয়, ইহাদের সাহায্যে 
জ্ঞান আবৃত করিয়া ইহা দেহীকে মোহগ্রন্ত করে ॥ 

॥ ৪১ ॥ ভরতর্ষভ, সে জন্য তুমি প্রথমেই ইব্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া 
জ্ঞানবিজ্ঞাননাশন পাপরূপী ইহাকে জয় কর। 


তীয় অধ্যায় । ৪২ -৪৩ শ্লোক 8৪৫৪ গীতা । মুল 


ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যানুরিক্দ্িয়েভাঃ পরং মনঃ | 
মনসম্ভ পরা বুদ্ধিধো বুদ্ধেঃ পরতস্ত্ব সঃ ॥ ৪২ 
এবং বুদ্ধ: পরং বুদ্ধা সংস্তভাত্মানমাত্মনা | 
জহি শক্রং মহাবাতো কামরূপং ছুরাসদম্‌ ॥ ৪৩ 


হছতি করযোতগা নাম হততীয়োহ্ধ্যায় 


যথাযণ অগ্ভবাদ ৪৫৫ ততীয় অধ্যায়। ৪২ - ৪৩ শ্লোক 


॥ ৪২ ॥ ইক্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ উক্ত হয়, মন ইল্্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মন আঃপেক্ষা 
বুদছি। শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনিই ॥ 

॥ ৪৩ ॥ মহাবাহো, এই ভাবে বদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যিনি ঠাহাকে বুঝিয়। 
নিজের দ্বারা নিজেকে অবিচলিত রাখিয়া কামরূপ হৃধধি শক্রকে জয় কর। 


কমযোগ নামক তৃতীয় অগ্যায় সমাপ্ত 


৫৮ 


চতুর্থ অধ্যায়। ১-১৩ শ্লোক ৪৫৬ গীত! | নু 


জ্ঞানযোগ্ো। নাম চতুর্থ হধ্যায়ঃ 


শ্লরীভগবান্রবাচ | ইমং বিবন্বতে ফোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্‌। 
বিবন্বান্ মনবে প্রাহ মন্ুুরিক্দকবেতব্রবীৎ ॥ ১ 
এবং পরম্পরাপ্রাপ্ুমিমং রাজরধয়ো বিঃ 
স কালেনেহ মহভা যোগো নষ্ট: পরস্তপ 
স এনায়ং ময়া তে যোগ? প্রোক্তঃ প্ররাতন? 


,ব্ঠ 


শ/ক্তাঠদসি এম সখা চেতি রতজ্ঞাৎ হ্যোততুঞমম | 


তাজ ন উবাচ । পরত ভবাতা জন্ম পরং জন বিবদত; 
কথমেভাদবিজ্ঞানীয়াং হমাদে প্রোক্তবানিতি | 
হ্রীভগবান্বাচ ॥ বহুনি মে খাতীভানি জন্মানি হব চাল 
তান্বাভং বেদ সবাণি ন তং বেখ পরম্থুপ 
অজোশুপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্াত্বামায়য়া 
যদা যদা তি ধর্মস্ত গ্রানির্ভবতি ভারত 
জভাথানমধর্মস্ত তদাত্বানং শজামাহম্‌ ॥ ৭ 
পরিজ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃতাম্‌ 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যগে। 


নি না 


| 
জন্ম কম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ | 
তাক্তা দেহং পুন্ন্ম নেতি মামেতি সোইজুন ॥ ৭ 
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। 
বতবো জ্ভ্ানতপসা পুততা মদ্ভাবমাগতা? ॥ ১০ 


যে যথা মাং প্রপদ্যান্তে তাংস্তথৈব ভজামাহম 
মম বত্মানুবতন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সবশহ ॥ ১১ 
কাজ্ষত্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং ভি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২ 
চাতুবর্টাং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। 
তস্য কতারমপি মাং বিদ্ধাকরততারমব্যয়ম্‌ ॥ ৯০ 


যথাযথ ভ্মুবাদ 8৫৭ চতুগ আপ্যায়। ১০১৩ ক্লোক 


চতুর্থ অধ্যায়। জ্ঞানযোগ 


॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ আমি বিবন্নীন্কে এই অআবায় যোগ বলিয়া 
ছিলাম, বিবস্বান মন্্রকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষাকুকে বলেন ॥ 

॥ ২॥ এই প্রকারে রাজধিগণ পরম্পরাক্রমে ইহা অবগত হইয়াছিলেন, 
পরস্তপ, দীকালপ্রভাবে সেই যোগ ইহলোকে নষ্ট হইয়া! গেল ॥ 

॥ ৬ ॥ আমার ভক্ত এবং সখা হ€ বলিয়া এই সেই প্ররাতন যোগ আজ 
আমার দ্বারা তোমাকে কথিত হইল, কারণ ইহা উত্তম রহন্তয ॥ 

॥ ৭ ॥ অঞুঁন বলিলেন ॥ আপনার জন্ম পরে, বিবজ্থানের জন্ম পুরে, এ বিষয়ে 
তুমি আদিতে বলিয়াছিলে ইহা কি করিয়া জানিব ॥ 

॥ ৫ ॥ শ্লীভগবান বলিলেন ॥ অজুঁন, আমার এবং তোমার বন জম্ম অভীত 
হইয়াছে, আমি সে সমস্ত জানি, পরস্তপ, তুমি জান না ॥ 

॥ ৬॥ জনারভিত তইয়া্ অব্যয়াত্বা এবং প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়া নিজ 
প্রকৃতিন্ে অধিষ্ঠান করিয়া নিজ মায়ার সাহাযো জন্মগাহণ করি ॥ 

॥ ৭॥ ভারত, যে যে কালে ধর্মের গ্রানি, অধর্মের উদয় হয় 'তখন আমি 
নিজেকে হজন করি ॥ 

॥ ৮ ॥ সাধুগণের পরিকভ্রাণর জন্য এবং দ্ুতদের বিনাশের জন্যা ধর্মসংস্থাপনের 
জন্যা যুগে যুগে জন্মতাতণ করি ॥ 

॥ ৯॥ হাজ্ন, যে আমার এই দিবা জন্ম এবং কর্মের তত্ব জানে সে দেহাত্যাগ 
করিয়া পুনর্জন্ম প্রাপ্থু হয় না, আমাকে পায় ॥ 

॥ ১০ ॥ বিষয়ের আকর্ষণ-ভয়-ক্রোধ-রহিত, মদেকচিন্ত বন্ধ বান্তি আমাকে 
আশ্রয় করিয়া, জানতপন্তার দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

॥ ১১ ॥ আমাকে যাভার। যে ভাবে আশ্রয় করে আমি তাহাদের সেই ভাবেই 
সন্তুষ্ট করি, পার্থ মনুয্যেরা স্পপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করে ॥ 

॥ ১২ ॥ ইহলোকে কর্মসমূহের সিদ্ধিকামিগণ দেবতাদিগের যজন করে কারণ 
মনুষ্যালোকে কর্মজ সিদ্ধি শীঘ্র হয় । 

॥ ১৩ ॥ গুণকর্মবিভাগ অনুসারে আমার দ্বারা চতৃর্ধণব্যবস্থা ক হইয়াছে, 
তাহার কর্তা হইলেও আমাকে অব্যয় অকর্তা জানিবে ॥ 


চতুর্থ অপ্যায়। ১৪ -২৭ শ্লোক ৪৫৮ গীত! । মুল 


ন মা কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পা । 
ইতি মাং যোইভিজানাতি কর্মভিন স বধ্যতে ॥ 
এবং জ্ঞাত্া কৃতং কর্ম পূৰৈরপি মুমুক্ষভি; | 
কুরু কর্মেব তম্মাত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্‌ 1 ১৫ 
কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতা? | 

তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাহা মোক্ষ্যসেইশুভাৎ ॥ ১৬ 
কর্মণো হ্যাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ। বিকর্মণঃ | 

আকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতি ॥ ১৭ 
কর্মণাকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। 

স বুদ্ধিমান মনুষ্যেযু স যুক্ত; কৃৎ্সকর্মকৃ ॥ ১৮ 
যস্য স্ব সমারন্তাঃ কামসংকল্পবজি তাঃ। 

জ্ঞানাগ্নিদপ্ধকর্মাণং তমা; পণ্ডিত: বুধাঃ॥ ১৭ 
তাক কর্মকলাসঙ্গং নিশুতিপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। | 
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নেব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ 
নিরাশীর্তচিত্তাত্বা ত্যক্তসধপরি গ্রহঃ। 
শারীরং কেবলং কর্ম কুবন্নাঞ্পোতি কিন্ছিষম্‌ ॥ ২১ 
যদৃচ্ছালাভসন্তষ্টো ঘন্দাতীতো বিমৎসরঃ। 

সম: সিদ্ধাবসিদ্ধো চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ 
গতসঙ্গস্য মুক্তস্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতস;। 

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রাং প্রবিলীয়তে ॥ ২5 
্রহ্ধার্পণং ব্রহ্ম হবিত্র্গা্ৌ ব্রহ্মণা ভুতম্‌। 
ব্রদ্মেব তেন গন্তব্যং ত্রক্মকর্মসমাধিনা। 
দেবমেবাপরে যজ্ঞ. যোগিন; পর্্পাসতে | 
ত্ন্মাগ্রাবপরে যন্জ্রং যজ্ঞেনৈবোপজ্ঞুহব তি ॥ ২৫ 
শ্রোত্রাদীনীক্জ্রিয়াণ্যন্তে সংযমাগ্নিযু জুহ্বতি। 

শব্দাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্রিযু জুহবতি ॥ ২৬ 
সবাণীক্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে। 

আতসংযমযোগাগ্রো জুহবতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ 


৪ 


নি 


০ 


এ 


রে 


৪ 


যথাযথ অন্ভুবা 8৫১ চ৬ঠথ অধায়। ১৪-২৭ শ্রক 


॥ ১৪ ॥ কর্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করে না, কর্মফালে আমার স্গতা শাহ, এত 
ভাবে আমাকে যিনি জানেন তিনি কর্মসমূঠের দ্বারা বদ্ধ হন না। 

॥ ১৫॥ এইরূপ জানিয়া পুববততী মোক্ষাভিলাধিগণ কতৃক€ কম অনুষ্ঠিত 
হহয়াছিল অতএব তুমি পূর্জগণকতৃ ক কৃত তৎপূর্বকাল হইতে নিদিষ্ট কম কর।॥ 

॥ ১৬॥ কি কর্ম কি অকম এ বিষয়ে বিদ্বান বাক্তিও মোহগ্রাপ্ত, তোমাকে এস 
কর্ম বলিব যাহা জানিয়া অশুভ হইতে মুক্ত হইবে ॥ 

॥ ১৭॥ কর্মকেও জানিতে হইবে, বিকর্মকেত জানিতে হইবে এবং অকম 
জানিতে হইবে কারণ কর্মের গতি গহন ॥ 

॥ ১৮ ॥ যিনি কমে অক এবং যিনি অকর্মে কর্ম দেখেন মন্বষ্যমধো তিনি 
বুদ্ধিমান, তিনি সবকর্মকৎ যোগী ॥ 

॥ ১৯ ॥ যাহার সমস্ত কর্মের উদ্যোগ কামন। « সংকল্পবজিত সে ড্গানাগ্রিদঞ্চ- 
কর্মাকে বিদ্বানগণ পণ্ডিত বলেন । 

॥ ২ ॥ কর্মফলে আসক্তি পরিতাগ করায় সদাতৃপ্ত বহিবিষয়ে অনপেক্ষী তিনি 
কর্মের প্রতি উদ্যোগী হইলেও কিছুই করেন না ॥ 

২১ ॥ কফলকামনাহীন, সংযতচিত্ত, সর্পরিগ্রহতভাগী বাক্তি কেবল শারীরকম 
করিয়া পাপগ্রস্ত তন না ॥ 

॥ ২২ ॥ অযাচিত যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তষ্ট, ঘন্দ হইতে মুক্ত, 
মাৎসধভাবশূহ্য, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি বাক্তি কর্ম করিয়া বদ্ধ হন না। 

॥ ২৩॥ আসক্তিশম্ব, মুক্ত, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির যন্তবার্থে আচরিত সমস্ত 
কর্ম বিলীন হয় ॥ 

॥ ২৪ ॥ অপণ ব্রন্ম, বহ্ষবূপ অগ্রিতে ব্রহ্মঘ্বারা হুত তবি ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মকার্মে 
সমাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ছারা ব্রহ্ম প্রাপ্তব্য ॥ 

॥ ২৫ ॥ অপর যোগিগণ দেব যজ্ঞ আচরণ করেন, অন্যে বহ্ষবূপ আগ্নিতে 
যজ্ছের দ্বারাই যজ্ভঞকে আনুতি দেন ॥ 

॥২৬॥ অপরে সংযমাগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে আহছুতি দেন, আনছে 
ইন্দিয়াগ্রিতে শব্দাদি বিষয়সমূহ আহুতি দেন ॥ 

॥২৭॥ অপরে জ্ঞানদ্বারা প্রদীপিত আত্মসংঘমযোগরূপ অগ্নিতে সকল 
ইন্ড্রিয়কর্ম এবং প্রাণকর্মসমূত আহুতি দেন ॥ 


চতৃর্থ শধ্যায়। ২৮-১ শ্লোক ি৬০ গীত! | মুল 


দ্ব্যযচ্ন্বাষ্তপোযজ্ঞা যোগযজ্জান্তথাঙপরে। 
হ্বাধ্যায়জ্ঞানযলজ্ঞাশ্চ যতয়; সংশি তব্রতাঃ ॥ ২৮ 
আপানে জুহবতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে | 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ 
তাপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ 'প্রাণেষু জুহ্বতি। 
সবেহপ্যেতে যজ্জবিদো যন্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০ 
যজ্জরশিষ্টামৃতভুজো খাস্তি বক্ম সনাতনম্। 
নায় লোকোতজ্যযজ্ঞস্য কুতোহহাঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ 
এবং বলুবিধা যত্ভা বিততা ব্রহ্মণো মুখে। 
কর্মজান্‌ বিদ্ধি ভান্‌ সর্বানেবং জ্ঞাা বিমোক্ষা্সে ॥ ৩২ 
শ্রয়ান দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ জ্ঞানযজ্ঞ; পরম্তপ। 
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে | 
তদ্িদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 
উপদেক্ষযন্তি তে জ্ভানং জ্ভানিনস্তত্দতিনঃ ॥ ৩৪ 
যজজ্ঞাহা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব। 
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্বান্তাথো ময়ি ॥ ৩৫ 
'অপি চেদসি পাপেভা;ঃ সবেভাঃ পাপকৃত্তমঃ | 
সবং জ্ঞানপ্লবেনৈব বুজিনং সম্ভরিষ্যসি ॥ ০৬ 
যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্ির্ভপ্মলাৎ কুরুতেইজুনি | 
জ্ঞানাগ্রিঃ সর্বকর্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ 
ন ভি জ্ভানেন সদ্রশং পবিভ্রমিহ বিদ্াতে | 
ত€ স্বয়ং যোৌগসংসিদ্ধ; কালেনাত্বানি বিন্দতি ॥ ৩৮ 
শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তপরঃ সংযতেন্দিয়ঃ | 
জ্ঞান; লব্ধ পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ 
অজ্ঞশ্চা শ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্বা বিনশ্যতি। 
নায়ং লোকোইস্তি ন পরো ন স্ুখং সংশয়াত্বানঃ ৷ ৪০ 
যোগসংন্যস্ত কর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্ন সং শয়ম্‌। 
আত্মবস্তং ন কর্মাণি নিবর়স্তি ধনঞ্জয়॥ ৪৯ 


পি 


৩৩ 


যথাযথ অন্ৎ1” ৬১ চডুথ অধ্যায়। ২৮ - ৮১ গ্রোক 


॥ ২৮ ॥ তত অপরে দ্রব্যযজ্ঞঃ তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ এব দু বত যতিগণ 
স্বাধ্াযায় জ্ঞানযজ্ঞ ( পরায়ণ হন ) | 

॥ ২৯ ॥ তথা অপরে অপানে প্রাণ, প্রাণে অপান আন্ুতি কেন, গ্রাণ এ 
অপানের গতি রুদ্ধ করিয়া প্রাণায়ামপরায়ণ (হন )। 

॥ ৩০ ॥ অন্যে আহার নিয়মিত করিয়া প্রাণের দ্বারা প্রাণসমৃহকে আন্বতি 
দেন। এই যজ্্বিদগণ সকলেই যজ্জের ফলে ক্ষয়িতপাপ (হন) ॥ 

॥ ৩১ ॥ যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতভোজী সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন, কুরুসত্তম, যিনি 
যঙ্ঞ্ অনুষ্ঠান করেন না তাহার উহলোক নাউ, অন। লোক কোথায় ॥ 

॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মার মুখে এইপ্রকার বনুবিধ যজ্ঞ বিস্তারিত হইয়াছে, এ সকল 
কর্মজ জানিবে, এরূপ জানিলে মুক্ত হইবে ॥ 

॥ ৬৩ ॥ পরস্তপ, দ্রবাময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, পার্থ, সমস্ত অখিল 
কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় ॥ 

॥ ৩৬৪ ॥ তাহা প্রণিপাতি, প্রশ্ন, সেবার ঘারা জানিয়া লঞ্ তত্বদর্শী জ্ঞানিগণ 
তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ 

॥ ৬৫ ॥ যাহা জানিলে পুনরায় এরূপ মোহগ্রস্ত হইবে না, পাণুব, যাহার 
ঘারা অশেষ ভূতবর্গ আপনাতে এবং আমাতে দেখিবে ॥ 

॥ ৬৬ ॥ যদি সকল পাপা অপেক্ষাও অধিক পাপকারা হও জ্ঞানূপ ভেলার 
সাহায্যে সব পাপ উত্তীর্ণ হইবে ॥ 

॥ ৩৭॥ অজুনি, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠসমূহ ভম্মসাৎ করে তদ্রুপ জ্ঞানাগ্রি 
সব কর্ম ভস্মসাৎ করে ॥ 

॥ ৩৮ ॥ ইহলোকে জ্ঞানের সবৃশ পবিত্র কিছু নাই, (বুদ্ধি )যোগে সমাক 
সিদ্ধ ব্যক্তি কালে তাহা স্বয়ং আপনাতে লাভ করেন ॥ 

॥ ৩৯ ॥ শ্রদ্ধাবান, তল্লাভে যত্বশীল, সংঘতেক্জিিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন, 
জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরা শাস্তি প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ৪০ ॥ এবং অক্জঞানী এবং শ্রদ্ধাহীন সংশযযুক্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, সংশয়াত্মার 
ইহলোক নাই পরলোক নাহ সুখ নাই ॥ 

॥ ৪১ ॥ ধনগ্রয়, (বুদ্ধি )যোগাপিতিকর্মা, জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্টসংশয, আত্মজ্ঞান- 
সম্পন্ন পুরুষকে কর্মসকল বন্ধন করে না॥ 


চতুথ অধ্ায়। 


৪২ শ্লোক ৬২ 


তস্মাদজ্ঞানসম্ভৃতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মন: 
ছিছৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্টোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৮২ 


হত জ্ঞানযোগো মাম চতৃর্ধোহ্ধ্যায়ঃ 


গীতা । 


৮ 
২ 


যথাযথ অন্থুবাঁদ ঘ ৮তুথ অধ্যায় । ৮২ শ্বোক 


॥ 9২ ॥ অতএব হদয়স্থিত অজ্ঞানজাত এই সংশয়কে আত্মার জঞান-আসিএ 
দ্বারা ছেদন করিয়া ( বুদ্ধি )যোগ অবলম্বন কর, ভারত, উখবান কর। 


জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত 


৫৪১ 


পঞ্চম অধ্যায় । 


আজুন পা ॥ 


শা ভুগবান্ুবা ॥ 


১-১৩ ধ্রোক 85৪ 


 জন্ম্যাসযোগে। নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ 


সন্ন্যাস, কমণাং কৃষ্ণ পুনয়োগঞ্চ শংসসি 


যচ্ছেয় এতয়োরেকং তন্মে জতি সুনিশ্চিত 
সন্্যাসঃ কর্মযো গশ্চ নিঃশ্রেয়সক রা কভৌ। 
ভায়ান্ছু কমসন্্যাসা কর্মমোগে। বিশিষাতে। 
ছেয়ঃ স নিতাসন্ন্যাসী যো ন ছোষ্টি ন কাতসতি 
নিধন্দো ভি মহাবাহে' স্বখং বন্ধা প্রমাতে 
সাংখাযোগৌ পথগ্থালা;ঃ প্রবদন্তি ন পর্িতাঃ। 
এক মপাস্থিত; সমাগুভয়োবিন্দাত ফলম॥ 


যু সাংখোঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈরপি গমাতে 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ য; পশ্যতি স পশ্যতি। 
সন্যাসন্ত্ব মহাবাহো দ্ুঃখমাপ্ধ মযোগতঃ 
যোগযুক্তো মুনিব্রন্ষমা ন চিরেণাধিগচ্ছতি 
খোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্বা বিজিতাত্বা জিতেন্দ্রিয় 
সবডউতাত্বমভূতাত্মা কুধন্নপি ন লিপাতে 
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যৃক্তো মন্তেত তত্ববিৎ 
পশ্যন্‌ শৃর্ন্‌ স্গৃশন্‌ জিন্রনশ্রন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন শ্বসন্‌ 
প্রলপন্‌ বিশ্জন্‌ গুন ন্মিষন্নিমিষম্ন পি 
ইক্দিয়াণীক্দিয়ার্থেষু বতত্ত ইতি ধারয়ন। 
ব্রহ্মণাধায় কর্মাণি সঙ্গং তান্ত। করোতি যঃ। 


প্‌ 
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শি সূ স্্প্ি 


লিপাতে ন স পাপেন পন্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ১ 


কায়েন মনসা বুদ্ধা কেধলৈরিক্দ্রিয়েরপি। 
যোগিনঃ কম কুবস্তি সঙ্গ. তাত্দাত্ম্তদ্ধয়ে। 
যুক্ত; কর্মফলং তাক্ত1 শান্তিমাপ্পোতি নৈষ্টিকীম্‌। 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ 
সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্তাস্তে সুখ বশী। 
নবঘারে পুরে দেহী নেব কুধন্ন কারয়ন্‌। 


১৩ 


গীত । 
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যথাযথ অস্থুণ৮ ৪৬৫ পঞ্চ» প্মধ্যায়। ১৩১৩ শ্লোক 
পঞ্চম অধ্যায় । জল্ম্যাস যোগ 


১ ॥ অজুঁন বলিলেন ॥ কৃষ্ণ, কর্মসমাহর সন্ন্যাসের আবার যোগর্ ঠঠ্িত 
করিতেছ, ইসাঁদের মধো যেটি শ্রেয় সেই একটি মামাকে নিশ্চিত করিয়া বল ॥ 

॥ ২ ॥ শ্লীভগবান বলিলেন ॥ সন্নাস এবং কমযোগ উভয়ে মোক্ষপ্রদ কিন্তু 
তাহাদের মধো কর্মসন্নাস অপেক্ষা কর্ম যোগ শ্রেষ্ঠ ॥ 

॥৩৬॥ যিনি ঘ্েষ করেন না, আকাজাণ করেন না তিনি নিতা সন্নাসা 
পরিগণিত ভন, কারণ, মভাবাহো, পন্দ্রভিত বাক্রি অনায়াসে বন্ধান ভইতে মুক্ত হন ॥ 

॥ ৪ ॥ বালমতিগণ সাংখা « যোগকে পুথক বলে, পণ্ডিতের নয়, একটি সমাক 
অনুষ্ঠিত হইলেই উভয়ের ফল লাভ হয়॥ 

॥ ৫ ॥ যেস্থান সাংখা সাহভাষো পাঞয়। খায় তাহা ফোগের ঘারাণ্ড লভা, যিনি 
সাংখাকে এবং যোগকে এক দেখেন তিনি দেখেন ॥ 

॥ ৬ ॥ কিন্তু, মহাবা7ভা, যোগাশ্রয় না করিয়া সন্নাস লাভ দুঃখকর, যোগযুক্ত 
মুনি অচিরে ব্রন্মলাভি করেন ॥ 

॥ ৭॥ বিশুদ্ধাত্সা, আত্মজয়া, জিতেন্দিয়। নিজ আত্মাতে সবভূঁতের আত্মার 
ঢপলব্বিসম্পন্ন, যোগযুক্ত বাক্তি কর্ম করিয়া লিপু হন না ॥ 

॥ ৮, ৯॥ ইন্দিয়সকল ইন্দ্রিয় গাহ্া বিষয়ে প্রধতিত হয় ঠহা ধারণা করিয়া 
যোগধুক্ত তত্ববিৎ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ভ্রাণ, ভোজন, গমন, নিন্দা, শ্বাস, কথন, বিস্তীন, 
গ্রহণ, উন্মীলন, নিমীলন ক্রিয়। নিষ্পন্ন করিয়া কিছুই কগিতেছি না ঠা মানে 
করেন ॥ 

॥ ১০ ॥ যিনি কর্মসকল ব্রন্ষে ন্যস্ত করিয়া আসক্তি 'তাগ করিয়া সম্পাদন 
করেন তিনি জলঘারা পদ্মপ্রের হ্যায় পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ 

॥ ১১ ॥ বোগিগণ কেধল শরীর, মন, বদ্ধি « ইন্দিয়সমতের দ্বারা আসক্তি 
ত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন ॥ 

॥ ১২ ॥ যোগযুক্ত বাক্তি কর্মফল ভাগের দারা নিষ্ঠাজনিত শান্তি প্রাপ্ত হন, 
যোগবিহীন ব্যক্তি কামপ্রেরণার ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয় ॥ 

॥ ১৩ ॥ জিতেন্দ্িয় দেহাঁ সব কর্ম মনের ছারা বর্জন করিয়া নবঘার পরে না 
কর্ম করিয়া না করাইয়া সুখে অবস্থান করেন ॥ 


পঞ্চ 'আপায়। 


১৪ - ২৭ শ্রোক 8৬৬ 


ন কর্ভহং ন কর্মাণি লোকল্তা শ্থজতি প্রভৃঃ। 
ন কর্মফল সং যোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥ 
নাদন্ডে কস্তচিৎ পাপং ন চৈব স্ুকৃতং বিভুঃ। 
অন্ঞানেনাবৃতং জ্ঞান তেন মুহ্াস্তি জন্তবঃ ॥ 
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশি তমাত্মানঃ। 
তেযামাদিত্যবজঙ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥ 
তদ্বুদ্ধয়ভ্তদাত্বানভ্তনিষ্টাস্তৎপরায়ণাঃ। 
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধূ তকলাষাঃ॥ 
বিছ্যাবিনয় সম্পন্লে ব্রান্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চেব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশিনঃ ॥ 
ইতৈব তৈজিত; সর্গো যেষাং সামো স্থিতং মনঃ। 
নিদোযং তি সমং ব্রহ্ম তন্মাদত্রন্মণি তে স্থিতাঃ ॥ 
ন প্রহ্ৃষ্েপ্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্ধিজেৎপ্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌। 
স্থিরবুদ্ধিরসংমূটো ব্রহ্মবিদ্ত্রন্মণি স্থিতঃ॥ 
বাহ্াম্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্ত্যাত্বানি যৎ সুখম্‌। 


স ব্রন্মযোগযুক্তাত্বা স্ুখমক্ষয়মন্্রতে॥ ২ 


যে হি সংস্পর্শজা ভোগা ছুঃখযোনয় এব তে। 
আছ্যন্তবস্তঃ কৌস্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ 
শরোতীহৈব যঃ সোঢ,ং প্রাক শরীরবিমোক্ষণাৎ । 
কামক্রোধোড্ভবং বেগং স যুক্ত; স সখা নরঃ॥ 
যোইস্তঃসু খোইস্তরারা মস্তথান্তক্র্যোতিরেব যঃ। 
স যোগী ব্রন্মনিবাণং ব্রন্মভূ তোইধিগচ্ছতি॥ 
লভন্তবে ব্রহ্মনিবাণমুষয়; ক্ষীণকল্ষাঃ। 
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ। 
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌। 
অভিতো ব্রহ্মনিবাণং বর্ততে বিদিতাত্নাম্‌ ॥ 
স্পর্শীন্‌ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষু শ্চৈবাস্তরে ভ্রবোঃ। 


৯৪ 


দ্ধ” 


€ 


ক 


ব্ঠ 
ও 


ও 


৬ 


প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ 


গীতা | 


নু 


বনানন বহার ৪৬৭ পঞ্চম অধায়। ১৯-৯৭ শ্বাক 


॥ ১৪ ॥ প্রভু লোকের না কতৃ তি, না কর্মসমূহ, না কমফল্সংযাগ শগ্টি করেন 
কিন্তু স্বভাব প্রবতিত হয় ॥ 

॥ ১৫ ॥ বিড কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না এবং পণাও নহে, অভ্শান কর + 
জ্তান আবৃত তাহাতেই জন্তসমূহ মোহএ্রস্ত হয় ॥ 

॥ ১৬ ॥ কিন্তু যাহাদের সেই অজ্ঞান আত্মার জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হইয়াছে 
তাহাদের এ জ্ঞান আদিতাব পরমতন্ব প্রকাশিত করে ॥ 

॥ ১৭॥ তদবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহার সহিত একাত্ম, তদবিষয়ে নিষ্টাবান, 
তপরায়ণ, জ্ভানের দ্বারা দুরীকৃতপাপ বাক্তিগণ পুনজন্মনিবৃত্তি লাভ করেন ॥ 

॥ ১৮ ॥ পঞ্ডিতগণ বিছ্াবিনয়সম্পনন ত্রাহ্মণে, গো, হত্তী এবং কুকুর এব' 
চগ্ডালেও সমদশী হন ॥ 

॥ ১৯ ॥ যাহাদের মন সামো অবস্থিত তাহাদের ঘারা ইতালোকেই শষ্টি জিত 
হইয়াছে, যেহেত ব্রহ্ম নিদোষ ৪ সমদুষ্টিযুক্ত সে জন্য তাহারা প্রন্মেতে অবস্থান 
করেন ॥ 

॥ ১০ ॥ স্থিতপ্রজ্ঞ, মোহশন্ত, বন্দে স্থিত, ত্রহ্মাবিৎ প্রিয় বস্ত প্রাপ্ত হইয়া হাট 
হন না, অপ্রিয় বস্ত প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হন না॥ 

॥ ২১ ॥ বাহ্য স্পর্শে অনাসক্তুচিত্ত ব্যক্তি আত্মাতে যে সুখ ( তাহা) গ্রাপু হন, 
সে ব্রন্মযোগযক্ত বাক্তি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন ॥ 

॥ ২২ ॥ কারণ, কৌন্ছেয়, যে সকল ভোগ সংস্পর্শজনিত তাহারা ছুরখেরই 
কারণ, আদি € অস্তবিশিষ্ট, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে রত হন না ॥ 

॥ ২৩ ॥ যিনি শরীরত্যাগের পুরে ইহালোকেই কাম ও ক্রোধজাত বেগ স্থা 
করিতে সমর্থ তিনি যোগযুক্ত, তিনি স্ুথা মানব ॥ 

॥ ২৪ ॥ যিনি আত্মন্ুখী, আত্মর্তি এবং যিনি অন্তজ্যোতিসম্পন্ন সেই ব্রহ্মভূত 
যোগী ব্রন্মনিবাণ লাভ করেন ॥ 

॥ ২৫ ॥ ক্ষয়িতপাপ, ছিন্নসংশয়, আত্মসংযমী, সর্বভূতহিতে রত ব্রহ্মনিবাণ 
লাভ করেন ॥ 

॥ ২৬, ১৭ ॥ বাহ স্পর্শকে বাহিরে এবং দৃষ্টিকে জযুগলের মধ্য রাখিয়া 
নাসাভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপানকে সম করিয়া কামক্রোধবিযুক্ত, সংযতচিত্ত আত্জ্ঞান- 
সম্পন্ন যতিগণের (জীবিতাবস্থায় ও দেহত্যাগের পর ) উভয়ত ব্রক্মনির্বাণ ঘটে ॥ 


পঞ্চম অধ্যায় । ৬১৮ -২৯ শ্লোক ৪৬৮ গীত! | মুল 


যতেকন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিমুর্নির্মোক্ষপরায়ণঃ। 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ 
শোক্তারং যচ্ছরতপসাং সবলোকমহেশ্বরম্‌। 
স্ুহাদং সবভৃতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিযুচ্ছতি ॥ ২৯ 


হতি সন্গাসযোগো নাম পঞ্চমোহ্ধায়ও 


যথাযথ অন্ত 6৩৪ পঞ্চম অধায়। ২৮-২৯ শ্লোক 


॥২৮॥ যে মুনি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত করিয়াছেন, মোক্ষই ধাহার পরম 
আশ্রয়, বাহার ইচ্ছা ভয় ক্রোধ বিগত হইয়াছে তিনি সর্বকালেই মুক্ত। 

॥২৯॥ আমাকে যজ্ঞ ও তপন্তার ভোক্তা সব্লাকমহেশ্বর সর্ভৃতের সুহ্ধৎ 
জানিলে শাস্তিলাভ হয়। 


সন্্যাসযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাধ 





গঞ্ঠ অধ্যায় । ১- 


াভগবানুবাচ ॥ 


১৯৩ শ্লোক 8৭০ 


অভ্যাসযোগে। নাম ষক্টোহধ্যস্সা? 


অনাশ্রিত; কর্মফলং কাখং কর্ম করোতি যঃ। 
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্রিন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ 
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাভযোগং তং বিদ্ধি পাণুব। 
ন' হাসংন্যত্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ 
আরুরুক্ষোমু নেধোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। 
যোগারচস্তয তস্তৈব শমত কারণমুচাতে ॥ ৩ 
যদা তি নেন্দ্িয়ার্থেযু ন কর্মন্বনুষজ্জতে | 
সবসংকল্পসন্ন্যাসপা যোগারূঢজ্তদৌচাতে ॥ ৪ 
উদ্ধরেদাত্বনাত্বানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। 
আত্ৈব হ্যাতনো বন্ধুরাত্ৈব রিপুরাতবনঃ ॥ ৫. 
বন্ধুরাত্াতানস্তস্ত যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ। 
অনাত্মনস্ত শক্রত্বে বর্তেতাত্ৈব শক্রব€ ॥ ৬ 
জিতাত্মন: প্রশাস্তস্ত পরমাত্না সমাহিতঃ । 
শীতোফ্চমুখদঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ 
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃত্তাত্বা কুটস্ছো বিজিতেন্দ্রিয় | 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন; ॥ ৮ 
ন্বহুম্মিত্রাযুদাসীনমধ্স্থছেষ্যবন্ধুষু। 
সাধুষ্ষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিষ্ঠতে ॥ ৯ 
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিত; 
একাকী যতচিত্তাত্বা নিরাশীরপরি গ্রহ; ॥ ১০ 
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। 
নাত্যুচ্ছি তং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্‌ ॥ ১৯ 
তত্রেকাগ্রং মন: কৃত্বা যতচিত্তেন্দিয়ক্রিয়ঃ। 
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদযোগমাত্ববিশুদ্ধয়ে ॥ ১৯২ 
সমং কায়শিরোঞ্ীবং ধারয়ন্লচলং স্থিরঃ। 
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দ্িশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥ ১৩ 


যথাযথ অনুবাদ ১৭৯ যষ্ট অধ্যায় । ১ - ১৩ শাক 


ষষ্ঠ অধ্যায় । অভ্যাসযোগ বা ধ্য।নযোগ 


॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ যিনি কর্মফল আশ্রয় না করিয়া করণীয় কম 
করেন তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগী, নিরগ্নিও (যোগী ) নন, নিক্ষিয় ব্যক্তিও (যোগী )নন ॥ 

॥১ ॥ পাগুব, যাহাকে সন্সযাস এই নামে অভিহিত করা হয় তাহা যোগ 
বলিয়া জানিবে কারণ সংকল্প ত্যাগ হয় নাই এমন ব্যক্তি কদাচ যোগী হন না ॥ 

॥ ৩ ॥ ( যোগ ) আরোহণাভিলাষী মননশীল ব্যক্তির কর্ম কারণ বলিয়া কথিত 
হয়, যোগারুঢ হইলে তাহার শমই কারণ কথিত হয় ॥ 

॥ ৪ ॥ যখন সবসংকল্পত্যাগী না ইন্দ্য়িবিষয়সমূতে না কমসমূতে আসক্ত ইন 
তখনই যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন ॥ 

॥৫॥ আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অবসাদগ্রান্ত করিবে 
না কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু আত্মাই আত্মার শত্রু ॥ 

॥ ৬॥ যাহার আত্মার দ্বারাই আত্মা জিত হইয়াছে তাহার আত্মা আত্মার বর 
কিন্তু অনাত্মার আত্মা শক্রবৎ শত্রত্বেই প্রবৃত্ত হয় ॥ 

॥ ৭ ॥ জিতাত্বা প্রশান্ত ব্যক্তির আত্মা শীত উষ্ণ মুখ দুঃখে এবং মান অপমানে 
পরম সমাহিত (থাকে )॥ 

॥ ৮॥ জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা, কৃটস্থ, বিজিতেন্দিয় লোষ্ প্রস্তর কাঞ্চনে সমবদ্ধি 
যোগী যুক্ত এই নামে অভিহিত হন ॥ 

॥ ৯ ॥ সু, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্েষ্য, বন্ধু, সাধু এবং পাপীতেও 
সমবুদ্ধি হইয়া বিশিষ্ট বিবেচিত হন ॥ ৃ 

॥ ১০ ॥ যোগী নির্জন স্থানে একাকী অবস্থান করিয়া সংযতদেহমন, নিরাকাজ 
পরিগ্রহত্যাগী হইয়া সতত নিজেকে নিয়োজিত করিবেন ॥ 

॥ ১১ ॥ নির্মল স্থানে স্থির অনতিউচ্চ, অনতিনীচ, কুশ, পশুচর্ম, বস্ত্র উপরি 
উপরি বিছাইয়া নিজ আসন স্থাপন। করিয়া ॥ 

॥ ১১) ১৩॥ সেই আসনে উপবেশন করিয়া দেহ মস্তক এীবা খজু ও 
নিশ্চল রাখিয়। নিজ নাসিকাণ্রে দৃষ্টি রাখিয়া এবং চতুদিকে অবলোকন না করিয়া, মন 
একাগ্র করিয়া, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযমিত করিয়া! আত্মবিশুদ্ধির জন্য যোগযুক্ত 
হইবেন ॥ 


৩০ 


ধ% অপ্যায়। 


১৮ -*৭ শ্লোক ৪৭২. 


প্রশাস্তাত্সা বিগতভীব্রন্ষচারিত্রতে স্থিতঃ। 
মন: সংযম্য মচ্চিত্তা যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ 
যুর্জল্লেবং সদাত্ানং যোগী নিয়তমানসঃ | 
শান্তিং নির্বাণপরমাং মতসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ 
নাত্যশ্নতস্ত যোগোহভি ন চেকান্তমনশ্বতঃ | 


ন চাতিম্বপ্নশীলস্ত জাহাতো নেব চাজুন ॥ ১ 


যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টন্য কর্মসু। 
যুক্তন্বপ্লাববোধস্ত যোগো ভবতি ছুঃখহা ॥ 
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্বন্যেবাবতিষ্ঠতে 

নিঃস্পৃহ;ঃ সবকামেভ্যা যুক্ত ইভ্যুচ্যতে তদা। 
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা 

যোগিনো যতচিত্তস্ত যুঞ্জঠতো যোগমাতমনঃ ॥ 
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া 


যত্র চেবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাতমনি তুষ্যতি ॥ : 


স্ুখমাতাস্তিকং যন্তদ্দ্ধিগ্রাহ্ামতীক্দ্রিয়ম্‌ 
বেত্তি যত্র ন চেবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বৃতঃ ॥ 
যং লন্ষু! চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ 
যস্মিন্‌ স্থিতো ন দ্বঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে ॥ 
ত' বিদ্যাদ্দ,খসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌। 
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোইনিবিপ্নচেতসা ॥ 
সংকল্পপ্রভবান্‌ কামাংস্তাক্তবা সর্বানশেষতঃ | 
মনসৈবেক্ছিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ 
শনৈঃ শনৈরুপরমেদবুদ্ধযা ধৃতিগৃহীতয়া | 
আত্মসংস্থং মন? কৃহা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ 
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌। 
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ। 
প্রশাস্তমনসং হোনং যোগিনং স্ুখমুত্তমম্‌। 
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভুতমকল্মষম্‌ ॥ 
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॥ ১৪ ॥ প্রশান্তমনা, বিগতভয়, ব্রক্মচষত্রতধারী মনঃসংযম করিয়া মদগতচিও 
ম্পরায়ণ হইয়৷ যুক্ত হইবেন ॥ 

॥ ১৫ ॥ এইপ্রকার সংযতচিত্ত যোগী সবদা আপনাকে যুক্ত রাখিলে নিবাণ 
পরম মদাশ্রিতা শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ১৬ ॥ অভ্ভ্ন, না অতিভোজীর এবং না বা একান্ত অনাহারীর যোগ হয় 
এবং না অতিনিদ্রাশীলের না বা (অতি)জা গ্রতের ॥ 

॥ ১৭1 উপযুক্ত আহারবিহারশীলের, কমসমুহে উপযুক্ত চেষ্টাশীলের, উপযুক্ত 
নিদ্রাজাগরণশীলের যোগ দ্বঃখনাশক তয় ॥ 

॥ ১৮।॥ যখন নিয়ন্ত্রিত চিত্ত আত্মাতেই অবস্থান করে, সকল কামনার বন্তব 
হইতে স্পৃহা নিবৃত্ত হয় তখন যুক্ত এই বলা যায়। 

॥ ১৯ ॥ বায়ুহীন স্থানে দীপ যেমন চঞ্চল হয় ন' আত্মার যোগেতে যুক্ত সংযত- 
চিত্ত যোগীর সেই উপমা স্মৃত হইয়া থাকে ॥ 

॥ ২০ ॥ যে অবস্থায় যোগ সেবার দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত উপরতি লাভ করে এবং 
খখন আত্মার দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া আত্মাতেন্ তুষ্ট হয় ॥ 

॥ ২১ ॥ যে অবস্থায় বুদ্ধিগ্রান্া অতীন্দ্রিয় যে আত্যন্তিক সুখ তাহা উপলব্ধ 
হয় এবং এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তত্বজ্ঞান হইতে আর বিচলিত হয় না ॥ 

॥ ২১ ॥ এবং যাহা লাভ করিয়া অপর লাভ তাতা হইতে অধিক মনে হয় না, 
যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে গুরু দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হয় না ॥ 

॥২৩॥ সেই ছৃঃখসংযোগবিয়োগকে যোগ নামে জানিবে, সেই যোগ 
নিবেদশূন্ চিন্তে নিশ্চয় আচরণীয় ॥ 

॥ ২৪ ॥ সংকল্পজাত সর্ব কামনা নিঃশেষ বর্জন করিয়া এবং মনের দ্বারা সবদিকৃ 
হইতে ইক্ডিয়গ্রাম সংযত করিয়া ॥ 

॥ ১৫॥ ধূতির দ্বারা গৃহীত বুদ্ধির সাহায্যে ক্রমে ক্রমে উপরতি অবলম্বন 
করিবে, মন আত্মায় স্থাপিত করিয়া কিছুমাত্রও চিন্তা করিবে না ॥ 

॥ ২৬ ॥ চঞ্চল অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে সেই সেই বিষয় হইতে 
ইহাকে সংযত করিয়া আপনারই বশে আনিবে ॥ 

॥ ২৭॥ প্রশমিতরজগুণ, প্রশাস্তমনা, ব্রহ্মভৃত, নিষ্পাপ এরূপ যোগীকেই 
উত্তম স্থখ আশ্রয় করে ॥ 


মঠ্ঠ অপ্যায়। ২৮ - 


অজুন উবাচ। 


শ্রীভগবানুবাচ ॥ 


অঞ্জন উবাচ ॥ 


শ্লীভগবান্ুবাচ ॥ 
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যুঞ্জল্নেবং সদাত্বানং যোগী বিগতকলুষ । 
স্তখেন ব্রর্মাসংস্পশমত্যন্তং শ্খমশ্ব,তে ॥ 
সবভূতস্থমাত্মানং সর্ভূতানি চাত্সনি 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাতা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 
যো মাং পশ্যতি সবত্র সবর্চ ময়ি পশ্যতি 


তষ্যাতং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ 


মা 


সবভৃতস্থিতং যো মাং ভজতোকতমাস্থিতঃ 
সর্বথা বর্ভমানোইপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ 
আত্বৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্ঠতি যোইজুন। 
স্ুখং বা যদি বা দ্ুঃখং স যোগী পরমো মত ॥ 
যোহয়ং যোগন্ত্য়া প্তোঞ্তঃ সামোন মধুস্দন । 


এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলভাৎ স্থিতিং স্থিরাম্‌॥ ও 


চঞ্চলং তি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দুম্‌। 
তস্যাহং নিএাহং মন্যে বায়োরিব স্রছক্ষরম্‌॥ 
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দ্নিগ্রহং চলম্‌। 


অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে ॥ « 


অসংযতাত্বনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতি । 


বশ্যাত্বনা তু যততা শক্যোহবাপ্ত,মুপায়তঃ ॥ ও 


অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ | 


অপ্রাপা যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ভতি ॥ এ 


কচ্চিম্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি। 


অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমুঢো ব্রন্ষণঃ পথি॥ 


এতম্মে সংশয় কু ছেত্,মহ্স্যশেষত:। 


তদন্ত; সংশয়স্যাস্তয হেত ন ভ্্যাপপছ্ঠাতে ॥ 


পার্থ নেবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিষ্যতে। 
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিন্দ,গতিং তাত গচ্ছতি ॥ 
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুযিত্বা শাশ্বতী; সমাঃ। 
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগত্রষ্টোইভিজায়তে | 


২৮ 
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॥ ২৮ ॥ এই প্রকারে সবদা আমাতে যুক্ত হইয়া বিগত্পাপ যোগী অনায়াসে 
ব্রন্মসংস্পর্শরূপ আতান্তিক সুখ ভোগ করেন ॥ 

॥ ৯৯ ॥ সর্বত্র সমদর্শী, যোগফুক্তাত্া সর্ভৃতে আপনাকে এবং আপনা 
সবভূত দেখেন ॥ | 

॥ ৩০ ॥ যিনি আমাকে সবত্র দেখেন এবং সমস্ত আমাতে দেখেন আমি 
তাহার (নিকট ) নষ্ট হই না, তিনিও আমার ( নিকট ) নষ্ট হন না। 

॥৩১॥ যিনি একতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সধভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন 
সবপ্রকার অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও সেই যোগী আমাতে বর্তমান থাকেন ॥ 

॥ ৩২ ॥ অজ্জুন, যিনি আত্মাকে উপম মানিয়া সুখ হউক আর ছুঃখই হউক 
সবত্র সমান দেখেন তিনি পরম যোগী বিবেচিত হন ॥ 

॥ ৩৩ ॥ অজ্জুন বলিলেন ॥ মধুস্দন, এই যে সাম্যের দ্বারা যোগ তোমার 
দ্বার কথিত হইল চঞ্চলতা নিবন্ধন ইহার স্থির স্থিতি দেখিতেড়ি না। 

॥ ৩৪ ॥ কারণ, কৃষ্ণ, মন চঞ্চল বিক্ষোভকর প্রবল অনমনীয়, বায়ুর হ্যায় 
তাহার নিগ্রহ স্ুদুক্ষর মনে করি ॥ 

॥ ৩৫ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ মহাবাভো, মন দুরমনীয় চঞ্চল নিঃসন্দেত 
কিন্তু, কৌন্তেয়, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা আয়ত্ত হয় ॥ 

॥ ৩৬ ॥ অসংযতচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা যোগ দুষ্পাপ্য ইহা আমার সিদ্ধান্ত কিন্ত 
যথা উপায়ে যত্বশীল আত্মজয়ী পুরুষের ঘারা লভ্য হইতে পারে ॥ 

॥ ৩৭ ॥ অঞ্জন বলিলেন ॥ কৃষ্ণ, যোগ হইতে বিচলিতমন৷ শ্রদ্ধাযুক্ত অযতি 
যোগসিদ্ধিতে বঞ্চিত হইয়। কোন,গতি পায় ॥ 

॥ ৩৮ ॥ মহাবাহো, ব্রহ্মলাভের পথে প্রতিষ্টা হারাইয়া মোহাবিষ্ট উভয়বিত্রষ্ 
হইয়া ছিন্ন অভ্রের ন্যায় কি নষ্ট হয় না ॥ 

॥ ৩৯ ॥ কৃষ্ণ আমার এই সংশয় নিঃশেষ ছেদন করা তোমার উচিত কারণ 
তুমি ভিন্ন এই সংশয়ের অন্য ছেত্তা উপস্থিত নাই ॥ 

॥ ৪০ ॥ গ্রীভগবান বলিলেন ॥ পার্থ, না বা ইহলোকে না পরলোকে তাহার 
বিনাশ হয় কারণ, তাত, কল্যাণকারী কেহ ছুর্গতি প্রাপ্ত হন না ॥ 

॥ ৪১ ॥ যোগন্তষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারীদের লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়া অনস্ত বৎসর 
বাস করিয়া শুচিম্বভাব লক্ষ্মীমন্তের গৃহে জন্মলাভ করেন ॥ 


যঠঠ 'অপ্যায়। ৪৯ -8&৭ শ্লোক ৪৭৬ গীতা | মুল 
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 
এতদ্ধি ছুলভতরং লোকে জন্ম যদীদুশম্‌ ॥ ৪২ 
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌবদেহিকম্‌। 
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ 
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হয়তে হাবশোহপি সঃ । 
জিড্ঞাস্থুরপি যোগম্ত শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ 
প্রযত্বাদ যতমানম্ত্ব যোগী সংশুদ্ধকিন্বিযঃ | 
আনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ঘ€ 
তপব্থিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভোইপি মতোইধিকঃ। 
কমিভ্যশ্চাধিকো যোগী তম্মাদযোগী ভবাজুন ॥ ৪৬ 
যোৌগিনামপি সবেষাং মদগতেনাম্তরাত্বনা। 
শ্রদ্ধাবানূ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ 


ইতি অভাসযোগো শাম যষ্টোহধ্যায়ঃ 


যথাযথ অঙ্গবা। 8৭৭ মঠ অধ্যায় । ৪২ - 87 গ্লু ব, 


॥ ৪২ ॥ অথবা ধীমান যোগীদের কুলে জন্মগ্রহণ করেন, একূপ যে জন্ম ইনাও 
লোকে হুর্লভতর ॥ 

॥ ৪৩॥ তথায় পূর্বজন্মাজিত সেই বুদ্ধিসযোগ লাভ করেন এবং, কুরুনন্দন, 
তার পর পুনরায় সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন ॥ 

॥ ৪৪ ॥ সেই পুধাভ্যাসের দ্বারা অবশ হইয়াই তিনি চালিত হন এবং যোগের 
জিজ্ঞান্থ ( হইয়া ) শব্ব্রন্ম অতিক্রম করেন ॥ 

॥ ৪৫ ॥ এবং যোগী যত্বের সহিত চেষ্টা করিতে করিতে পাপ হইতে শুদ্ধ 
হইয়া অনেক জন্ম পরে সিদ্ধি লাভ করিয়া তাহার পর পরাগতি প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ৪৬ ॥ যোগী তপস্থিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্বানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বিবেচিত 
হন, যোগী কমিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অতএব, অজ্জুঁন, যোগী হও ॥ 

॥৪৭॥ সকল যোগিগণের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান (হইয়া) মদ্গতচিত্তে 
আমাকে ভজনা করেন আমার মতে তিনি যুক্ততম ॥ 


অভ্যাসযোগ ৰা ধ্যানযোগ শামক মষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত 


গপ্রুম অধ্যায় । 


শ্রীভগবানুবাচ ॥ 


- ১২ শ্লোক 8৭৮ 


জ্ঞানবিজ্ঞানযোগে। নাম সপ্তমোহধ্য। য়? 


ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যর্জনুদা শ্রয়; ৷ 


অসংশয়ং সমগ্রাং মাং যথা জ্ঞাস্তাসি তচ্ছণু ॥ ১ 


জ্ঞানং তেইভং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষযাম্যশেষতঃ | 
যজ্জ্ঞাত/শেহ ভূয়োহন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যাতে ॥ 
মন্ুত্যাণাং সভশ্রেযু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বত; ॥ 
ভূমিরাপোইনলো৷ বায়ু; খং মনো বৃদ্ধিরেব চ। 
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 
অপরেয়মিতত্বন্থাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধাধতে জগৎ ॥ 
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ধাণীতুযুপধারয়। 
অহং কৃত্সস্ত জগত: প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। 
মত্ত; পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদত্তি ধনঞ্ঁয়। 
ময়ি সবমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা ইব॥ 
রসোহহমপ্ল, কৌন্তেয় প্রভাম্মি শশিশূর্যয়োঃ। 
প্রণব; সর্ববেদেস্থ শব; খে পৌরুষং নুষু। 
পুণ্যো গন্ধ; পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ । 
জীবনং সর্বভূতেযু তপশ্চাম্মি তপশ্থিষু॥ 
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। 
বুদ্ধিবুদ্ধিমতামশ্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্‌ ॥ 
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবজ্জিতম্‌। 
ধর্মাবিরুদ্ধো তৃতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ॥ 
যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ 


শী 


0০ 


মে 


লে 


২ 


/ 


৮ 
ণ 


১ 


৯ 


ডি 


৯৭ 


গীত! | 


থুপে 


যথাযথ অন্বাদ 6৭৯ সপ্তম অধায়। ১-১২ শ্লোক 


সগ্ডম অধ্যায় । জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ 


॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পার্থ আমাতে মন আসক্ত রাখিয়া আমাকে 
আশ্রয় করিয়া যোগযক্ত হইলে আমাকে সমএরাভাবে নিঃসংশয়ে যেরূপ জানিতে পারিবে 
তাহা শুন ॥ 

॥২ ॥ আমি তোমাকে সবিজ্ঞান এই জ্ঞান নিঃশেষ বলিতেছি যাহা জানিলে 
ইহলোকে পুনরায় অন্থা জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকিবে না ॥ 

॥ ৩ ॥ মনুষ্যগণের মধ্যে সহত্রে কেহ সিদ্ধির জন্য যত্বু করেন, যত্বশীল সিদ্ধ- 
গণের মধ্যে আবার কচি কেহ আমাকে তত্বত জানিতে পারেন ॥ 

॥ ৪ ॥ ভূমি, জল, অনল, বায়ু আকাশ এবং মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই 
অঞ্টপ্রকারে আমার এই প্রকৃতি বিভক্ত ॥ 

॥ ৫ ॥ মহাবাহো, ইহা অপরা কিন্তু জীবভূতা আমার পরা প্রকৃতিকে, যাহার 
দ্বারা এই জগত বিধৃত আছে, ইহা হইতে অন্য জানিও ॥ 

॥৬॥ ইহারা সর্বভৃতের যোনি, ইহা অবধারণ কর, আমি সমস্ত জগতের 
উৎপত্তি এবং প্রলয় । 

॥ ৭॥ ধনঞ্জয়, আমার অপেক্ষা পরতর অন্য কিছুই নাই, সুত্রে মণিসমূহ্তের 
হ্যায় এই সমস্ত আমাতে গ্রাথিত ॥ 

॥ ৮॥ কৌন্তেয়। আমি জলে রস, চন্দ্রস্থ্যে প্রভা, সর্ববেদে প্রণব, আকাশে 
শব্দ, নরগণে পৌরুষ ॥ 

॥৯ ॥ এবং আমি পুথিবীতে পুণ্যগন্ধ এবং বিভাবস্থৃতে তেজ, সর্বপ্রাণীতে জীবন 
এবং তপস্থিগণে তপ ॥ 

॥ ১০ ॥ পার্থ, আমাকে সর্বভৃতের সনাতন বীজ জানিবে, আমি বুদ্ধিমানদিগের 
বুদ্ধি, আমি তেজন্িগণের তেজ ॥ 

॥ ১১॥ এবং আমি বলবানদিগের কামরাগবিবজিত বল, ভরতর্ষভ, আমি 
প্রাণিগণে ধর্মের অবিরোধী কামনা ॥ 

॥ ১২॥ এবং যাহা কিছু সাত্বিক রাজসিক এবং তামসিক ভাবসমূহ আছে 
আমা হইতেই তাহারা উৎপন্ন জানিবে কিন্তু আমি সে সমূহে নাই তাহারা আমাতে 
(আছে )॥ 

৬১ 


সপ্তম অধ্যায়। 


১৩-২৬ গ্লে!ক ৪৮০ 


ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভি; সর্বমিদং জগণৎ। 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্য; পরমব্যয়ম্‌ ॥ 
দেবী হ্যেযা গুণময়ী মম মায়া ঢরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে॥ 
ন মাং দ্ৃষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্ন্তে নরাধমাই। 


মায়য়াপহ্ৃতজ্ঞানা আন্ুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১ 


চতৃবিধা ভজন্তে মাং জনা: সুকৃতিনোইজুনি | 
আর্তো জিজ্ঞান্ুরর্থাথী জ্ঞানী চ ভরতরভ ॥ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যুতে | 


প্রিয়ো ভি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ॥ 5 


উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্বানী ত্বাত্ৈব মে মতম্‌। 
আস্থিত; স হি যুক্তাত্বা মামেবান্ুত্বমাং গতিম্‌॥ 
বহুনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপছ্যতে। 
বাস্থদেব; সবমিতি স মহাত্বা স্ুছুল্পভিঃ॥ 
কামৈতৈস্তৈহ তজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেইন্যাদে বতাঃ। 
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ 


যো যো যাং যাং তন্থুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচিতুমিচ্ছতি । 


তন্তয তস্তাঁচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ 
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ ভি তান্‌ ॥ 
অন্তবত্ত ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্প মে ধসাম্‌। 
দেবান্‌ দেবযজো যাস্তি মন্তক্তা যান্তি মামপি ॥ 
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যান্তে মামবুদ্ধয়ঃ। 
পরং ভাবমজানস্তো মমাব্যয়মন্তুত্বমম্॥ 
নাহং প্রকাশ; সবম্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। 
মূঢোইয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্‌ ॥ 
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চারজ্ন। 
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্ত বেদ ন কশ্চন॥ 
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মূল 


যথাযথ অন্থবাদ মি৮ ৯ স্প্রম অধায়। ১১-২৬ শ্লোক 


॥ ১৩ ॥ এ সমস্ত জগৎ এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবদ্ধারা মোতিত ( হইয়া ) 
ইহাদের অতীত অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না॥ 

॥ ১৪ ॥ কারণ আমার এই দেবী গুণময়ী মায়া দ্বরতিক্রমণীয়, যাহারা আমারই 
শরণাগত হয় তাহারা এই মায়া পার হয় ॥ 

॥ ১৫॥ মায়ার দ্বারা হৃতজ্ঞান আস্ুরভাব আঁশ্রয়ী দুক্ষর্মকারী মু নরাধমগণ 
আমার শরণাপন্ন হয় না ॥ 

॥ ১৬॥ ভরতর্ষভ অজুন, চতুধিধ সুকৃতিশালী মনুষ্য আমাকে ভজনা করে, 
আর্ত, জিচ্ান্্, অর্থকামী এবং জ্ঞানী ॥ 

॥ ১৭ ॥ তন্মধ্যে জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশেষণে অভিহিত হন কারণ আমি 
জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় তিনিও আমার প্রিয় ॥ 

॥ ১৮॥ তাহারা সকলেই উদার কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মাই ( ইহা) আমার 
মত কারণ সেই যুক্তাত্মা অন্ুত্তম আশ্রয় আমাতেই অবস্থান করেন ॥ 

॥ ১৯ ॥ বহু জন্মান্তে সমস্ত বাস্্াদেব এই জ্ঞানযুক্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন 
হন, সেই মহাত্মা স্ুৃদুর্লভ ॥ 

॥ ২০ ॥ বিশেষ বিশেষ কামনার দ্বারা হতঙজ্ঞান বাক্তিগণ নিজ প্রকৃতির ঘারা 
চালিত হইয়া বিশেষ বিশেষ নিয়ম অবলম্বনপূর্বক অন্থ দেবতার শরণাপন্ন হয় ॥ 

॥২১॥ যে যে ভক্ত যে যে মৃতি শ্রদ্ধার সতিত অচনা করিতে ইচ্ছা করে আমি 
সেই সেই ব্যক্তির সেই প্রকার অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি ॥ 

॥ ২২ ॥ সে সেই শ্রদ্ধার সহিত যুক্ত হইয়া আরাধনার চেষ্টা করে এবং তাহা 
হইতে আমার দ্বারাই বিহিত সেই কামনার বন্ত্সমূহই লাভ করে । 

॥ ২৩॥ কিন্তু সেই সকল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির সেই ফল বিনশ্বর হয়, দেবযাজা 
দেবতাগণকে প্রাপ্ত হয় পক্ষান্তরে আমার ভক্তেরা আমাকে পায় ॥ 

॥ ২৪ ॥ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার অব্যয় অন্ত্তম পরম ভাব না জানিয়া অব্যক্ত 
আমাকে ব্যক্ততা প্রাপ্ত মনে করে ॥ 

॥ ২৫ ॥ যোগমায়াসমাবৃত আমি সকলের নিকট প্রকাশিত নহি, মোহ গ্রস্ত 
এই লোক অজ অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না ॥ 

॥২৬॥ অঙ্জুন, অতীত এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভূতসমূহকে আমি জানি 
কিন্ত আমাকে কেহ জানে না। 


সগ্তম অধ্যায়। ২৭-৩০ শ্লোক ৪৮২ গীতা । মূল 


ইচ্ছাঘেষসমুখেন দ্ন্ঘমোহেন ভারত। 
সর্ঘভূতানি সম্মোহং সর্গে যাস্তি পরস্তপ॥ ২৭ 
যেষাং তস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্‌। 
তে ছন্্মোহনিমূ্তা ভজস্তে মাং দুঁব্রতাঃ ॥ ৎ৮ 
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি যে। 
তে ব্রহ্ম তদ্বিহঃ কৃৎমমধ্যাতবং কর্ম চাখিলম্‌ ॥ ২৯ 
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিছুঃ । 
প্রয়াপকালেইপি চ মাং তে বিছযু-ক্তচেতসঃ ॥ ৩০ 


ইতি জ্ঞ।নবিজ্ঞানযোগো নাম সগ্তমোহধ্যায়ঃ 


যথাযথ অন্ভুবাদ 6৮৩ সপ্তম অধায়। ২খ-৩০ গ্লোক 


॥২৭॥ পরস্তুপ ভারত, সংসারে ইচ্ছাছেষসমু্পন্ন ছন্দজাতত মোহবশে 
সকল প্রাণী সম্মোহ প্রাপ্ত হয় ॥ 

॥২৮॥ কিন্তু যে সকল পুণ্যকর্মা ব্যক্তিদের পাপ বিনষ্& হইয়াছে (সহ 
ন্ঘজনিতমোহমুক্ত দৃঢত্রত ব্যক্তিগণ আমাকে তজনা করেন ॥ 

॥ ২৯॥ ধাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরামরণ হইতে মুক্তির জন্যা যত্রুশীল 
হন তাহারা সেই ব্রহ্গ, সমস্ত অধ্যাত্ম এবং অখিল কর্ম জানিতে পারেন ॥ 

॥ ৩০ ॥ যাহারা অধিভূত অধিদৈব সহিত এবং অধিযজ্ঞ সহিত আমাকে জানেন 
সেই যুক্তচেতাগণ মরণকালেও আমাকে জানেন ॥ 


জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত 


অষ্টম অধযায়। ১-১২ গ্লোক ৪৮৪ গীতা । 


অক্ষরব্রজ্দযোগে। নাম অষ্টমেহধ্যায়ঃ 


অজুন উবাচ ॥ কিন্তুদত্রন্দ কিমধ্যান্মাং কিং কর্ম পুরুষোত্তম | 
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যাতে ॥ ১ 
অধিযজ্ঞঃ কথং কোইন্র দেহেহস্মিন্‌ মধূস্দন | 
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োতসি নিয়তাত্বভিঃ ॥ ২ 
শ্রীভগবানুবাচ ॥ অক্ষরং পরমং ত্রঙ্গ স্বভাবোধধ্যামুচ্যতে | 
ভত্তভাবোদ্ভবকরো বিসর্গ: কর্মসংভ্িতঃ॥ ৩ 
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্‌! 
অধিযজ্ঞোহভমেবাত। দেহে দেহভূতাং বর ॥ £ 
অস্তকালে চ মামেব স্মরনুক্তা কলৈবরম্‌। 
যঃ প্রয়াতি স মন্তাবং যাতি নাস্তাত্র সংশয়; ॥ ৫ 
যং যং বাপি ম্মরন্‌ ভাবং তাজত্যন্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তন্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ 
তস্মাৎ সবেযু কালেষু মামনুস্মর যুধা চ। 
ময্যপিতমনোবুদ্ধিরমামে বৈষ্স্তসংশয়ম্‌॥ ৭ 
তাভাসযোগযুক্তিন চেতসা নান্যগামিনা | 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থান্ুচিস্তুয়ন ॥ ৮ 
কবিং প্ররাণমন্ুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুষ্মরেদ যঃ। 
সবস্য ধাতারমচিন্তারূপমাদিতাবর্ণণ তমস; পরস্ভাৎ॥ * 
প্রয়াকালে মনসাইচলেন ভক্ত্যা যুক্ত যোগবলেন চেব। 
ভ্রবোর্মধো প্রাণমাবেশ্ঠ সমাক্‌ স তং পরং পুরুষমুপেতি দিবাম্‌ ॥ ১০ 
যদক্ষরং বেদবিদো বাদস্তি বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ। 
যদিচ্ছস্তো৷ ব্রহ্মচর্ধং চরস্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষো ॥ ৯১ 
সর্বঘারাণি সংযমা মনো হৃদি নিরুধয চ। 
মুপ্রণাধায়াতবনঃ প্রাণমাস্থিতো৷ যোগধারণাম্‌ ॥ ৯২ 


মূল 


যথাযথ অস্গুবাদ ৪৮৫ অষ্টম অধায়। ১-১২ শ্লোক 


অষ্টুম অধ্যায়। অক্ষর ব্রজ্মযোগ 


॥ ১ ॥ অজ্জ্ন বলিলেন ॥ পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কি, অধাত্ব কি, কণ ক, 
অধিভূতই বা কাহাকে বলে, অধিদৈব কাহাকে বলা হয়। 

॥ ২ ॥ মধুস্দন, এই দেহে অধিযজ্ঞ কে, ইহাতে কি ভাবে ( অবাস্থিত ) এবং 
মরণকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা কি প্রকারে জ্ঞেয় 5 ॥ 

॥ ৩ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পরম অক্ষর ব্রহ্ম স্বভাব অধ্যা্ কথিত হয়, 
ভতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ কর্ম নামে মভিহিত ॥ 

॥ ৪ ॥ ক্ষরভাব অধিভূত এবং পুরুষ অধিদৈবত, দেহধারিগণের শ্রেষ্ঠ, এই 
দেতে আমিই অধিযজ্ঞ ॥ 

॥ ৫ ॥ এবং অস্ভিমকালে যিনি আমাকে স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ করিয়। 
যান তিনি আমার ভাব প্রাপ্ু হন ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ 

॥৬॥ আর, কৌন্তেয়, অস্তকালে যে যে ভাবই স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ 
করে সদ! সেই ভাবে ভাবিত ( থাকায় ) সেন্ট সে প্রকারই ( ভাব ) প্রাপ্ত হয়। 

॥ ৭॥ অতএব সবকালে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর, আমাতে মনোবুদ্ধি 
অপিত ( হইলে ) নিঃসংশয় আমাকেহ পাইবে ॥ 

॥ ৮॥ পার্থ, অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামী চিত্ত্ধারা অনুচিস্তন করিলে দিবা 
পরম পরুষ প্রাপ্পু হয় ॥ 

॥ ৯, ১০ ॥ কবি, পুরাণ, অন্ুশাসিতা, অথু হইতে স্বক্ুতর, সকলের ধাতা, 
অচিন্ত্যরূপ, তমের অতীত আদিত্যবর্ণ ( পুরুষ )কে মরণকালে অবিচলিত মনের দ্বারা 
ভক্তিযুক্ত ( হইয়া ) এবং যোগবলের দ্বারাই জযুগলের মধ্যে প্রাণকে সম্যক স্থাপিত 
করিয়া যিনি অনুস্মরণ করেন তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ধ হন ॥ 

॥ ১১ ॥ বেদবিদগণ ধাহাকে অক্ষর বলেন, বীতরাগ যতিগণ ষাহাতে প্রবেশ 
করেন, ধাহাকে পাইবার ইচ্ছায় ত্রহ্মচর্ধ আচরণ করেন সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে 
বলিতেছি ॥ 

॥ ১২॥ সমস্ত দ্বার সংযমিত করিয়া এবং মনকে হৃদয়দেশে নিরুদ্ধ করিয়া 
মৃধায় আপনার প্রাণ স্থাপিত করিয়া যোগধারণা অবলম্বনপূর্বক ॥ 


অষ্টম অধায়। 


১৩-২৬ শ্লোক 8৬৬ 


ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরম্মামনুস্মরন্‌। 
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ 
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 
তস্তাহং স্থুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্যা যোগিনঃ ॥ 
মামুপেতা পুনর্জন্ম ছুঃখালয়মশাশ্ব তম্‌। 
নাপ্ু,বস্তি মহাত্মান; সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ 
আব্রন্মভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবত্তিনোহজ্কন। 


মামুপেতা তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥ ১ 


সহল্রযুগপর্যস্তমহধদ ব্রহ্মণো বিছ্ুঃ। 
রাত্রিং যুগসভল্মাস্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনা; ॥ 
অব্যক্তাদ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্তযহরাগমে 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ 
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং তূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে। 


রাত্রাগমেইবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১ 


পরস্তস্মান্ত, ভাবোহন্যো ব্যক্তোইব্যক্তাৎসনাতনঃ । 
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎস্থ ন বিনগ্যতি ॥ 
অব্যক্তোইক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 
পুরুষ; স পর: পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্তবনন্ায়। | 
যস্থান্ত:স্থানি ভূতানি যেন সর্মিদং ততম্‌ ॥ 
যত্র কালে তবনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চেব যোগিনঃ। 
প্রয়াতা যাস্তি তং কালং কক্ষ্যামি ভরতষভ ॥ 
অগ্রিজ্যোতিরহঃ শুরুঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্‌। 
তত্র প্রযাতা গচ্ছস্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনা: ॥ 
ধুমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্োগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ 
শুরুকৃষে গতী হোতে জগত: শাশ্বতে মতে। 
একয়া যাত্যনাবৃত্তি মন্যায়াবর্ততে পুনঃ॥ 


১৩ 


চি 


৮ 


১ 


৩ 


৩ 


গীতা। মূল 


যথাযথ অগ্গুবাদ ৪৮৭ অষ্টম অধ্যায়। ১৩-২৬ আক 


॥ ১৩॥ ও এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ করিয়া আমাকে শনুস্মরণ করিতে 
করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া যান তিনি পরম! গতি প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ১৪ ॥ যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া প্রত্যহ সবদা আমাকে স্মরণ করেন, পা, 
সেই নিতাযুক্ত যোগীর আমি সহজলভা ॥ 

॥ ১৫॥ পরমা সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্াগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া ছুঃখালয় অনিতা 
পুনর্জন্ম লাভ করেন না ॥ 

॥ ১৬॥ অজুন, ব্রহ্মভুবন অবধি লোকসমূহ পুনরাবর্তনশীল, কিন্তু, কৌন্তেয়, 
আমাকে পাইলে পুনজন্ম থাকে না ॥ 

॥ ১৭॥ সহজ যুগ পধস্ত স্থায়ী ব্রহ্মার যাহা দিন, যুগসহঅব্যাপী রাত্রি, 
অহ্োরাত্রবিৎ সে ব্যক্তিগণ জানেন ॥ 

॥ ১৮ ॥ দিন আগমনে অবাক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত উৎপন্ন হয়, রাত্রি আরস্তে 
সেই অব্যক্তনামাতেই বিলীন হয় ॥ 

॥ ১৯ ॥ পার্থ, এই সেই ভূতগ্রামই জন্বিয়া জন্মিয়া রাত্রি আগমনে অবশ হইয়া 
প্রলীন হয়, দ্রিবারন্তে উৎপন্ন হয় ॥ 

॥ ২০ ॥ কিন্তু সেই অব্যক্তের অতীত অন্ত যে সনাতন ভাব যাহা সমস্ত ভুত 
নাশ পাইলেও বিনষ্ট হয় না তাহা ॥ 

॥ ২১ ॥ অব্যক্ত অক্ষর এই নামে কথিত, তাভাকে পরমা গতি বলে যাহা প্রাপ্ত 
তইালে প্ুনরাবর্তন হয় না, তাহা আমার পরম ধাম ॥ 

॥ ২২ ॥ পার্থ, ভূতগণ যাহার অস্তস্থ, বাহার দ্বারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত সেই পরম 
পুরুষ অনন্য ভক্তির দ্বারাই লভ্য ॥ 

॥ ২৩॥ ভরতর্ভ, যোগিগণ যে কালেতে প্রয়াণ করিলে অনাবন্তি এবং 
পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হন সেই কাল বলিতেছি ॥ 

॥ ২৪ ॥ অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্র ছয় মাস উত্তরায়ণ, তাহাতে মৃত ব্রহ্মবিদ 
ব্যক্তিগণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ২৫॥ ধুম, রাত্রি এবং কৃষ্ণ ছয় মাস দক্ষিণায়ন, তাহাতে যোগী চন্দ্রজ্যোতি 
প্রাপ্ত হইয়া পুনরাবর্তন করেন ॥ 

॥ ২৬॥ জগতের শুরু কৃষ্ণ এই গতিদ্বয় শাশ্বত গণ্য হয়, একটির দ্বারা অনাবৃত্তি 
লাভ হয় অপরের ছ্বারা পুনরায় আবর্তন ঘটে ॥ 

৬. 


অষ্টম অধ্যায়। ২৭-২৮ প্লোক ৪৬৮ গীতা । মূল 


নেতে স্থৃতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহ্থাতি কশ্চন। 

তম্মাৎ সর্বেধু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজুন ॥ ২৭ 
বেদেষু যজ্ঞেযু তপঃস্থ চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং গ্রদিষ্টম্‌। 
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাস্ঠম্‌॥ ২৮ 


ইতি অক্ষরব্রহ্গযোগো নাম অষ্টমোহ্ধ্যায়ঃ 





যথাযথ অন্ধববাদ ৪৮৯ অষ্টম অধায়। ২৭-২৮ গ্লোক 
টি 


॥ ২৭॥ পার্থ, এই গতিছ্বয় জানিয়া কোনও যোগী মোহ্যমান হন না অতএব, 
অঞ্জুন, সর্কালে যোগযুক্ত হও ॥ 

॥ ২৮ ॥ বেদে, যজ্ঞে, তপস্তায় এবং দানে যে পুণ্যফল উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা 
জানিয়া যোগী সেই সমুদায় অতিক্রম করেন এবং আছ) পরম স্থান প্রাপ্ত হন॥ 


অক্ষরব্র্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায় সমাঞ্ত 





বম অধ্যায়। 


শ্রীভগবামুবাচ ॥ 


১৯-১৩ শ্লোক 6৯০ 


রাজবিস্ঞারাজগুহাযোগেো নাম অবমোহ্ধ্যায়ঃ 


ইদস্ত তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যামানস্য়বে। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেইশুভাৎ ॥ 
রাজবিদ্ঠা রাজগুহাং পবিভ্রমিদমুত্তমম্। 
প্রতাক্ষা বগমং ধর্মস্জ সুস্থখং কতুমব্যয়ম্॥ 
অশ্রর্দধানাঃ পূরুষা ধর্মস্তাস্য পরস্তপ। 


অপ্রাপা মাং নিবর্তন্তে মৃতুযুসংসারবতবর্নি ॥ ৩ 


ময়া ততমিদং সর্ধং জগদব্যক্তমৃতিনা। 
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্বস্থিতঃ। 
নঢ মতস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌। 
ভূতস্তন্ন চ ভূতস্থো মমাত্বা ভূতভাবনঃ॥ 
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ জধত্রগো মহান্‌। 
তথা সধাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ 
সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্বজামাহম্‌ ॥ 
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভা বিশ্বজামি পুন? পুনঃ। 
ভূতগ্রামমিমং কৃৎন্সমবশং প্রকৃতেব শাৎ॥ 
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবরন্তি ধনঞ্জয়। 
উদাাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু। 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি; স্য়তে সচরাচরম্‌। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥ 
অবজানস্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তন্থুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ 
মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। 
রাক্ষসীমাস্ত্রীঞ্চেব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ 
মহাত্মানস্ক মাং পার্থ দেবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। 
ভজস্ত্যনম্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্। 
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গীতা | 


মূল 


যথাযথ অঙ্থাবা, 6৯১ নবম অধা।য়। ১-১৩ শ্লোক 


নবম অধ্যায়। রাজবিস্ভারাজগুহাযোগ 


॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ অন্নুয়াহীন তোমাকে গুহাতম বিজ্ঞীন সহিত এই 
জ্তানও বলিব যাহা জানিলে অশুভ হইতে মুক্ত হইবে ॥ 

॥২॥ এই রাজবিদ্যা রাজগ্রহ্য, পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষ অন্ুভবসিদ্ধ, ধর্মপ্রদ, 
স্খে প্রযোজ্য, অব্যয় ॥ 

॥ ৩॥ পরন্তুপ, এই ধর্মের ( প্রতি ) অশ্রদ্ধাবান পুরুষগণ আমাকে না পাইয়া 
মৃতাময় সংসারপথে নিবর্তন করে ॥ 

॥ ৪ ॥ অব্যক্তমূতি আমার দারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, সর্ভূত আমাতে 
অবস্থিত কিন্ত আমি সে সকলে অবস্থিত নহি ॥ 

॥ ৫ ॥ আবার ভূতসমূহ আমাতে অবস্থিত নহে, আমার এশ্বর যোগ দেখ, 
আমার আত্মা ভূতগণের ধারক, ভূতগণের পালক কিন্তু ভূতগণে অবস্থিত নহে ॥ 

॥ ৬॥ যেমন সর্বদা সর্বত্র বিচরণশীল মহান বায় আকাশে স্থিত সেইরূপ সমস্ত 
ভূত আমাতে অবস্থিত ইহা অবধারণ কর ॥ 

॥ ৭॥ কৌন্তেয়, কর্পক্ষয়ে সমস্ত ভূত আমার প্রকৃতি প্রা হয়, কল্পের আদিতে 
আমি তাহাদিগকে পুনরায় স্থষ্টি করি । 

॥৮॥ আমার নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির বশে অবশ এই সমস্ত 

ভূতগ্রাম পুনঃ পুন; স্থপতি করি ॥ 

॥ ৯॥ এবং, ধনঞ্জয়, সেই কর্মসমূহে অনাসক্ত কা আসীন আমাকে 
সেই সকল কর্ম বন্ধন করে না ॥ 

॥ ১০ ॥ আমি অধ্যক্ষরূপে থাকায় প্রকৃতি জঙ্গম সহিত স্থাবর প্রসব করে, 
কৌস্তেয়, এই হেতু জগৎ আবর্তিত হয় ॥ 

॥ ১১ ॥ আমার তৃতমহেশ্বররূপ পরম ভাব না জানিয়া মূঢ়গণ মন্ুষ্য- 
শরীরাশ্রিত আমাকে অবজ্ঞা করে ॥ 

॥ ১২ ॥ বৃথা আশাকারী, বৃথাকর্মী, বৃথাজ্ঞানী বিকৃতচেতাগণ মোহকরী রাক্ষসী 
এবং আস্থুরী প্রকৃতিতেই আশ্রিত ॥ 

॥ ১৩॥ কিন্তু, থার্থ, মহাত্মাগণ দৈবপ্রকৃতি আশ্রয় করিয়া ভূতসমূহের আদি 
অব্যয় জানিয়া আমাকে অনন্যচিত্তে ভজন করেন ॥ 


নবগ অধ্যায়। ৯৪-২৬ ক্পোক 6৯২ 


সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃব্রতাঃ। 
নমস্ন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ 
জ্ঞানযজ্জেন চাপান্যে যজন্তো মামুপাসতে। 


একত্ধেন পৃথক্তেন বন্ুধা বিশ্বতোমুখম্‌॥ ১ 


অহং ক্রতিরহং যজ্ঞ; ব্বধাহমহমৌষধম্‌। 
মন্ত্রোইহমহমেবাজ্যমতমগ্রিরহং ছুতম্‌ ॥ 
পিতাহমস্তয জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। 


বেছ্যং পবিত্রমোংকার খক্‌ সাম যজুরেব চ॥ ১ 


গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাস; শরণং সুহ্ৃৎ । 


গ্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমবায়ম্‌ ॥ ১ 


তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্াম্যুৎহজামি চ। 
অমুত্চেব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমজুনি॥ 


৯6 


১৯ 


গীতা । 


ত্রবিষ্ঞা মাং সোমপাঃ পৃতপাপা যজ্রৈরিষ্ট। ব্বর্গতিং প্রারথ়ন্তে । 
তে পুণামাসাগ্য সুরেন্্রলোকমশ্রস্তি দিব্যান দিবি দেবভোগান্‌ ॥ ২০ 
তে তং ভুক্ত স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পণ্যে মর্তলোকং বিশস্তি । 
এবং ভ্রয়ীধর্মমন্তুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভস্তে॥ ২১ 


অনন্যাশ্চিস্তয়স্তো মাং যে জনা; পয পাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌॥ ২২ 
যেইপ্যন্ঠদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্থিতা;। 
তেইপি মামেব কৌন্তেয় যজস্ত্যবিধিপূর্বকম্‌ ॥ ২৩ 
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভরেব চ। 
ন তু মামভিজানস্তি তত্বেনাতশ্যবস্তি তে॥ ২৪ 
যাস্তি দেবব্রতা দেবান্‌ পিতন্‌ যালন্তি পিতৃব্রতাঃ। 
ভূতানি যাস্তি তৃতেজ্যা যাস্তি মদ্যাজিনোইপি মাম্‌॥ ২৫ 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। 


তদহং ভক্ত্যপনহ্ৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬ 


মূল 


যথাষথ অন্ত্রবাদ 8৯৩ শবম অধায়। ১৪-২৬ শ্লোক 


॥ ১৪ ॥ সতত কীর্তন করিতে থাকিয়া এবং দৃটব্রত যত্শীল হইয়া এবং নমস্কার 
করিতে থাকিয়া ভক্তিসহকারে নিত্যযুক্ত হইয়৷ আমার উপাসনা করেন ॥ 

॥ ১৫ ॥ আবার অন্তে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজনা করিয়া একতের ছারা, পুথকৃতের 
দ্বারা বনুধা বিশ্বতোমুখ আমার উপাসনা করেন ॥ 

॥ ১৬ ॥ আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ওষধ, আমি মন্ত্র আমিই 
আজ্য, আমি অগ্রি, আমি হোম ॥ 

॥ ১৭॥ আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, জ্ঞাতব্য পবিত্র 
ওকার এবং খক্‌ সাম যজু ॥ 

॥ ১৮॥ গতি, ভর্তা, প্রত, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, শ্রহৃ, উৎপত্তি, প্রলয়, 
অধিষ্ঠান, নিধান, অবায় বীজ | 

॥ ১৯ ॥ অজু, আমি তাপ দান করি, আমি বধ আকধণ করি এবং মোচন 
করি এবং আমি অমৃত এবং মৃতু এবং সৎ ও অসৎ ॥ 

॥ ২০ ॥ ত্রিবেদের অনুগামী সোমপাগণ আমাকে যজ্দ্বারা পূজা করিয়া 
পাপমুক্ত হইয়া স্বরগপ্রাপ্তি প্রার্থনা করেন, তাহারা পবিত্র সুরেন্্রলোক প্রাপ্ত হইয়া 
স্বর্গে দিব্য দেবভোগসমূহ উপভোগ করেন ॥ 

॥ ২১ ॥ তাহারা সেই বিশাল ত্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে 
মরলোকে প্রবেশ করেন, ত্রয়ীধর্মাশ্রয়ী কামকামিগণ এইপ্রকার গতাগতি লাভ করেন।॥ 

॥ ২২॥ অনন্য চিস্তার ঘ্ারা যে সকল লোক আমার উপাসনা করেন সে 
নিত্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যোগক্ষেম আমি বহন করি ॥ 

॥ ১৩॥ কৌন্তেয, আর যে ভক্তগণ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়। অন্ঠ দেবতার যজনা করে 
তাহারাও অবিধিপূর্বক আমাকেই যজন করে ॥ 

॥২৪ ॥ কারণ আমি সর্ধযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রত কিন্তু তাহারা আমাকে 
তত্বত জানে না, এ জন্য চ্যুত হয়॥ ূ 

॥ ২৫॥ দেবপূজকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, পিতৃপুজকগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত 
হয়, ভূতপৃজকগণ ভূতগণকে পায় আর আমার পূজকগণ আমাকে প্রান্ত হয় ॥ 

॥ ২৬ ॥ যে ভক্তিসহুকারে আমাকে পত্র পুষ্প ফল জল অর্পণ করে, নিয়তচিত্ত 
ব্যক্তির ভক্তি-উপহৃত সেই দ্রব্য আমি ভোজন করি ॥ 


বম অধ্যায় । 


২৭ - ৩৪ শ্রোক ৪৯৪ 


যু করোষি যাশ্নাসি যজ্ভ্ুহোষি দদাসি যৎ। 
যত্তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ্ব মদর্পণম্॥ 
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ। 
সংন্যাসযোগযুক্তাত্বা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি। 
সমোহহং সর্বভূৃতেষু ন মে দ্বেষ্যোইস্ভি ন প্র্িয়ঃ। 
যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥ 
অপি চে সুদ্বরাচারো ভজতে মামনম্যভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তবাঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্বা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌস্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ 
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি সত্য; পাপযোনয়ঃ 


স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শৃত্রান্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্‌ ॥ , 


কিং পুনব্রাহ্ষণাঃ প্ুণ্যা ভক্তা রাজবধয়ভ্তথা। 
অনিত্যমন্্খং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌॥ 
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। 
মামেবৈষ্যসি যুক্তি বমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ 


ইতি রাজবিগ্ভারাজগুহযোগো নাম নবমোহ্ধ্যায়ঃ 


গীতা । 


মুল 


যথাযথ অন্থুবাদ ৪৯৫ নবম অধ্যায়। ২৭-৩৪ শ্লোক 


॥ ২৭ ॥ কৌন্তেয়, যাহা কর যাহা খাও যাহা হোম কর যাহা দান কর যে 
তপস্তা কর তাহা! আমাকে অর্পণ কর ॥ 

॥ ২৮॥ এই প্রকারে শুভাশুভ ফলের কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, সন্মযাস- 
যোগযুক্তচিত্ত বিমুক্ত হইয়া আমাকে পাইবে ॥ 

॥ ২৯ ॥ আমি সর্বভূতে সমদর্শী আমার ঘ্েষ নাই প্রিয় নাই কিন্তু যাহারা 
আমাকে ভক্তিসহকারে ভজনা করে তাহারা আমাতে আর আমিও সে সকল ব্যক্তিতে 
( অবস্থিত ) ॥ 

॥ ৩০ ॥ যর্দি অতি ত্বরাচার ব্যক্তিও অনন্তভাবে আমাকে ভজনা করে সে 
সাধুই মন্য হয় কারণ সম্যক ব্যবসিত ( হওয়ায় )॥ 

॥ ৩১॥ সে শীঘ্রই ধর্মাত্বা হয়, চিরস্থায়ী শাস্তি লাভ করে, কৌন্তেয়, মানিও 
আমার ভক্ত প্রণস্ট হয় না ॥ 

॥ ৩২ ॥ পার্থ, যাহার! পাপকুলোৎপন্নও হয় এবং স্ত্রীলোক বেশ্ঠ শুদ্রগণ 
আমাকে আশ্রয় করিলে তাহারাও পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ॥ 

॥ ৩৩ ॥ পবিত্র ব্রাঙ্গণ এবং ভক্ত রাজধিগণের আবার কথা কি, এই অনিত্য 
স্ুখহীন লোকে আসিয়া আমাকে ভজনা কর ॥ 

॥ ৩৪ ॥ মদ্গতচিত্ত আমার ভক্ত আমার পুজক হও আমাকে নমস্কার কর, 
এই প্রকারে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া মপরায়ণ ( হইয়া ) আমাকেই পাইবে ॥ 


রাজবি্ভারাজগুহ্া যোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত 


৬৬ 


“শম প্মধ্যায়। 


১-১৯৩ গ্লোক ৪৯৬ 


বিভৃতিযোগে! নাম দশমো হুধ্যায়ঃ 


শ্রীভগবানুবাচ ॥ ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ। 


অজ্জুন উবাচ ॥ 


যন্তেঙহং গ্ীয়মাণায় কক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ 
ন মে বিছ্ঃ স্বরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ। 
অহমাদিহি দেবানাং মহষীণাঞ্চ সর্বশঃ॥ 
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরমূ। 


অসংমুঢঃ স মত্যেযু সর্বপাপেঃ প্রমুচ্যতে ॥ 


বুদ্ধিজ্ঞীনমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দম: শম2। 
সখং ছুঃখং ভাবাহভাবো ভয়ঞ্াভয়মেব চ॥ 
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোইহযশঃ। 
ভবস্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পুথখিধাঃ ॥ 
মহধয়; সপ্ত পূবে চত্বারো মনবস্তথা। 
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমা; প্রজা: ॥ 
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্বতঃ। 
সোইবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়; ॥ 
অহং সবস্য প্রভবো মত্ত; সবং প্রবর্ততে । 
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমস্থিতাঃ ॥ 
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়স্তঃ পরস্পরম্‌। 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমস্তি চ॥ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্‌ । 
দমামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ 
তেষামেবান্কম্পার্থমহুমত্ঞানজং তম2। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভান্বতা॥ 
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিভ্রং পরমং ভবান্‌। 


পুরুষং শাশ্বতং দিবামাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১ 


আহুস্বামৃষয়; সর্বে দেবধিনারদত্তথা। 
অসিতো দেবলো ব্যাস; স্বয়ঞেব ব্রবীষি মে। 
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যথাযথ অন্ধুবাদ ৪৭৭ দশম অধ্যায়! ১৯-৯৩ শ্লোক 


দশম অধ্যায়। বিভূতিযোগ 


॥ ১॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ মহাবাতো, গ্রীতি প্রাপ্ত হইতেছ দেখিয়া তোমার 
হিতকামনায় তোমাকে আমার যে পরম বাক্য বলিতেছি তাহা আরও শ্রবণ কর ॥ 

॥২ ॥ আমার প্রভব ও শক্তির কথা না সুরগণ জানেন না মহষিগণ, কারণ 
সবপ্রকারেই আমি দেবতা ও মহধিগণের আদি ॥ 

॥ ৩॥ মনুযুমধ্যে যে মোহশৃন্ঠ ব্যক্তি আমাকে জন্মরহিত এবং অনাদি লোক- 
মহেশ্বর বলিয়া জানেন তিনি সব্প্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥ 

॥ ৪, ৫॥ আমা হইতেই ভূতবর্গের বৃদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, সত্য, দম, শম, 
সুখ, ছুঃখ, ভব, অভাব, ভয় এবং অভয়ও, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, 
অযশ নানাবিধ ভাব উৎপন্ন হয় ॥ 

॥ ৬ ॥ মদ্ভাবে ভাবিত সপ্ত মহষি ও চারি জন মন্তু, এই সমস্ত প্রজা যাহাদের 
সৃষ্টি, পূর্বকালে মানস হইতে জন্মেন ॥ 

॥৭॥ যিনি আমার এই বিভূতি এবং যোগকে যথার্থত উপলব্ধি করেন তিনি 
অবিচলিত যোগের দ্বারা যুক্ত হন এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥ 

॥৮॥ আমি সকলের উৎপত্তির মূল, আমা হইতে সমস্ত চলিতেছে ইহা 
জানিয়া জ্ঞানিগণ ভাবযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥ 

॥ ৯ ॥ আমাতে মন সমর্পণ করিয়া মদগতপ্রাণ হইয়া পরস্পরকে উপদেশ 
দান করিয়া ও নিত্য আমার কথা আলোচনা করিয়া তৃষ্টি ও শ্রীতি লাভ করেন ॥ 

॥ ১০ ॥ সেই সকল সততযুক্ত গ্রীতিপূরক তজনাপর ব্যক্তিদের আমি সেই 
বুদ্ধিযোগ দান করি যাহার দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। 

॥ ১১ ॥ তাহাদের প্রতি অনুকম্পাবশেহই আমি আত্মভাবস্থ হইয়া উজ্জ্রল 
জ্তানদীপের ঘারা অজ্ঞানজ তম নাশ করি ॥ 

॥ ১২ ॥ অজুন বলিলেন ॥ আপনি পরমব্রক্গ, পরম আশ্রয়, পরম পবিভ্র, 
শাশ্বত পুরুষ, দিব্য, আদিদেব, অজ, বিভু ॥ 

॥ ১৩॥ সমস্ত খধিগণ তথা দ্রেবষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস তোমাকে 
( এই. কূপ ) বলেন এবং স্বয়ং তুমিও আমাকে বলিতেছ ॥ 


দশম অধ্যায়। ১৪ -২৬ শ্লোক ৪৯৮ 


শ্লরীভগবান্ুবাচ ॥ 


সবমেতদ্বতং মহ্যে যন্মাং বদসি কেশব। 
ন তি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ 
স্বয়মেবাত্নাত্মানং বেখ তং পুরুষোত্বম। 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগ€পতে॥ ১৫ 
বক্ত,মর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাতমবিভূতয়ঃ। 

যাভিধিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত ব্যাপ্য ভিষ্ঠসি ॥ ১৬ 
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্তাং সদা পরিচিস্তয়ন্‌। 

কেু কেধু চ ভাবেষু চিন্ত্যোইসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ 
বিস্তরেণাত্বনো যোগং বিভৃতিঞ্চ জনার্দন 

ভূয়ং কথয় তৃষ্তিহি শূঙ্খতো৷ নাস্তি মেইমূতম্‌ ॥ ৯৮ 
হস্ত তে কথয়িস্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ। 

প্রাধান্তত; কুরুশ্েষ্ঠ নাস্যাস্তো বিস্তরস্ত মে॥ ১৯ 
অহমাত্মা গুড়াকেশ সরব্বভৃতাশয়স্থিতঃ। 

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০ 
আদিত্যানামহং বিষুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্‌। 

মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১ 
বেদানাং সামবেদোহম্মি দেবানামস্মি বাসবঃ। 

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাম্মি ভূতানামন্মি চেতনা ॥ ২২ 
রুদ্রাণাং শংকরশ্চাস্মি বিস্তেশো যক্ষরক্ষসাম্‌। 
বস্থনাং পাবকশ্চাম্মি মেরু; শিখরিণামহম্‌ ॥ 
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌। 
সেনানীনামহং স্বন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ 
মহষাঁণাং ভূগুরহং গিরামন্য্যেকমক্ষরম্‌। 
যজ্জানাং জপযজ্ঞোইম্মি স্থাবরাণাং হিমালয়; ॥ 
অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্াঁণাঞ্চ নারদঃ। 
গন্ধরাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ 
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যথাযথ অস্ধুবাদ ৪৯৯ দশম অধায়। ১৪-২৬ শ্লোক 


॥ ১৪ ॥ কেশব, তুমি আমাকে যে সকল কথা বলিলে তাহা সমস্তই আমি 
সত্য বলিয়া বোধ করিতেছি, ভগবন্‌, তোমার প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ দেবতারাও জানেন 
না, দানবগণও নয় ॥ 

॥ ১৫ ॥ পুরুষোত্তম, ভূতপালক, ভূতেশ, দেবদেব, জগ€পতে, তুমি য় 
আপনার ঘারা আপনাকে জান ॥ 

॥ ১৬॥ দিব্য তোমার নিজ বিভূতিসমূহ, যে সকল বিভূতির ঘারা তুমি এই 
লোক সকল ব্যাপ্ত করিয়া আছ, আমাকে নিঃশেষ করিয়া বল ॥ 

॥ ১৭ ॥ যোগিন্‌্, সদা কি প্রকার চিন্তা করিলে আমি তোমাকে জানিতে 
পারিব, ভগবন্, কোন কোন ভাবেই বা ভুমি আমার চিন্তনীয় ॥ 

॥ ১৮ ॥ জনার্দন, বিস্তারিত করিয়া পুনরায় নিজের যোগ ও বিভূতির কথা 
বল কারণ অমৃত ( তুল্য বাক্য ) শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না ॥ 

॥ ১৯ ॥ প্রীভগবান বলিলেন ॥ আচ্ছা, কুরুত্রেষ্ঠ,। আমার দিব্য বিভূতিসমূ 
তোমাকে প্রাধান্তত বলিতেছি কারণ আমার বিস্তারের অস্ত নাই ॥ 

॥ ২০ ॥ গুড়াকেশ, আমি সর্ভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা এবং আমিই ভূতগণের 
আদি এবং মধ্য এবং অন্ত ॥ 

॥২১॥ আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ, জ্োতিসম্পন্ন বস্তগণের মধ্যে 
কিরণযুক্ত সু, মরুদ্‌গণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র ॥ 

॥ ২২ ॥ বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি বাসব এবং 
ইন্দ্রিয়গণের মধো মন, ভূতগণের আমি চেতনা ॥ 

॥ ২৩ ॥ রুদ্রগণের মধ্যে আমি শংকর, যক্ষরক্ষগণের মধ্যে বিত্তেশ, বস্ুদিগের 
মধ্যে আমি পাবক, শিখরীদের মধ্যে মেরু ॥ 

॥ ২৪ ॥ এবং পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি জানিও, 
সেনানীগণের মধ্যে আমি স্কন্দ, জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর ॥ 

॥ ২৫ ॥ মহধিদিগের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসমূহের মধ্যে একাক্ষর, যজ্ঞ 
সকলের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবর সকলের মধ্যে হিমালয় ॥ 

॥ ২৬॥ সববৃক্ষের মধ্যে অশ্ব, এবং দেবধষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধবদিগের 
মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিল মুনি ॥ 


দশন॥ অধ্যায়। 


২৭- ৪০ শ্লোক ? ০০ 


উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমুতোস্ভবম্‌। 
এরাব্তং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্‌॥ 
আয়ুধানামহং বজ্বং ধেনুনামস্মি কামধুক্‌। 
প্রজনশ্চান্মি কন্দর্প; সর্পাণামন্মি বাসুকিঃ ॥ 
অনস্তশ্চাম্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্‌। 
পিত্ণামধমা চাম্মি যমঃ সংযমতামহম্‌ ॥ 
প্রহ্নাদশ্চান্মি দৈত্যানাং কাল; কলয়তামহম্‌। 
মুগাণাঞ্চ মৃগেক্দোইহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম ॥ 
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্‌। 
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি ক্রোতসামন্মি জাহবী ॥ 
সর্গাণামাদিরস্তশ্চ মধ্যঞৈবাহমজুর্ন। 
অধ্যাত্বাবিদ্তা বিদ্যানাং বাদ; প্রবদতামহম্‌ ॥ 
অক্ষরাণামকারোহস্মি ছন্দ; সামাসিকম্তয চ। 
অহমেবাক্ষয়; কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ 
মৃত্যু; সবহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষবাতামূ। 
কীতিঃ শ্ীবাক্‌ চ নারীণাং ম্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ 
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্‌। 
মাসানাং মা্গশীষোইহমৃতুনাং কুম্মমাকরঃ॥ 
দুযুতং ছলয়তামম্মি তেজভ্তেজত্বিনামহ ম্‌। 
জয়োইস্মি ব্যবসায়োইস্মি সত্ব সত্ববতামহম্‌ ॥ 
বৃষ্ীনাং বাস্থদেবোইম্মি পাগুবানাং ধনঞ্জয়ঃ। 
খুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ 
দণ্ডো দময়তামম্মি নীতিরম্মি জিগীষতাম্‌। 
মৌনং চৈবাম্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌ ॥ 
যচ্চাপি সব্ভূতানাং বীজং তদহমজু ন। 


ন তদন্তি বিনা যৎ স্থান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌ ॥ ও 


নাস্তোইভ্তি মম দিব্যানাঃ বিভৃতীনাং পরস্তপ | 
এষ তৃদ্দেশত; প্রোক্তো বিভূতেবিস্তরো ময়া ॥ 


ঙে 


সি 
ঞ 
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ও 
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নে 


৩৬ 
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গীতা |. 


মুগ 


যথাযথ অঙ্গুবাঁদ ৫০১ দশম অধ্যায়। ২৭-৪০ হোক 


॥ ২৭ ॥ অশ্বগণের মধ্যে আমাকে অমৃত( সাগর ) হইছে, উৎপন্ন উস্চৈ2শ্রবা 
জানিবে, গজশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে এরাবত এবং মনুষ্তাগণের মধো নরপতি (জানিবে )॥ 

॥ ২৮ ॥ আমি অস্ত্রসমূহের মধো বন, গাভীগণের মধ্যে কামধেনু এবং আমি 
প্রজনয়িতা কন্দর্প, সর্পগণের মধ্যে আমি বাস্থুকি ॥ 

॥২৯॥ এবং নাগগণের মধ্যে অনন্ত, যাদোগণের অর্থাৎ জলচারিগণের মাধো 
বরুণ এবং পিতগণের মধ্যে আমি অধমাঃ সংযমকারিগণের মধো আমি যম ॥ 

॥ ৩০ ॥ এবং দেত্যদিগের মধো আমি প্রহ্লাদ, গ্রাসকারীদের মধ্যে কাল 
এবং আমি মুগদিগের মধো মৃগেক্্র এবং পক্ষিগণের মধ্যে বৈনতেয় ॥ 

॥ ৩১ ॥ পবিভ্রতাসম্পাদকগণের মধ্যে আমি পবন, শম্ত্রধারিগণের মো 
আমি রাম, ঝষদিগের মধো আমি মকর, শ্রোতম্বতীদের মধ্যে আমি জাঙ্কবী ॥ 

॥ ৩২ ॥ অজ্ু্ন, আমি সমস্ত স্ষষ্ট বস্ত্র আদি এবং অন্ত এবং মধাও, বিদ্চার 
মধো অধ্যাত্ববিষ্তা, বাদিগণের কথার মধো বাদ ॥ 

॥ ৩৩ ॥ অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার এবং সমাসের মধ্যে ঘন্দসমাস, 
আমিই অক্ষয় কাল, আমি বিশ্বতোমুখ ধাতা । 

॥ ৩৪ ॥ এবং আমি সর্ধহর মৃত্যু এবং ভবিষ্য পদার্থসমূহের উৎপত্তিভেতু, এবং 
নারীগণের মধ্যে কীত্ডি, শ্রী, বাক্‌, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা ॥ 

॥ ৩৫ ॥ সেইরূপ সামসকলের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দসকলের মধো আমি 
গায়ত্রী, মাসের মধো আমি মাশীর্ষ, খতুর মধো বস্তু ঝতু ॥ 

॥ ৩৬ ॥ ছলনাকারিগণের মধ্যে আমি দুযুত, তেজন্বীদিগের আমি তেজ, আমি 
জয়, আমি ব্যবসায়, বলবানদিগের আমি বল ॥ 

॥ ৩৭ ॥ বৃষ্ণিগণের মধ্যে আমি বাস্দেব, পাগুবদিগের মধ্যে ধনঞ্জয় এবং 
মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস, কবিগণের মধ্যে উশনা কবি ॥ 

॥ ৩৮ ॥ আমি দমনকারীদের দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের আমি নীতি এবং গোপ্যগণের 
মধ্যে মৌনই, আমি জ্ভানিগণের জ্ঞান ॥ 

॥ ৩৯ ॥ অন, সমস্ত ভূতবর্গের যাহাই বীজ তাহা আমি, চরাচরে এমন কোন 
বস্ত নাই যাহা আমা বিনা থাকিতে পারে ॥ 

॥ ৪০ ॥ পরস্তপ, আমার দিব্য বিভূতিসমূহের অন্ত নাই, এই বিভূতির বিস্তৃতি 
তোমাকে সংক্ষেপে বলা গেল ॥ 


দশম অধ্যায় । ৪১-৪২ শ্লোক ৫০হ গীতা । মুগ 


যদ্যদ্িভৃতিম সত্বং শ্রীমদূজিতমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ তং মম তেজোইংশসম্ভবম্‌ ॥ ৪১ 
অথবা বন্থনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজুন। 
বিষ্টভ্যাভমিদং কৃৎস্বমেকাংশেন স্থিতো জগ ॥ ৪২ 


হতি বিভূতিযোগো। নাম দশচোইধ্যায়ঃ 


যথাযথ অঙ্থরবাদ ৫০৩ দশম অধ্যায় । ৪১ - ৪২ শ্লোক 


॥ ৪১ ॥ যে যে সত্তা বিভূতিসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন অথবা শক্তিসম্পন্ন সেই সেই সস্তা 
আমার তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে ॥ 

॥ ৪১ ॥ অথবা, অঞ্জন, তোমার এত বহুপ্রকারে জানিয়া কি হইবে, আমি 
এই সমস্ত জগৎ একাংশ বারা আবিষ্ট করিয়া আছি ॥ 


শিভৃতিযোগ লাক দশম অধায় সমাপ্ত 


৬৪ 


একাদশ অধ্যায় । ১-১৩ শ্লোক ৫০6 গীতা । যুল 


বিশ্বরূপদ্র্শনযোগে! নাম একাদশোহধ্যায় 


অন্ন উবাচ ॥ মদনুগ্রহায় পরমং গুহামধ্যাতুসংজ্ৰিতম । 
যত্্য়োক্তং বচত্তেন মোহোইয়ং বিগতো মম ॥ ১ 
ভবাপায়ো হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া । 
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ব্যমপি চাব্যয়ম ॥ ২ 
এবমেতদ যথাথ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর। 
রষ্টমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুযোস্তম ॥ ৩ 
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টমিতি প্রভো। 
যোগেশ্বর ততো৷ মে ₹ং দর্শয়াত্ানমব্যয়ম্‌ ॥ 

শ্রীভগবানুবাচ ॥ পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহজসশ। 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ 
পশ্যাদিতান্‌ বল্গন্‌ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা । 
বহুন্যদৃষ্টপুবাণি পশ্যাশ্চযাণি ভারত ॥ ৬ 
ইতৈকস্থং জগৎ কৃৎন্সং পশ্ঠান্য সচরাচরম্‌। 
মম দেহে গুড়াকেশ হচ্চান্তাদ্দ্রষ্মিচ্ছসি ॥ 
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টমনেনৈব স্বচক্ষষা। 
দিব্যং দামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥ ৮ 

সঞ্জয় উবাচ ॥ এবখুক্তা ততো রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। 
দর্শয়ার্মাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম ॥ ৯ 
অনেকবক্ত, নয়নমনেকাডুতদর্শনম্‌। 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদছ্ঠতাযুধম্‌ ॥ ১০ 
দিব্যমাল্যান্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্‌। 
সবাশ্চধময়ং দেবমনস্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১১ 
দিবি স্বধসহত্স্ত ভবেদ্যুগপছুখিতা। 
যদি ভা; সদৃশী সা স্যাদভাসম্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ 
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্বং প্রবিভক্তমনেকধা | 
অপশ্যদদ দেবদেবস্ শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ 


তি 


2৯ 


০ 


যথাযথ অন্ভুবাদ ৫০৫ একাদশ অধ্যায়। ১-১৩ শ্লোক 


একাদশ অধ্যাযর়। বিশ্বূপদর্শন যোগ 


॥ ১ ॥ অর্জন বলিলেন ॥ আমার প্রতি অন্ুগ্রহবশে পরমগুহা অধ্যাত্মসংজ্িত 
যে কথা বলিলে তাহাতে আমার এই যে মোহ তাহা অপগত হইল ॥ 

॥ ২॥ কমলপত্রলোচন, ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশ এবং তোমার অব্য় 
মাহাত্মাও তোমার নিকট আমি বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করিয়াছি ॥ 

॥ ও ॥ পরমেশ, পুরুষোত্তম, তুমি এহ যাহা নিজ সম্বন্ধে বলিলে তোমার সেই 
এশ্বর রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ 

॥ ও ॥ প্রভো, যদি তুমি মনে কর আমার তাহা দেখিবার শর্তি আছে তবে, 
যোগেশ্বর, তুমি আমাকে তোমার অব্যয় স্বরূপ দেখাও ॥ 

॥ ৫ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পার্থ, শত শত সহজ সহত্স নানাবিধ দিবা, 
নানাবর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট আমার রূপসমৃহ দর্শন কর ॥ 

॥ ৬॥ ভারত, আ'দিত্যগণ, বস্তুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিঘয়। মরুদ্গণ এবং বন 
অদৃষ্টপৃৰ আশ্চর্য বন্তসকল দেখ ॥ 

॥ ৭॥ গুড়াকেশ, সচরাচর সমস্ত জগৎ এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর 
অদ্য এই স্থানেই আমার দেহে একস্থ দর্শন কর ॥ 

॥ ৮॥ কিন্তু কেবল তোমার এই নিজের চক্ষুর সাহায্যে আমাকে দেখিতে 
পাইবে না, তোমাকে দিব্য চক্ষ দিতেছি আমার এশ্বর যোগ অবলোকন কর ॥ 

॥ ৯ ॥ সঞ্জয় বলিলেন ॥ তার পর, রাজন, এই রূপ বলিয়া মহাযোগেশ্বর হরি 
পার্থকে পরম এশ্বর রূপ দেখাইলেন ॥ 

॥ ১০ ॥ অনেক বদন নেত্র, অনেক অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিবা আভরণ, অনেক 
দিবা উদ্যত আয়ুধ ॥ 

॥ ১১ ॥ দিব্য মাল্য ও বস্ত্রধারী, দিব্য গন্ধ অন্থুলেপিত, সব আশ্চধময় অনস্ত 
বিশ্বতোমুখ দেবতা ॥ 

॥ ১২ ॥ যদি আকাশে সহত্স স্ুযের প্রভা যুগপ€ উখিত হয় তাহা সেই 
মহাত্মার প্রভার তুল্য হইতে পারে ॥ 

॥ ১৩ ॥ তখন পাণ্ুব অঙ্ভুন দেবদেবের সেই শরীরে নানাপ্রকার বিভাগসম্পন্ন 
সমস্ত জগৎ একত্রে অবস্থিত দেখিলেন ॥ 


একাদশ অধ্যায়। ১৪-২৫ শ্লোক ৫০৬ গীতা । মূল 


ততঃ স বিশ্ময়াবিষ্টো হষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ | 
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্তলিরভাষত ॥ ১৪ 
অঞ্জন উবাচ 

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সরবাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্‌। 
ব্হ্ষাণমীশং কমলাসনস্থমষীংশ্চ সবানরগাংশ্চ দিব্যান্‌॥ 
অনেকবাহুদরবক্তুনেত্রং পশ্যামি খাং সর্বতোইনস্তরূপম | 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তুম্‌। 
পশ্যামি তাং ছুনিরীক্ষ্যং সমগ্তাদ্দীপ্তানলারকছ্যতিমপ্রমেয়ম ॥ ৯৭ 
তরমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং কষমস্ত্য বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
ত্মব্যয়; শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনত্বং পুরুষো মাতা মে॥ 
অনাদিমধ্যান্তমনস্তবীযমনত্তবাহুং শশিল্ুধনেত্রম। 
পশ্যামি তাং দীপ্তহুতাশবক্তং স্বতেজসা বিশ্বামিদং তপস্তম্‌ ॥ ১৯ 
ছ্াবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ধাঃ। 

দষ্টান্ুতং বূপমুগ্রাং তবেদং লোকক্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্‌॥ ২৭ 
অমী হি তাং স্থরসক্ঞঘা বিশস্তি কেচিন্তীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণস্তি। 
্বতীত্যুক্ত। মহযিসিদ্ধসঙ্ঘা: স্বস্তি ত্বাং স্তৃতিভিঃ পু্লাভিঃ। 
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেইশ্থিনৌ মরুতশ্চোম্ষপাশ্চ। 
গন্র্বযক্ষামরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষপ্তে তাং বিশ্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২ 
রূপং মহৎ তে বন্ুবক্তুনেত্রং মহাবাহো বহুবাহুরুপাদম্‌। 
বহদরং বন্ুদংস্্রীকরালং দৃষ্টা লোকা; প্রব্যঘিতা্তথাহম্‌। 
নভঃস্গশং দীপ্তমনেকবর্ণণ ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রমূ্‌। 
দৃষ্ট1 হি তাং প্রব্যথিতাস্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ো। 
দপ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টেব কালানলসন্নিভানি। 
দিশো ন জানে নলভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্লিবাস ॥ ২৫ 
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॥ ১৪॥ তৎপরে সেই ধনঞ্জয় বিস্বয়াবিষ্ট রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া নতশিরে 
প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবকে বলিলেন ॥ 

॥ ১৫ ॥ অজ্ঞুন বলিলেন ॥ দেব, তোমার শরীরে সমস্ত দেবতাগণ, 'তথা সকল 
প্রকার ভূতগণের সংঘ, কমলাসনস্থিত প্রত ব্রহ্মা এবং সমস্ত খধষি এবং দিবা উরগগণকে 
দেখিতেছি ॥ 

॥ ১৬॥ বিশ্বরূপ বিশ্বেশখ্বর, তোমাকে অনেক বানু উদর মুখ ও নেত্রযুক্ত, 
অনস্ভরূপে সবদিকে অবলোকন করিতেছি, না আস্ত, না মধা আর না তোমার আদি 
দেখিতেছি ॥ 

॥ ১৭॥ কিরীটধারী, গদাধারী ও চক্রধারী, সর্বদিকে দীপ্ত তেজোরাশি, 
ছুনিরীক্ষ্য, উজ্জ্বল অনল ও শ্র্ষসমদ্বাতি অপ্রমেয় তোমাকে সর্বদিকে দেখিতেডি ॥ 

॥ ১৮ ॥ তুমি জ্ঞাতবা পরম অক্ষর, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয় তুমি অবায়, 
চিরম্থন ধর্মরক্ষক, তুমি সনাতন পুরুষ ( ইসা ) আমার ধারণা ॥ 

॥ ১৯ ॥ আদি মধা অন্তহীন, অনন্তুপরাক্রম, অনস্তবান্থ, শশীমুর্যনেত, 
দাপ্তানলমুখ তোমাকে স্বীয় তেজে এই বিশ্বকে সম্ভাপিত করিতে দেখিতেছি ॥ 

॥ ২০ ॥ ছ্যৌ ও পুথিবীর মধ্যে যে এই অস্তরাল এবং সর্বদিক একা তুমিই ব্াপ্ু 
করিয়া আছ, মহাত্বান্, তোমার এই অদ্ভূত উএ রূপ দেখিয়া ভ্রিলোক বাথিত হইতেছে ॥ 

॥২১॥ এ ম্রদল তোমাতে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ বা ভয় পাইয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন, মহষি ও সিদ্ধের দল স্বপ্তি বাক্য উচ্চারণ করিয়া 
বিবিধ স্তোত্রদ্ারা তোমার ভব করিতেছেন ॥ 

॥২১ ॥ রুদ্র আদিত্য বস্থুগণ আর যে সাধ্যগণ আছেন, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিঘয়, 
মরুদ্‌গণ, উত্মপাগণ এবং গন্ধব যক্ষ অন্থুর ও সিদ্ধের দল সকলেই বিস্মিত হইয়া 
তোমাকে দেখিতেছেন ॥ 

॥ ২৩॥ মহাবাহো, বন্ুমুখনেত্র, বহুবাহু-উরুপাদ, বহু-উদর বন্ছদ্রংগ্রাকরাল 
তোমার মহৎ রূপ দেখিয়া লোকসমূহ এবং আমিও বিচলিত হইতেছি ॥ 

॥ ২৪ ॥ বিষ্ঠো, আকাশস্পর্শী, দীপ্ত অনেকবর্ণ বিবৃতমুখ, দীপ্তবিশালনেত্র 
তোমাকে দেখিয়া অস্তরাত্বা ব্যথিত হইতেছে, ধের্য ও মন:স্থ্র্য আনিতে পারিতেছি না ॥ 

॥ ২৫॥ দংপ্রাকরাল ও কালানলতুল্য তোমার মুখসকল দেখিয়া দিশাহারা! 
হইয়াছি, সুখও পাইতেছি না, দেবেশ, জগন্মিবাস, প্রসন্ন হও ॥ 
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অমা চ হ্বাং ধৃতরাষ্ন্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ। 
ভীম্মো দ্রোণ; স্ৃতপুত্রস্তথাসৌ সহাম্মদায়ৈরপি যোধমুখ্যে;। 
বক্তাণি তে হ্ররমাণা বিশস্তি দ্াকরালানি ভয়ানকানি। 
কেচিদবিলগ্রা দশনান্থরেযু সংদশ্যন্তে চুমিতৈরুত্তমালৈঃ। 
যথা নদীনাং বহবোহম্ববেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি। 
তথা তবামী নরলোকবারা বিশস্তি বক্তাণ্যভিতো জলন্তি॥ 
যথা প্রদীপ, জলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ। 
তখৈব নাশায় বিশস্তি লোকাস্তবাপি বক্ঞাণি সমুদ্ধবেগাঃ। 
পলিহাসে গ্রাসমানঃ সমন্ত্রাল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈর্জলষ্টিঃ। 
তেজোভিরাপূষ জগৎ সমগরং ভাসম্ভবো গ্রাঃ প্রতপন্তি বিষে ॥ 
আখাহি মে কো ভবানুঞ্জরূপো নমোইস্ত তে দেববর প্রসীদ । 


বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্ুমা্ঠাং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌॥ ৩১ 


শ্রীভগবানুবাচ 
কালোইম্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবদ্ধো লোকান সমাহুমিহ প্রবৃত্ত; । 


ঝতেইপি ত্বাং ন ভবিষবান্তি সর্ষে যেইবস্থিতাঃ প্রতানীকেষু যোধাঃ॥ ও 


তম্মাত্বমুততিষ্ঠ যশো লভম্ব জিনা শত্রন্‌ তুঙক্ষ, রাজ্াং সমৃদ্ধম্‌। 


ময়েবৈতে নিহতাঃ পুরমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সবাসাচিন্‌॥ ৩, 


দ্রোণঞ্চ ভীম্মঞ্চ জয়দ্রথ্চ কর্ণণ তথান্তানপি যোধবীরান। 


ময়া হতাংত্বং জহি মা বাথিষ্ঠা যুধান্য জেতাসি রণে সপত্বান্‌ ॥ ও 


সঞ্জয় উবাচ 
এতচ্ছ ,তা বচনং কেশবস্ত কৃতাঞ্জলিববেপমান; কিরীটা। 


নমস্কতা ভূয় এবাহ কুষত সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণমা ॥ 


অঞ্জন উবাচ 
স্থানে হাধীকেশ তব প্রকীত্যা জগৎ গ্রন্থস্যত্যন্বরজাতে চ। 


রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্তস্তি চ সিদ্ধিসভঘাঃ ॥ : 
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॥ ২৬॥ এ ধূতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সকলে, রাজবৃন্দের সি ভীম্ম, ঘ্রাণ এব; 
এ সুতপুত্র আমাদেরও প্রধান যোছ্কাগণের সহিত ॥ 

॥২৭॥ তোমার ভয়ানক দরষ্রাকরাল মুখসকলের মধো দ্রুতবেগে প্রবেশ 
করিতেছে, কেহ বা চুর্ণমুণ্ড হইয়া দশনের অন্তরালে লাগিয়া আছে দেখা যাইতোছে ॥ 

॥ ২৮ ॥ নদীসকলের বহু জলক্োত যেমন সমুদ্রের অভিমুখেই ধাবিত তয় 
সেইরূপ এ নরলোকের বীরগণ তোমার সবদিকে জ্বলন্ত মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে ॥ 

॥ ২৯ ॥ যেমন মরিবার জন্য পতঙ্গগণ সমৃদ্ধবেগে জলস্ত অনলে প্রবেশ করে 
সেইরূপই সমস্ত লোকও নাশের জন্তা সমুদ্ধবেগে তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে ॥ 

॥ ৩০ ॥ তুমি প্রজ্ঘলিত বদনসমূহ ঘারা সধদিকে সমস্ত লোক গ্রাস করিতে 
করিতে লেহন করিতে, বিষে, তোমার উৎকট প্রভারাশি সমস্ত জগৎকে তেজে 
আবিষ্ক করিয়া সম্ভাপিত করিতেছে ॥ 

॥ ৩১ ॥ উগ্ররূপ, আপনি কে আমাকে বলুন, তোমাক নমস্কার, দেববর, 
প্রসন্ন ১৩, আদিম্বরূপ আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি কারণ তুমি কোন কর্মে প্রবৃত্ত 
বুঝিতেছি না । 

॥ ৩১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল, লোকসমহ 
সংহার করিতে এখানে প্ররত্ত ( আছি ), প্রতি সৈন্তবাহিনীতে যে সকল যোদ্ধা আছে 
তুমি বাতীতও সকলেই ভবিষ্যতে থাকিবে না ॥ 

॥ ৬৩॥ অতএব তুমি উঠ, যশ অর্জন কর, শক্রদের পরাজিত করিয়া সয় 
রাজ্য ভোগ কর, ইহারা পূরেই আমার ছারা হত হইয়াছে, সব্যসাচিন্। ভুমি নিমিত্ত 
মাও হও ॥ 

॥ ৬৪ ॥ আমার দ্বারা নিহত দ্রোণ, ভীম্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্টান্ত বীর 
যোদ্ধাদিগকেও তুমি মার, ব্যথিত হইও না, যুদ্ধ কর, রণে শক্রদের তুমি জয় করিবে ॥ 

॥ ৬৫ ॥ সগ্ুয় বলিলেন ॥ কেশবের এরূপ বাক্য শুনিয়া কম্পিতকলেবর 
কিরীটা কৃতাঞ্জলি প্রণত হইয়া কৃণ্রকে নমস্কার করিয়া ভয়ে ভয়ে গদ্গদকণে পুনরায় 
বলিলেন ॥ 

॥ ৩৬ ॥ অজ্জুন বলিলেন ॥ হ্ৃধীকেশ, তোমার মহিমা কীর্তনে জগৎ 
আনন্দান্ুভব করে ও অনুরাগযুক্ত হয়, রাক্ষসগণ দিকে দিকে পালাইয়া যায় এবং 
সিদ্ধদল সকলে নমস্কার করেন ( তাহা ) ঠিকই ॥ 


একাপশ অধ্যায়। ৩৭ -৪৭ গ্রোক ৫১০ গাত]। মুল 


কম্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন গরীয়সে ব্রন্ধ,ণাইপ্যাদিকত্রে | 
অনস্ত দেবেশ জগন্িবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যহ॥ ৩৭ 
হমাদিদেব; পুরুষ; পুরাণত্বমস্থ্য বিশ্বস্ত পরং নিধানমূ। 

বেত্তাসি বেছ্। পরঞ্ ধাম কয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ ৩৮ 
বায়ুষমোহগ্রিবরূণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিত্বং প্রপিতামহশ্চ। 

নমো৷ নমভেহস্ত সহত্রকৃখ পুনশ্চ ভূয়োইপি নমো নমত্তে ॥ ৩, 
নম; পুরস্তাদথ পষ্ঠতন্তে নমোইস্ত তে সর্বত এব সর্ব। 
অনন্তবীধামিতবিক্রমন্ত্ং সবং সমাপ্রোষি ততোহসি সব। 
সখেতি মধা প্রসভং যদ্ুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি। 
যচ্চাবহাসার্মসৎকুতোইসি বিহারশয্যাসনভোজনেযু। 
একোহথ বাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে খামহমপ্রমেয়ম্‌॥ 
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্মস্য পৃজ্যশ্চ গ্ররুর্গরীয়ান্‌। 
ন ত€সমোইভ্ত্যভ্যধিক; কুতোইন্যো লোকক্রয়েইপ্যপ্রতিমপ্রভাব। 
তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্‌। 
পিতেব পুত্রস্ত সখেব সখুযুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহাসি দেব সোটু,ম্‌। 
অনৃষ্টপূর্ব' হষিতোইস্মি দৃষ্ট। ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রপীদ দেবেশ জগন্লিবাস ॥ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রহত্তমিচ্ছামি তাং দ্ষ্টমহং তখৈব । 
তেনৈব রূপেণ চতুভজেন সহত্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬ 

শ্রীভগবানুবাচ 

ময়া প্রসম্নেন তবার্জনেদং রূপং পরং দশিতমাত্মযোগাৎ। 
তেজোময়ং বিশ্বমনভ্তমাছ্ং যন্মে তদচ্টেন ন_ দৃষ্টপূর্বম ॥ ৪ 
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যথাযথ অঙ্থ্রবাদ ৫১১ এক!দশ অপায়। ৩৭ - ৪৭ ঠাক 


॥ ৩৭॥ মহাত্মন ব্রহ্মার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর আদিকতা! তোমাকে কেনহ 
নমস্কার করিবে, অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস, তুমি সৎ প অসৎ, তদতীত 2 অক্ষর 
( তাহাও )॥ 

॥ ৩৮॥ তুমি আদিদেব প্ুরাণপুরুষ তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয় ভশত 
জের এবং পরমধাম, অনন্তরূপ, তোমার ছারা বিশ্ব পরিব্াপ্ত ॥ 

॥ ৩৯ ॥ তুমি বায়ু যম অগ্নি বরুণ চন্দ্রমা প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ, 
তোমাকে সহজ বার নমস্কার পুনশ্চ নমস্কার আবার তোমাকে নমস্কার ॥ 

॥ ৩০ ॥ তোমাকে সম্মুখে নমস্কার আবার পশ্চাতে নমক্কার, স্ঝ তোমাকে 
সবদিকেই নমস্কার, অনন্তবীধ অমিতবিক্রম ভুমি সর্ব বন্ত ব্যাপিয়া আছ এ জন 
তুমি সব ॥ 

॥ ৪১ ॥ প্রমাদ বা প্রণয়বশে তোমার এই মহিমা না জানিয়া তোমাকে সখা 
মান করিয়া! হে কৃষ্ণ, হে যাদব, তে সখে এই প্রকার যাহা হ91ৎ বল। হইয়াছে ॥ 

॥ ৪১ ॥ এবং, অচাত, বিহারে শয়নে আসনে ভোজনে একাকী অথবা অপরের 
সম্মুখে পরিহাসের জন্তা যে সম্মানের লাঘব প্রাঞ্চ হইয়া অগ্রমেয তোমার কাছে 
'তাার জন্য ক্ষমা চাতিতেছি ॥ 

॥ ৪৩ ॥ অপ্রতিমগ্রভাব, তুমি এই চরাঁচর লোকের পিঠ তপ, পুজা, গর, গুরু 
হইতে গরীয়ান্‌, ভ্রিলোকেও তোমার সমান কেহ নাই, অধিকতর আর কোথায় ॥ 

॥ ৪৪ ॥ সে জন্তা নতকায়ে পুজনীয় ঈশ্বর তোমাকে প্রণাম করিয়া ওসন্ন 
করিতেছি, দেব, পিতা যেমন পত্রের সখা যেমন সখার প্রিয় প্রিয়ার (তেমনি তুমি 
আমার অপরাধ ) সন্যা কর ॥ 

॥ ৪৫ ॥ অপৃষ্টপূর্ব তোমার রূপ দেখিয়া রোসাঞ্চিত হইতেছি এবং ভয়ে আমার 
মন ব্যথিত হইতেছে, দেব, আমাকে সেই ( পুরের ) রূপ দেখাও দেবেশ জগম্িবাস, 
প্রসন্ন হও ॥ 

॥ ৪৬ ॥ আমি তোমাকে সেই প্রকার কিরীটগদাচক্রধারা দেখিতে ইচ্ছা করি, 
সহত্রবাহো, বিশ্বমূর্তে সেই চতুভ জরূপই হও 

॥ ৪৭ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ অজ্জুনি, আমি প্রসন্ন হওয়ায় আত্মযোগ- 
প্রভাবে তোমার এই পরম রূপ দর্শন হইল, আমার যে তেজোময় অনস্ত আছ বিশ্বরূপ 


তুমি ভিন্ন অন্যের দৃষ্টপূর্ব নহে ॥ 
৬৫ 


একাদশ অধ্যায় । ৪৮ - ৫৫ শ্রোক ৫১২ গীত! । মুল 


ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুপ্রৈঃ | 
এবংরপঃ শক্য অহং লোকে দ্রষ্টং তদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ 
মা তে ব্যথা মা চ বিমুঢ়ভাবো দৃষ্ট। রূপং ঘোরমীঘৃঁঙমমেদম্‌ । 
ব্যপেতভীঃ আস্বীতমনা;ঃ প্রনস্তং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ 
সঞ্জয় উবাচ 
ইত্যজুনং বাস্ুদেবস্তথোক্ত। স্বকং রূপং দর্শয়ামাস তুয়ঃ। 
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মচাত্মা ॥ ৫০ 
অঞ্জ্ন উবাচ 
দৃষ্টে দং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন। 
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ 
শ্রীভগবানুবাচ 
নুছুরর্শমিদং রূপং দ্ৃষ্টবানসি যন্মম। 
দেবা অপ্যস্ত বূপস্থয নিত্যং দর্শনকাভিক্ষণঃ ॥ 
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া । 
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টং ৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ 
ভক্তা তবনন্থয়া শক্য অহমেবংবিধোইজুনি । 
জ্ঞাতুং দ্রষ্টঞ্চ তবেন প্রবেষ্টঞ্চ পরস্তুপ ॥ ৫৪ 
মকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্ত: সঙ্গবজিতঃ। 
নির্বৈরঃ সর্বভৃতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ুব। 
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ইতি বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোইধ্যায়ঃ 


যথাযথ অন্ভুবাদ ৫১৩ একাদশ অধায়। ৪৮-৫৫ শ্লোক 


॥ ৪৮ ॥ কুরুপ্রবীর, না বেদ যজ্ঞ অধায়ন ছারা, না দানের দ্বারা, না! বা 
ক্রিয়াসমূহের দ্বারা, না৷ উগ্র তপস্যার দ্বারা মনুষ্যলোকে এহ রূপযুক্ত আমি তুমি ভিন্ন 
অন্যের দর্শনসাধ্য ॥ 

॥ ৪৯ ॥ আমার এইপ্রকার ঘোর রূপ দেখিয়া তোমার যে বাথা এবং ধিমুঢ 
ভাব হইয়াছে তাহা অপগত হউক, পুনরায় তুমি বিগতভয় ও প্ীতমনা হইয়া এই 
আমার সেই বূপই দেখ ॥ 

॥ ৫০ ॥ সঞ্জয় বলিলেন ॥ অঞ্জ্নকে এই কথা বলিয়া বামুদেব পুনবার সেই 
নিজরূ্প দেখাইলেন এবং মহাত্মা সৌম্যবপু ধারণ করিয়া ভীত অঞ্জুনকে পুনরায় 
আশ্বাসিত করিলেন ॥ 

॥ ৫১ ॥ অজু্ন বলিলেন ॥ জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দেখিয়া 
এখন স্মুস্থির সচেতন ও প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥ 

॥ ৫২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ তুমি আমার এই যে শ্তরদর্র্শ রূপ দেখিলে 
দেবগণও এই রূপের নিত্য দর্শনকাজ্জী ॥ 

॥ ৫৩॥ তুমি আমাকে যেরূপ দেখিয়াছ এইরূপ আমি না বেদ না তপস্তা না 
দান না যজ্ঞের দ্বারা দর্শনসাধ্য ॥ 

॥ ৫৪ ॥ কিন্তু পরস্তপ অঙ্গন, অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমি এই প্রকারে 
জ্ঞাতব্য, সাক্ষাৎ দর্শনীয় এবং তত্বত প্রবেশের সাধ্য হই ॥ 

॥ ৫৫ ॥ পাগুব, যিনি আমার কর্ম করেন, মণ্পরম, মদ্ভক্ত, সঙ্গবজিত, 
সবভূতে বৈরভাবশৃন্ত তিনি আমাকে পান ॥ 


বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাগ্ 


দাদশ অধ্যায় । ১১৩ শ্রোক ৫১৪ 


ভক্তিযোগে। মাম দ্বাদশোহপ্যায়ঃ 


শন্ভুন উবাচ ॥ এবং সভতযুক্তা যে ভক্তাস্বাং পযুপপাসভে। 
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তুং তেযাং কে যোগবিভ্তমা ॥ ১ 

হভগবান্বাচ ॥ ময্যাবেশ্ মনো ঘে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে । 
শ্রদ্ধা পরায়োপেতাত্তে মে যুক্ততমা মতা ॥ ২ 
যে তবক্গরমনিদেশ্যমব্যক্তং পযুপাসতে। 
সবত্রগমচিস্তাঞ্চ কুটস্থমচলং গ্রুবম্॥ 
সংনিয়ম্যেক্দিয়গ্রামং সব্ত্র সমবুদ্ধয়ঃ। 
তে প্রাপ্ধবন্তি মামেব সর্বভৃতহিতে রভাঃ ॥ ৪ 
রেশোহধিকত রস্তে যা মব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অবাক্তা তি গতিদ্বখং দেহবদ্থিরবাপ্যতে ॥ ৫ 
যে তু সবাণি কর্মাণি ময়ি সবন্থস্ত ম€পরা?। 
অনন্তেনৈবৰ যোগেন মাং ধ্ায়ন্ত উপাসাত্তে ॥ ৬ 
তেযামতং সমুদ্ধতা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ ? 
ময্যেব মন আধতম্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিধ্াসি ময্যেব অত উধ্বং ন সংশয় ॥ ৮ 
অথ চিশুং সমাধাতুং ন শর্লোষি ময়ি স্থিরম্‌। 
অভাসযোগেন ততো! মাচিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়। 
অভ্যাসেইপ্যসমর্ধথোইসি মৎকর্মপরমো ভব। 
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন সিদ্ধিমবাগ্স্যসি ॥ ১০ 
অথৈতদপ্যশক্তোহসি করত মদ্যোগমাশ্রিতঃ 
সবকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্বাবান্‌॥ ১১ 
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজজ্ঞানাদ্ধযানং বিশিষ্যতে | 
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগন্ত্যাগাচ্ছান্তিরনস্তরম্॥ ১২ 
অথেষ্টা সর্বভৃতানাং মেত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদ্ুঃখন্্রখঃ ক্ষমী॥ ১৩ 


ি 
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যথাযথ অন্ভুবাদ ৫৯৫ ববাদশ অধ্ায়। ১-১৩ শ্লোক 


দ্বাদশ অধ্যায়। ভক্তিযোগ 


॥ ১॥ অঞ্জন বলিলেন ॥ এইপ্রকার সতত যুক্ত থাকিয়া ..য ভক্তেরা তোমার 
উপাসনা করেন আর ধারা অবাক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন তাহাদের মাধো কাহার 
শ্রেষ্ঠ যোগবি€ | 

॥ ২ ॥ শ্লীভগবান বলিলেন ॥ আমা? মন নিবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্ত থাকিয়া 
পরম শ্রদ্ধাসহকারে যাহারা আমাকে উপাসনা করেন তাহারা আমার মতে যুক্ততম ॥ 

॥ ৩, ৪ ॥ আর মাহারা সর্বত্র সমবৃদ্ধিযুক্ত হইয়া, সবভৃতহিতে রত থাকিয়া 
ইন্জ্রিয়সমূহ সংযম করিয়া অনির্চচনীয় অবাক্ত সর্বব্যাপী অচিস্তা এবং কুটস্থ অচল 
ফ্ুব অক্ষরের উপাসনা করেন তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ 

॥৫॥ সেই সকল অবাক্তে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিদের অধিকতর আয়াস করিতে 
হয় কারণ দেতধারিগণের অবাক্তে গতি কষ্টে প্রাপ্তবা ॥ 

॥ ৬ ॥ কিন্তু পাহারা সব্বকর্ম আমাতে সন্্যপ্ত করিয়া মণ্পরায়ণ হইয়া অনন্থা 
যোগের ঘ্ারাই আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন ॥ 

॥ ৭॥ পার্থ, আমি অবিলম্বে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে সেই আমাতে 
সমাহিতচিত্ত বাক্তিগণের উদ্ধারকর্তা হই ॥ 

॥ ৮॥ আমাতেই মন স্থাপিত কর আমাতেই বুদ্ধি নিবেশিত কর, এরূপ 
করিলে পর আমাতেই নিবাস করিবে ইহাতে সংশয় নাই ॥ 

॥৯॥ আর ( যদি) আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাহিত করিতে না পার তবে, 
ধনগ্তয়, অভ্যাসযোগ বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর ॥ 

॥ ১০ ॥ অভ্যাসেও অসমর্থ হইলে মণ্কর্মপরম হও, আমার জন্য কর্ম করিয়া 
সিদ্ধিলাভ করিবে ॥ 

॥ ১১ ॥ যদি আমাতে যোগ আশ্রয় করিয়া ইহাও করিতে না পার তবে 
যতুসহকারে সর্বকর্মের ফলত্যাগ কর ॥ 

॥ ১২ ॥ কারণ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়, জ্ঞান অপেক্ষা ধান উৎকৃষ্টতর, 
ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শ্রেয়, ত্যাগের অনস্তর শাস্তি ॥ 

॥ ১৩ ॥ সর্বভূতে ছেষশুন্য মৈত্রীযুক্ত এবং করুণাশীল মমত্বহীন কতৃ ত্বাভিমান- 
শন্য স্ুখদুঃখে সমবুদ্ধি ক্ষমাশীল ॥ 


ত্বাদশ অধ্যায়। 


১৪-২০ শ্লোক ৫৯৬ 


সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দুঁনিশ্চয়ঃ | 
ময্যপিতমনোবৃদ্ধির্ষো মন্ক্ত; স মে প্রিয়; ॥ 
যস্মায্পোদ্ধিজতে লোকো লোকান্নোদিজতে চ যঃ। 
হামধভয়োদ্বেগৈমুক্তো যু; স চ মে প্রিয়; | 
অনপেক্ষ; শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথ;। 


সবারস্তপরিত্যাগী যো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়; ॥ ১ 


যো ন হ্ষ্যতি ন ঘেষ্টি ন শোচতি ন কাজক্ষতি। 


শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়? ॥ ১ 


সম: শত্রী চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
শীতোষ্ণনুখদুঃখেষু সম; সঙ্গবিবজিতঃ ॥ 
তুল্যনিন্দাস্তরতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। 


অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১ 


যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পযুপাসতে। 
শ্রদ্দধানা ম€পরমা ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়া; ॥ 


ইতি ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ 


গীত] | 


মুল 


যথাধথ অঞ্জুবাদ ৫১৭ দ্বাদশ অধ্যায় । ১৪-২০ খ্োক 


॥ ১৪ ॥ সতত সন্তুষ্ট যোগাবলম্বী সংযতচিত্ত দৃনিশ্চয় আমাতে সমপিত- 
মনোবুদ্ধি যে ব্যক্তি আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয় ॥ 

॥ ১৫ ॥ ধাহা হইতে লোক উ্িগ্র হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন 
না যিনি আনন্দ অসহিষ্ণুতা ভয় উদ্বেগ হইতে যুক্ত তিনিও আমার প্রিয় ॥ 

॥ ১৬॥ পরাপেক্ষাশূন্ত পবিত্রম্বভাব কর্মকুশল উদাসীন বাথাশৃহ্) সধারশু- 
পরিত্যাগী যিনি আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয় ॥ 

॥ ১৭ ॥ যিনি আনন্দিত হন না ছেষ করেন না শোক করেন না আকাক্ষা 
করেন না শুভাশুভপরিত্যাগ্গী যিনি ভক্তিমান তিনি আমার প্রিয় ॥ 

॥ ১৮॥ শত্রু ও মিত্রে তথা মান অপমানে সমবুদ্ধি শীত-উষ্ণ স্ুখ22ধ 
সমবোধ আসক্তিহীন ॥ 

॥ ১৯ ॥ নিন্দাস্তুতিতে তুল্যজ্ঞান সংযতবাক্‌ যাহাতে তাহাতে সন্তুষ্ট বাসস্থান 
অনাসক্ত স্থিরবুদ্ধি ভক্তিমান নর আমার প্রিয় ॥ 

॥ ২০ ॥ এবং ধাহারা এই ধর্মামুত শ্রদ্ধাযুক্ত মপরম হইয়া যথোক্ত পালন 
করেন সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয় ॥ 


তক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত 


প্য়োদশ অধ্যায়। 


শ্রাভগবান্বাচ ॥ 


১-৯২ গ্নোক ৫১৮ 


ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্য ভিধীয়তে ! 


ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগে। নাম ত্রয়োদশোত্ধ্যায়ঃ 


এতদৃযো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ ইতি তছিদ? ॥ ১ 


ক্ষেত্রজ্ঞর্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু ভারত । 


ক্ষেত্রক্ষেতজ্ঞায়াজ্ভানং যন্তুজজ্ঞানং মতং মম ॥ ২ 


তিৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ। 
সচ যো যত্প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু। 
খযিভিবহুধা গীতং ছন্দোভিবিবিধে; পুথকৃ। 
্রহ্মন্থত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্রভিবিনি শ্চি তৈ। 
মহাভূতান্তাহংকারে বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্ড্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্দ্িয়গোচরাঃ॥ 
ইচ্ছা ছেষ; স্ুখং দ্ুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ | 
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদানৃতম্‌ ॥ 
অমানিত্বমদন্তিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরারবম্‌। 
আচারযোপাসনং শোৌচং স্থিষমাত্মবিনি হাহ; ॥ 
ইক্ড্িয়ার্থেযু বৈরাগামনহংকার এব চ। 


৬৪) 


৫ 


€ত 


জন্মমুত্যুজরাব্যাধিছ্ুঃখ দোষানুদর্শনম্॥ ৮ 


অসক্তিরনভিঘ্জ: পুজদারগৃহাদিযু। 
নিত্যঞ্চ সমচিত্ততমিষ্টানিষ্টোপপত্তিযু॥ 
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরবাভিচারিণী। 
বিবিজ্তদেশসেবিত্বমরতির্ভনসংসদি। 
অধ্যাত্বজ্ঞাননিত্যস্ং তত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্। 
এতজজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ 
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাতামৃতমশ্ুতে | 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদ্ুচ্যতে | 
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হি 
ক 


ৈ 


গীতা । 


০ ৫১৯ অয়োদশ অধ্যায়। ৯4৯ ইরা 





ত্রয়োদশ অধ্যায়। ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্বিভাগযোগ 


॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ কৌন্তেয়, এই শরীর ক্ষেত্র এই নামে কথিত, : 
যিনি ইহাকে জানেন এ সম্বন্ধে তত্ববিদগণ তাহাকে ক্ষেব্রজ্ঞ নামে অভিহিত করেন । 

॥২॥ এবং, ভারত, সর্ক্ষেত্রে আমাকেও ক্ষেত্রজ্ৰ বলিয়া জানিবে, ক্ষেত্র 
ক্ষেত্রজ্ৰ এই দুইয়ের যে জ্ঞান তাহা আমার মতে জ্জান ॥ 

॥ ৩ ॥ এবং সেই ক্ষেত্র যাহা এবং যে প্রকার, যেরূপ বিকারশীল এবং যে 
কারণ হইতে যদ্রুপ এবং তিনি (ক্ষেত্রজ্ঞ ) যাহা এবং যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন তাহা 
আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর ॥ 

॥ ৪ ॥ ( তাহা ) খধিগণ কতৃক বন্প্রকারে বিবিধ পৃথক ছন্দে এবং যুক্তিযুক্ত 
অসন্দিগ্ধ ব্রহ্গানথত্রপদেও কথিত হইয়াছে ॥ | 

॥ ৫॥ মহাভূতসমূহ অহংকার বুদ্ধি এবং অব্যক্ত এবং দশ ও এক ইন্দ্রিয় 
এবং পঞ্চ ইক্দ্রিয়গোচর বিষয় ॥ 

॥ ৬॥ ইচ্ছা ঘ্বেষ সুখ ছুঃখ সংঘাত চেতনা ধুতি সংক্ষেপে ইহাই সবিকার 
ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইল ॥ 

॥ ৭ ॥ সম্মানে অনাসক্তি অদন্তিত্ব অহিংসা ক্ষমা সরলতা আচাধের সঙ্গ 
ও সেবা শৌচ স্থৈষ আত্মবিনিগরহ ॥ 

॥ ৮ ॥ ইন্দ্রিয়গ্রান্া বস্তরতে বৈরাগ্য এবং আমি কর্তা এই ধারণার অভাব, জম্ম 
মৃড্য জরা বাধিজনিত দোষের পুনঃপুন আলোচন ॥ 

॥৯॥ অনাসক্তি পুত্রদারগৃহাদিতে নিলিপ্ততা এবং ইষ্টানিষ্টলাভে সর্দ। 
সমচিত্ততা ॥ | 

॥ ১০ ॥ এবং অনন্যযোগে আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি, উপদ্রবহীন জনবিরল 
স্থানে থাকিবার ইচ্ছা, জনতায় মিশিতে অনিচ্ছা ॥ 

॥ ১১ ॥ সবদা অধ্যাত্বজ্ঞানে অনুরাগ, তত্বজ্ঞানের প্রতিপাগ্চ বিষয়ের 
আলোচ্মা ইহা জ্ঞান এই নামে উক্ত হয়) যাহা ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান ॥ 

॥ ১১ ॥ জ্ঞেয় যাহা তাহা বলিতেছি, যাহাকে জানিলে অযৃতহ লাভ হয়ু, 
উৎপত্তিধর্মবজিত পরব্রহ্ষ, তাহা না৷ সৎ না অসৎ বলিয়া কথিত ॥ 


ঞেয়োদশ অধ্যায় । 


১৩১২৬ শ্রেক ৫২ ০ 


সবতঃ পাণিপাদং ত€ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম | 
সরবত; শ্রতিমল্লোকে সধমারৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 
সর্বেন্দ্রিযগুণাভাসং সর্বেন্দিয়বিবজিতম্‌। 


অসক্তং সর্ভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোভ় চ॥ ১ 


বতিরস্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 


নযক্ত্রাভদবিজ্ঞেয়ং ঢুরস্থ₹ং চাস্তিকে চ তৎ॥ ১ 


অবিভক্তপ্চ ভূভেযু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌। 
ভূততভর্তঁ ৮ তিজ€জ্ঞয়ং গ্রাসিষু প্রভবিষু? ড 
জোতিযামপি অতজ্জোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে | 


জ্ঞানং জ্ঞেয় জ্ঞানগমাং হাদি সর্বস্ত বিচিতম ॥ ১ 


ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং ভ্রয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ | 
মভ্ুক্ত এতছ্িজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপছ্যতে॥ 
প্রকৃতিং পুরুষক্ৈেব বিদ্ধানাদী উভাবপি। 


বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি গ্রকৃতিসম্তিবান্‌ ॥ ১ 


কার্ধকারণকতৃরহ্থে হেতুঃ গ্রকৃতিরুচয তে। 
পুরুষ স্রখহঃখানাং ভোতীখে ভেতুরচাতে ॥ 
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভূঙক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদযোনিজন্মস্ ॥ 
উপদ্রষ্ঠাইনুমন্তী চ ভরা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। 


পরমাত্মেতি চাপৃযুক্তো দেহেহম্মিন পুরুষ: পরঃ॥ » 


য এবং বেন্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ স। 
সর্থা বর্তমানোহপি ন স ভয়োইভিজায়তে ॥ 
ধ্যানেনাত্বনি পশ্যান্তি কেচিদাত্মানমাত্বনা। 
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ 
অন্তযে হেবমজানস্তঃ শ্রহ্বান্টেভ্য উপাসতে। 
তেইপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ 
যাব সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্বঘ স্থাবরজঙ্গমম্‌ । 


ক্ষেতক্ষেত্রজ্জ সং যোগাত্বদ্বিদ্ধি ভরত ভ॥ ২ 


১০ 


৯৬ 


৯৮ 


০0 


এ 


৫ 


গীতা। মুল 


যথাযথ অস্ভ্রবা, ৫২৯ প্রয়োদশ অধায়। ১১- ২৬ গ্লেক 


॥ ১৩ ॥ তাহা সবধদিকে হস্তপদযুক্ত সবদিকে চক্ষু মণ্তক মুখবিশিষ্ট সবঞ্র 
কর্ণবিশিষ্ট, জগতে সকল বস্তুকে আবৃত করিয়া বতমান রহিয়াছে ॥ 

॥ ১৪ ॥ সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের প্রকাশক সব-ইত্ট্িয়বজিত সংসগমুক্ত অথচ 
সববস্তর ধারক, নিগুণ এবং গুণভোক্তা ॥ 

॥ ১৫॥ তাহা ভূতগণের বাহিরে এবং অন্তরে, চর অথচ অচর, শুষ্মা্থতে 8 
অবিজ্জয় এবং দুরস্থ এবং নিকটস্থিত ॥ 

॥ ১৬॥ এবং ভূতগণে অবিভক্ত এবং বিভক্তের ন্যায় স্থিত এবং সেই জ্ঞেয় 
ভূতপালক সংহারক এবং উৎপত্তিকারক ॥ 

॥ ১৭॥ তাহা জ্যোতিষ্ষসমূতেরও জ্োতি তমের অতীত বলিয়া উক্ত হয়, 
ভগান জেয় জ্ঞানের দ্বারা লভা, সকলের হৃদয়ে নিবিষ্ট ॥ 

॥ ১৮ ॥ এই ক্ষেত্র তথা জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে কথিত হইল, আমার ভক্ত 
ইহা জানিয়া আমার ভাব প্রাপ্ু হন ॥ 

॥ ১৯ ॥ প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বধলিয়৷ জানিবে এবং বিকার- 
সমৃহ এবং গুণসকল প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন জানিবে ॥ 

॥ ২০ ॥ কাধ ও কারণের কতৃ বিষয়ে প্রকৃতি হেতু বলিয়া কথিত, সুখদ্বঃখ- 
সমূতের ভোগকতৃ হিবিষয়ে পুরুষ হেতু বলিয়া উক্ত হয় ॥ 

॥ ২১ ॥ পুরুষ প্রকৃতিতে স্থিত হইয়াই প্রকুত্তিজাত গুণসমূহ ভোগ করেন, 
গুণের সহিত সঙ্গ ইহার সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ ॥ 

॥ ২২ ॥ এই দেহে পর পুরুষ সাক্ষী এব" অনুমোদনকর্তী ভর্তা ভোক্তা 
মতেশ্বর এবং পরমাত্মা নামেও উক্ত হন ॥ 

॥ ২৩॥ যিনি পুরুষকে এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে এই প্রকার জানেন 
তিনি সবভাবে বর্তমান থাকিয়াও পুনবার জন্ম'গহণ করেন না ॥ 

॥ ২৪ ॥ কেহ নিজ চেষ্টায় ধ্যানের ছ্বারা আত্মাতে, অন্যে সাংখ্যযোগের 
সাভাষো এবং অপরে কর্মযোগের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন ॥ 

॥ ২৫ ॥ আবার অন্যে এ প্রকার জানিতে না পারিয়া অপরের নিকট শুনিয়া 
উপাসনা করেন, তাহারাও শ্রুত উপদেশ পালন করিয়া মুত্যু অতিক্রম করিয়া যান ॥ 

॥ ২৬॥ ভরতর্ভ, স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষেত্র 
ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগের ফলে জানিও ॥ 


পায়োদশ অধ্যায় । 


২৭ - ৩৪ শ্লোক ৯৬. 


সমং সবেষু ভূতেষু তিষ্টভং পরমেশ্বরম্‌। 
বিনশ্যৎফ্ববিনশ্যন্তং যু পশ্যতি স পশ্যতি ॥ 
সমং পশ্যন হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরমূ। 
ন হিনজ্ঞাত্মনাত্বানং ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ 
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ। 
য;ঃ পশ্ঠতি তথাক্সানমকর্তারং স পশ্যাতি ॥ 
যদা ভূতপুথগ্ভাবমেকস্থমন্ুপশ্যতি। 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্ঠতে তদা ॥ 
অনাদিত্বান্সিগুণত্াৎ পরমাত্বায়মব্যয়ঃ। 


শর।রস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপাতে ॥ . 


যথা সর্বগতং সৌন্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে। 
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্বা নোপলিপাতে ॥ 
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎস্সং লোকমিমং রবি । 


ক্ষেত্র: ক্ষেত্রী তথা কৎন্ং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩ 


ক্ষেত্রক্ষে ত্রজ্ঞয়োরেবমস্তুরং জ্ঞানচক্ষুষা। 





৪) 


তত) 


চা 


ইতি ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্জবিতাগযোগো নাম আয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ 


গীত। | 


মুল 


যথাযথ অন্থ্রবাদ ৫৩ আ্য়াদশ অধায়। হ৭-১৪ পশ্লোক 


॥ ২৭॥ সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত বিনাঁশশীল বস্ততে অবিনাশী পরমেশ্বরকে 
যিনি দেখেন তিনি দেখেন ॥ 

॥ ২৮ ॥ কারণ সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিয়া নিজের ছারা আত্মার 
হানি করেন না, তাহাতে পরা গতি প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ১৯ ॥ এবং যিনি প্রকৃতির দ্বারাহ কর্মসকল সবভাবে কৃত হইতেছে তথা 
আত্মা অকতা রহিয়াছে দেখিতে পান তিনি দেখেন ॥ 

॥ ৬০ ॥ যখন ভূতসমহের প্রথকত্খ একস্থ এবং তাহা হইতে তাহার বিস্তারও 
দেখেন তখন ব্রন্মপ্রাপ্থি হয় ॥ 

॥ ৬১ ॥ কৌন্তেয়, এই অবায় পরমাত্মা অনাদি, নিশুণ বলিয়া শরীরস্থ হইয়াও 
কিছু করেন না, লিপ্ত হন না ॥ 

॥ ৩২ ॥ আকাশ যেমন শ্ক্ষধ্হেতু সবত্র ব্যাপ্ু থাকিয়া লিপ্ত হয় না সেইরূপ 
আত্মা সর্বত্র দেহে অবস্থিত থাকিয়া লিপ্ত হন না ॥ 

॥ ৩৩ ॥ ভারত, যেমন এক স্ষয এই সমস্ত লোক প্রকাশ করে সেইরূপ ক্ষেত্রী 
সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশ করেন ॥ 

॥ ৩৪ ॥ যাহারা জ্ঞানচক্ষুর ঘারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এই ভেদ এবং ভূতপ্রকৃতি 
হইতে মোক্ষ কি তাহা জানেন তাহারা পরমকে প্রাপ্ত হন ॥ 


ক্ষত্রক্ষেত্রজ্বিভাগযে।গ নামক ভ্রায়াদশ অধ্যায় সম 


চতুদশ 'অধ্যায়। 


শ্লীভগবান্তবাঢ ॥ 


১-১৩ শ্লোক ই & 


গুণত্রয়বিভাগযোগে। নাম চতুদশোহধ্যায়ঃ 


পরং ভুঁয়ঃ প্রবক্ষামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্‌। 
যজজ্ঞাহা মুনয়: সবে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ 
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগভাঃ। 
সগেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ 
মম যোনির্মভদত্রন্ম 'তশ্রিন গর্ভং দধামাতম্‌। 


সম্ভব; সর্ভুতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ « 


সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মুর্তয়ঃ সম্তবস্তি যাঃ। 
'তাঁসাং ব্রহ্ম মভদযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ 
সত্ত্ব রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্তবাঃ । 
নিবধন্তি মহাবাহো দেহে দেভিনমব্যয়মূ ॥ 
তত্র সত্ব নির্মলাৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌। 
স্বখসঙ্গেন বধ়াতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ 
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তষ্ণাসঙ্গসমুদ্ুবষ্‌। 
তন্নিবরাতি কৌস্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥ 
তমস্ত্জ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সবদেভিনাম্‌। 
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিভ্তন্িবরাতি ভারত। 
সত্ব স্থখে সঞ্জয়তি রজ; কর্মণি ভারত 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তম: প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত 
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ব ভবতি ভারত। 
রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজ্তথা ॥ 
সবঘারেষু দেহেইম্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে। 
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদিবৃদ্ধং সত্বমিতৃযুত 
লোভ: প্রবৃত্তিরারস্তঃ কর্মণামশম; স্পৃহা । 


রজস্তেতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে ভরতধভ ॥ ১ 


অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 
তমস্তেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ 


১ 


০ 


গীত। | 


মূল 
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চতুর্দশ অধ্যায়। গুপত্রয়বিভাগযোগ 


॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ সকল জ্ঞানের মধ্যে উত্তম পরম জ্ঞানের কথ 
আবার বলিতেছি যাহা জ্ঞাত হইয়া মুনিগণ ইহলোক হইতে পরা সিদ্ধি প্রাঞ্ »ইয়াছেন ॥ 

॥২ ॥ এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সাধর্ম্য প্রাঞ্থ হইলে স্মষ্টিকালেও জন্ম 
হয় না এবং প্রলয়ে কষ্ট পাইতে হয় না ॥ 

॥ ৩॥ মহদব্রন্ম আমার যোনি, আমি তাহাতে গর্াধান করি তাহা হইতে, 
ভারত, সমস্ত ভূতবর্গের উৎপত্তি হয় ॥ 

॥ ৪ ॥ কৌস্তেয়, সর্বপ্রকার যোনিতে যাহা কিছু মূর্ত জীব জন্মে মহদ্ত্রন্গ 
তাহাদের যোনি, আমি তাহাদের বাঁজপ্রদ্দ পিতা ॥ 

॥ ৫ ॥ মহাবাহো, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ব রজ তম এই গুণসকল অবায় 
দেহীকে দেহে বন্ধন করে ॥ 

॥ ৬॥ অনথ, তাহাদের মধ্যে নির্মলহ্ব হেতু প্রকাশ গুণযুক্ত, বিশ্গোভরহিতও 
সত্ব সুখের আসক্তি ও জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা বন্ধন করে ॥ 

॥ ৭॥ রজকে রাগাত্মক ও তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন জানিবে, কৌন্তেয়, 
তাহা দেহীকে কমাসক্তির ঘারা বন্ধন করে। 

॥৮॥ আর তমকে অজ্ঞানজ, সবদেহীর মোহকারী জানিবে, ভারত, তাহ। 
প্রমাদ আলম্ত নিদ্রার ছারা বন্ধন করে ॥ 

॥৯॥ ভারত, সত্ব সুখে সংশ্লিষ্ট করে রজ কর্মে এবং তম জ্ঞানকে আবৃত 
করিয়া প্রমাদে সংশ্রিষ্ট করে ॥ 

॥ ১০ ॥ ভারত, রজ এবং তমকে অভিভূত করিয়া সত্ব এবং সত্ব এবং তমকে 
অভিভূত করিয়া রজ, সেই রূপ সত্ব রজকে অভিভূত করিয়া তম প্রবৃস্ত হয় ॥ 

॥ ১১ ॥ যখন এই দেহে সর্ব ইন্ডদ্রিয়পারে প্রকাশবূপ জ্ঞান দেখা দেয় তখন 
সত্বই বুদ্ধি পাইয়াছে ইহা জানিবে ॥ 

॥ ১২ ॥ ভরতর্ষভ, লোভ কর্মে প্রবৃত্তি নানা কর্মের উদ্যোগ অশান্তি বিষয়- 
ভোগেচ্ছা এই সকল রজ বুদ্ধি হইলে দেখা দেয় ॥ 

॥ ১৩ ॥ কুরুনন্দন, অপ্রকাশ এবং কর্মে অপ্রবৃন্তি কর্তব্য কর্মে অনিচ্ছা এবং 
অনুচিত কর্মে আগ্রহ, তম বৃদ্ধি পাইলে এই সকল.উৎপন্ন হয় ॥ 


চতুর্দশ অধ্যায়। 


অঞ্জন উবাচ ॥ 


শ্রীভগবানুবাচ ॥ 


১৪-২৬ শ্রেক ৫২৬ 


যদা সন্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ । 
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপদ্ঠতে ॥ 
রজসি প্রলয়ং গন্তা কর্মসঙ্গিযু জায়তে। 
তথা প্রলীনস্তমসি মুঢযোনিযু জায়তে। 
কর্মণঃ স্ুকৃতস্যাহুঃ সাত্বিকং নির্মলং ফলম্‌। 
রজসন্ভ্ু ফশং দ্ঃখমঙ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌॥ 
সত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোইজ্ঞানমের চ ॥ 
উধধধ  গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধো ভিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। 
জঘন্যাগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ 
নান্থাং গুণেভ্য; কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি । 


গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১ 


গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদ্কবান্‌। 
জন্মযৃত্য জরা দ্বঃখৈবিমু ক্তোইমূ তম শুতে ॥ 
কৈলিল্গৈস্ত্রীন্‌ গুণানেতানতীতো ভবতি গ্রাভো । 
কিমাচারঃ কথং চেতাংস্ত্রীন্‌ গুণানতিবর্তীতে ॥ 
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাগুব। 
ন ছেট্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজক্ষতি ॥ 
উদাসীনবদাসীনো গুণৈরো ন বিচালাতে। 
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোইবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ 
সমছুঃখসুখ: স্বস্থ; সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ | 
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দাত্সংস্ততিঃ ॥ 
মানাপমানয়োস্কল্যস্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ | 


সর্ধারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২ 


মাঞ্চ যোইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে । 


স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রদ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২ 
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॥ ১৪ ॥ সন্ব বৃদ্ধি হইয়া যখন দেহধারীর ঘুতা হয় এখন ঠিশি ভম 
জ্ঞানিগণের অমল লোকসমূহ প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ -৫ ॥ বজে মুতা হইলে কর্মাসক্তদিগের মধ্যে জনু: হয, সহ জপ :8/% মু 
ঘটিলে মুঢুযোনিতে জন্মলাভ হয় ॥ 

॥ ১৬॥ সুকৃত কর্মের ফল সাদ্বিক নিমল বলিয়া কথিত আব পের ফণ 
হুঃখ তিমের ফল অঙ্ছান ॥ 

॥ ১৭ ॥ সন্ত হইতে জ্ঞান উণ্পনন ভয় এবং রজ হহাতে লোভ এবং তম হইতে 
প্রমাদ এবং মোহ এবং অঙ্ঞজান জানা ॥ 

॥ ১৮ ॥ সত্ব স্মিতি হইলে উপব গতি লাভ হয়, রাজসগণ মাধো অবস্থান কারন, 
জঘন্া ৭ ও প্রবৃন্ভিঘক্ত তামসেরা নিম্নগতি প্রাপপু হয় ॥ 

॥ ১৯ ॥ যখন দ্রপ্তা গুণ ব্যতাত অপর কোন কতা! দোখন না এব গুণ হইতে 
পরকে জানেন (তখন ) তিশি আমার ভাব গাপু হন ॥ 

॥ ২০ ॥ দেহ দেহস্র্দব এই ভিন গুণকে অতিক্রম করিয়া জন্ম মতা জগ। 
দ্ঃ্খ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত ভোগ করেন ॥ 

॥ ২১ ॥ অজু ন বলিলেন ॥ প্রভো, কি লক্ষণসমূহের দ্বারা এই তিন গুণের 
অতীত হয়, ( তখন ) কি প্রকার আচার ভয়, কিপ উপায়ে এছ ঠিন খ্াণের আঠাত 
হওয়া যায় ॥ 

॥ ০৬ ॥ প্রীভপবান বলিলেন ॥ পাব, পুকাশ এবং প্রবৃত্তি এবং মোতপ 
উপস্তিত হইলে যিনি ছেষ কারেন না এব" নিবৃত্ত ভভলে ভপকাজ্জণ করেন না ॥ 

॥ ২৩৬ ॥ যিনি উদাসীনের হ্যায় অবস্থান করিয়া গুণসমৃহের ঘ্বার। বিচলিত 
হন না, গুণসকল থাকিবেই জানিয়া যিনি অবস্থান করেন, অস্থির ভন না ॥ 

॥ ২৪ ॥ শ্রুখ দুঃখে সমবোধ, নিজেতে প্রতিষ্ঠিত, লোষ্টর প্রস্তর কাঞ্চনে সমজ্ঞান, 
প্রিয় অপ্রিয়ে তুল্য ভাব, ধীর, নিন্দা আত্মপ্রশংসাতে তুল্যবোধ ॥ 

॥ ২৫ ॥ মান অপমানে সমজ্ঞান, মিত্রশক্রতে সমভাব, সবারভ্তপরিত্যাগা তিনি 
গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন ॥ 

॥ ২৬ ॥ এব যিনি অব্যভিচারী ভক্তিযোগের ছারা আমার সেব। করেন তিনি 
এই তিন গুণ সম্যক অতিক্রম করিয়া ব্রক্মাভাবের উপযুক্ত হন ॥ 


1? 


৬৭ 


চতুর্দশ অধ্যায়। ২৭ ক্লোক ৫২৮ গীতা । মুল 


্রন্মণে৷ হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্াব্যয়স্থয চ। 
শাশ্বত্য চ ধর্মস্য সুখস্তৈকাস্ত্িকস্থয চ ॥ ২ 


ইতি গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্ঘশোহ্ধ্যায়ঃ 


যথাযথ অস্থবাদ &২ ৯ চতুর্দশ অধ্যায়। ২৭ ক্লোক 


॥২৭॥ কারণ আমি ব্রঙ্গের, অমৃতের এবং অব্যয়ের এবং শাশ্বত ধর্মের এবং 
একাস্তিক স্থখের প্রতিষ্ঠা ॥ 


গুগন্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত 


পরধদশ অধ্যায় ১০১২ লেক ভিডি গীতা । 
পুরুষোত্তমযোগ। নাম পঞ্চদশোহুধ্যাক়্ঃ 
উভগবান্বাট ॥ উর্বমুলমধ্যশাখমশ্গথং প্রান রবায়মূ। 
ছল্দাংপসি যন্ত পর্ণানি যণ্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ৯ 
হধশ্চোধ্ধ প্রহ্ভাস্তস্য শাখা গুণপ্রবুদ্ধ! বিষয়প্রবালাঃ | 
ধশ্চ আলান্বানুসম্রতানি কর্মানুবন্ধীনি মন্ুয়ালোকে ॥ ২ 
ন রূপমন্তেহ 'তথোপলভাতে নান্তে ন চাদিন চ সম্প্রতিষ্ঠা। 
অশ্বথ্থমেন” স্রবিরূটয়লমসঙ্গশস্তেণ দুঁট়েন ছিত্বা॥ ৩ 
"5; পদং ৪ পরিমাগিতবাং যস্মিন্‌ গতা ন নিবতন্তি ভূয়? । 
তমেব ঢাগ্ং পুরুষং গ্রপড়ো যতঃ প্রবৃন্তিঃ প্রন্ুতা পুরাণ। ॥ ৪ 
নিম্মণমোভা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিতা। বিনিবুদস্তকামাঃ। 
ঘন্দৈবিমুক্তা স্ুখছুঃখসংজ্ঞেগচ্ছন্তাম্ঢাঃ পদমবায়ং তি ॥ € 
ন ভছ্াসয়তে স্য়ো ন শশাহ্কো ন পাবকছ। 
যদ্গত্বা ন নিবতন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনহ। 
মনঃষষ্ঠানীন্ছিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কযতি ॥ ৭ 
শরারং যদবাপ্পোতি যচ্চাপ্টাৎক্রামভীশ্বরঃ। 


লে 


গৃভাকেতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ 
আোত্রঞক্ষুঃ স্প্শনঞ্চ রসনং ভ্রাণমেব চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ু বিষয়ানুপসেবতে॥ ঈ 
উৎক্রামন্ত্ং স্থিত বাপি ভগ্তানং বা গুণান্থিতম্‌। 
বিমুঢা নানুপশ্তান্ত পশ্যান্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ৯০ 


যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যান্ত্যাত্যান্তাবস্থিতম্‌। 
যতক্কোইপাকৃতাত্সানো নেনং পশ্যন্তযচেতসঃ ॥ ১১ 
যদাদিত্যগতং তেজো জগগ্ভাসয়তেহখিলম্‌ । 
যচ্ন্দ্রম(স যচ্চাগ্লো তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ১২ 


যথাযথ অচ্ুবাদ এ পদ অধ্ায় ! ১-১২ শ্রেক 


পঞ্চদশ অধ্যায়। পুরুঝোস্তমযোগ 


॥ ১ ॥ ভ্রীভগবান বলিলেন ॥ ছন্দসমূহ যার পত্ররাজি (এসই ) উত্বহিল 
অধঃশাখ অশ্ব অব্যয় কথিত হয়, তাহাকে যিনি জানেন তিনি বেদবিৎ ॥ 

॥ ১ ॥ গুণবধিত বিষয়রূপ অগ্নুরধুক্ত তাহার শাখাসমূহ অধ এবং উধেব 
প্রসারিত এবং কর্মানুগামী মূলসমূহ অধোভাগে মনুষ্যলোকে অনুপ্রবিষ্ট ॥ 

॥ ৩ ॥ ঠহলোকে না ইহার স্বরূপ উপলদ্ধি করা যায় না আস্ত না আদি না বা 
প্রতিষ্ঠা, এই অতিবধিতমূল অশ্ব্থকে দু অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া ॥ 

॥ ৪॥ অনস্তুর সেই পদ অন্বেষণ করিতে হইবে যাহাতে পৌছিলে পুনরায় 
আবর্তন নাই, সেই আদিপুরুযের্ শরণ লই ধীহা হইতে চিরন্তনী প্রবৃত্তি নিঃস্য 
হইয়াছে ॥ 

॥ ৫॥ মানমোহশুহ্। সঙ্গদোষজয়ী নিতা অধাত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কাম্য বস্ত হইতে 
বিনিবৃত্ত, সুখছুঃখসংজ্ঞক ঘন্দ্র হইতে খুক্ত অমটচেতা সেই অধায পদ পান ॥ 

॥ ৬ ॥ তাহা না স্র্য প্রকাশ করিতে পারে না চন্দ্র না আগ্রি, যেখানে 
পৌছিলে পুনরারত্তি হয় না), তাহা আমার পরম ধাম ॥ 

॥ ৭॥ আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জাবরূপ ধারণ করিয়া প্রকৃতিস্থিত 
মন সমেত ছয় ইন্দিয়কে টানিয়া লয় ॥ 

॥৮॥ কোন শরীরগ্রহণ এবং কোন শরীরত্যাগকালে, গন্ধাধার হইতে 
বায়ু যেমন গন্ধসকল, (সেই রূপ ) ঈশ্বর ইহাদের লইয়া যান ॥ 

॥৯॥ ইনি কর্ণ চক্ষু এবং হক রসনা ও আ্রাণেঞ্দিয় এবং মনে অধিষ্ঠান করিয়া 
বিষয়সকল উপভোগ করেন ॥ 

॥ ১০ ॥ দেহ্ত্যাগকালে অথবা দেহে অবস্থানকালে এবং বিষয়ভোগকালে এই 
গুণাম্বিতকে বিমুঢ জনেরা দেখিতে পায় না, জ্ঞানচক্ষুযুক্তগণ দেখিতে পান ॥ 

॥ ১১॥ যত্্ুপর হইয়া যোগিগণও ইনাকে নিজের মধ্যে অবস্থিত দেখেন, 
অশুদ্ধান্তঃকরণ মুঢুচেতা ব্যক্তিগণ যত্ু করিলেও ইহাকে দেখিতে পান না ॥ 

॥ ১২॥ যে তেজ আদিত্যগত হইয়া অখিল জগ উদ্ভাসিত করে এবং যাহা 
চন্দ্রে এবং যাহা অগ্নিতে সেই তেজ আমার জানিবে ॥ 


পঞ্চদশ 'অধ্যায়। 


১৩-২০ শ্লোক €৩২ 


গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। 
পুধামি চৌযধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ 
অহং বেশ্বানরো তৃত্বা প্রাণিনাং দেহমা শ্রিত:। 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং₹ চতুবিধম্‌ ॥ ১৪ 


সবস্ চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্ত; স্মৃতিজ্ঞীনমপোহন্ঞ্চ। 
বেদৈশ্চ সর্বেরহমেব বেছ্ঠো বেদাস্তুকৃদ্েদবিদেব চাহম্‌ ॥ 


ঘবাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষর; সর্বাণি ভূতানি কুটস্থোইক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ 
উত্তম; পুরুষস্ত্বন্; পরমাত্েত্যুদাহৃতঃ। 
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভত্যব্যয় ঈশ্বর; ॥ ১৭ 
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোইহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 
অতোইস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ 
যো মামেবমসন্মঢো জানাতি পুরুষোত্তমম্‌। 
স সর্ববিদ্তজতি মাং সবভাবেন ভারত ॥ ১৯ 
ইতি গুহাতমং শান্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। 
এতদ্দ্ধা বুদ্ধিমানু স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ 


ইতি পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোই্ধ্যায়ঃ 


গীতা । 


যথাযথ অঙ্গবাদ ৫৩৩ পঞ্চদশ অধায়। ১৩-২০ শ্লোক 


॥ ১৩॥ আমি ওজ-শক্তির ছারা পৃথিবীকে আবিষ্ট করিয়া ভূতসকলকে ধারণ 
করিয়া আছি এবং রসাত্মক চন্দ্র হইয়া সমস্ত ওষধী পোষণ করি ॥ 

॥ ১৪ ॥ আমি বেশ্বানর হইয়া প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ এ অপানে 
যুক্ত হইয়া চতুবিধ অন্ন পরিপাক করি ॥ 

॥ ১৫ ॥ এবং আমি সকলের হাদয়ে সম্মিবিষ্টট আমা হইতে স্মৃতি জ্ঞান ও 
সংশয়নিরাসক সিদ্ধান্ত উৎপন্ন হয় এবং সমস্ত বেদে আমিই জ্ঞাতবা এবং আমিই 
বেদান্তপ্রবর্তক বেদবিৎ ॥ 

॥ ১৬॥ লোকে ক্ষর এবং অক্ষর এই দুই পুরুষ ( আছে ), ভূতসকল ক্ষর, 
কৃুটস্থকে অক্ষর বলা হয় ॥ 

॥ ১৭ ॥ এবং অন্য উত্তম পুরুষ পরমাত্মা এহ নামে অভিহিত যিনি অব্যয় ঈশ্বর 
লোকত্রয়কে আবিষ্ট করিয়৷ পালন করেন ॥ 

॥ ১৮॥ যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষা উত্তম সে জন্য 
লোকসাধারণে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ ॥ 

॥ ১৯॥ ভারত, যে মোহশৃন্য ব্যক্তি আমাকে এইরূপ পুরুযোত্তম বলিয়া 
জানেন সেই সর্ববিৎ আমাকে সর্ভাবে ভজনা করেন ॥ 

॥ ২০ ॥ অনঘ ভারত, আমার দ্বারা এই গুহাতম শাস্ত্র এহ প্রকারে কথিত 
হইল, ইহা জানিলে বৃদ্ধিযুক্ত ও কৃতকৃত্য হয় ॥ 


পুরুযোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত 


যোড়শ অধ্যায়। 


১-১৩ প্রোেক (৩৪ 


দেবা রসম্পদ্বিভাগযোগে। নাম যোড়শোহধ্যায়ঃ 


শ্ীভগবানুবাচ ॥ 


অভয়ং সত্বস"শুদ্ধিজ্ঞানযোগবা বস্থিভিঃ | 
দানং দমশ্চ যচ্ছশ্চ শাধ্যায়স্তপ আজবম্‌ ॥ 
অহিংসা সত্যমক্রোধজ্ত্যাগঃ শাপ্তিরপৈশুনম। 
দয়া ভূঁতেদলোলুপ্তং মাদবং হারচাপলম ॥ 


তেজ? ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো৷ নাতিমানিতা ।. 
ভবস্তি সম্পদং দেবামভিজাতস্য ভারত ॥ 


দন্তে। দর্পোহভিমানশ্চ বোধ; পারুষ্যমেব চ। 
অজ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্থ সম্পদমান্তরীম্‌ ॥ 
দেবী সম্পথিমোক্ষায় নিবন্ধায়ান্ুরী মতা । 
মা শুচঃ সম্পদং দেবীমভিজাতোহসি পাব ॥ 
ছে ভূতস্গে ই লোকেইম্মিন দেব আস্ুর এব চ। 
দেবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আস্ুরং পার্থ মে শু ॥ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদ্ুরাস্ুরাঃ | 
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যাং তেষু বিদ্যাতে ॥ 
অসত্যম প্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরমূ। 
অপরস্পরসম্ভৃতং কিমন্তৎ কামহৈতুকম্‌॥ 
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভা নষ্টাত্বানো ইল্পবু দ্ধয়ঃ। 
প্রভবস্তাগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোইহিতাঃ ॥ 
কামমাশ্রিতা ছৃম্প,রং দম্তমানমদান্থিতাঃ। 


মোহাদ্গৃহীতাইসদ গ্রাহান্‌ প্রবতন্তেইশুচিত্রভা? ॥ ১ 


চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ 
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঁঃ। 
আশাপাশশতৈরদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 


ঈহস্তে কামভোগার্থমন্তায়ে নার্থসঞ্চয়ান্‌। 


ইদমছ্য ময়া লব্ষমিদং প্রাপ্প্যে মনোরথম্‌। 
ইদমস্ভীদমপি মে ভবিষ্ৃতি পুনর্ধনম্।॥ 


চট 


লে 


সি 


চে 


৯৯ 


১ 


৯৩ 


গীতা | 


খুল 


যথাযথ অনুবাদ 2০ মোডশ অধ্যায় । ১০১৩ গ্নোেব। 
ষোড়শ অধ্যায়। দৈবাস্রসম্পদৃবিভাগযোগ 


॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ নিয়তা শুদ্ধসত্বানুভূতি, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, 
দান এবং বহিরিক্দ্রিয়দমন এবং যজ্ঞ স্বাধ্ায় তপ সরলতা ॥ 

॥ ২ ॥ অহিংসা সত্য অক্রোধ ত্যাগ শান্তি, পরদোষবর্ণনে অনিচ্চা, প্রাণিবগে 
দয়া, অলোভ মুছুতা লজ্জা স্থ্্য ॥ 

॥ ৩॥ তেজ ক্ষমা ধুতি শুচিতা, পরের অনিষ্টচেষ্টার অভাব, অনতিমানিতা, 
ভারত, দৈবী সম্পদে অধিকারী জাত ব্যক্তির হয় ॥ 

॥ ৪ ॥ পার্থ, দন্ত দর্প গর ক্রোধ এবং কর্কশতা এবং অন্ভান আসুরী সম্পদে 
অধিকারী জাত ব্যক্তির হয় ॥ 

॥ ৫॥ দেবী সম্পদ মোক্ষলাভের হেতু, আস্মুরী বন্ধনের হেতু বলিয়া গণ্য হয়, 
পাণ্ডব, ভাবনা করিও না তুমি দৈবী সম্পদে অধিকারী হইয়া জন্মিয়াছ ॥ 

॥ ৬ ॥ এই লোকে দৈব € আন্ুর ছুই প্রকার ভূতন্মষ্টি ( দেখা যায়), দৈব 
সবিস্তারে বলা হইয়াছে, পার্থ, আমার নিকট আন্মুরী শ্রবণ কর ॥ 

॥ ৭॥ আম্মুর জনের! প্রবৃত্তিও জানে না নিবুত্তিও জানে না, তাহাদের মধ্যে না 
শুচিতা এবং না বা আচার না সত্য আছে ॥ 

॥৮॥ তাহারা জগৎকে অসত্য অগপ্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরসত্তাশৃন্য কার্যকারণ- 
পরম্পরাহান এমন কি কামমাত্রই ইহার হেতু বলে ॥ 

॥৯॥ এই প্রকার দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া নষ্টাত্মা অল্পবুদ্ধি উগ্রকর্মা অমঙ্গল- 
কারিগণ জগতের অনিষ্টের জন্ত প্রাছুভূ ত হয় ॥ 

॥ ১০ ॥ দম্তমানমদাস্বিত অশুচি কমীরা ছুঃসাধ্য কামনার আশ্রয়ে মোহবশে 
অসৎসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কাধে প্রবৃত্ত হয় ॥ 

॥ ১১ ॥ এবং তাহারা মরণকাল পর্যস্ত অন্তহীন চিন্তা অবলম্বন করিয়া 
কামোপভোগপরম হইয়া এবং ইনাঁকেই ঠিক পথ ভাবিয়া ॥ 

॥ ১২ ॥ শত আশারূপ রজ্জুঘারা বদ্ধ অবস্থায় কামক্রোধপরায়ণ হইয়া 
কাম্য বস্ত ভোগের জন্ত অন্থায় উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের ইচ্ছা করে ॥ 

॥ ১৩॥ অন্য আমার এই লাভ হইল, এই মনোরথ পুর্ণ হইবে, এই আছে 
আবার এই ধনও আমার হইবে ॥ 

৬৮ 


মেডিশ অধ্যায়। 


১৮ -২৪ গ্রে ৫4১৬ 


অসৌ ময়া ভতঃ শক্র্তনিষ্যে চাপরানপি | 


ঈশ্বরোইহমহং ভোগী সিদ্ধোঙহং বলবান্‌ শ্বখী ॥ ১ 


আট্যোইভিজনবানস্মি কোহন্যোশস্ভি সৃশো ময়া। 
যক্ষ্যে দাস্তামি মোদিষ্য ইত্যড্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ 
অনেকচিত্তবিভ্রাস্তা মোহজালসমাবুতাঃ। 
প্রসক্তা;ঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকেইশুচৌ ॥ 
আত্মসন্তাবিতাঃ সন্ধা ধনমানমদান্থি তাঃ। 
যজন্তে নামযজ্ঞৈতক্তে দম্তেনাবিধিপুর্বকমূ॥ 
অহংকারং বলং দপং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ । 
মামাত্মপরদেহেধু প্রথ্যিস্তোহভ্যস্য যুকাঃ॥ 
তানহং ঘিষতঃ ভ্ররান্‌ সংসারেষু নরাধমান। 
ক্ষিপাম্যজজ্রমশ্ডভানাস্রীধেব যোনিষু।॥ 
আস্ুরীং যোনিমাপন্না মুঢ়া জন্মনি জন্মনি ৷ 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্‌ ॥ 
বভ্রিবিধং নরকন্তেদং দ্বারং নাশনমা তান । 
কাম: ক্রোধস্তথা লোভক্তম্মাদেতজ্রয়ং ত্যজে€ ॥ 
এতৈধিমুক্ত; কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্তিভি নরঃ। 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ 
যঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য বর্ততে কামচারতঃ। 
নসস্িদ্ধিমবাঞ্জোতি ন স্ুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ 
তম্মাচ্ছান্ত্র প্রমাণং তে কাধাকাধব্যবস্থিতৌ । 
জ্ঞাঙতা শাস্ত্রবিধানোক্তং কম কতুমিহার্সি ॥ 


২১ 


8 


ইতি দেবান্রসম্পদ্বিভাগযোগো নাম যোড়শোই্ধ্যায়ঃ 


যথাযথ অস্থুবাদ ৫৩৭ সোড়শ অন্যায় । ১৭৪- ২ন শোক 


॥ ১৪ ॥ এই শক্র আমার দ্বারা হত হইয়াছে, অন্বা শক্রদের€ মারিব, আমি 
শক্তিসম্পন্ন আমি ভোগী আমি সফলকর্মা বলবান সখা ॥ 

॥ ১৫ ॥ ধনী, আমি উচ্চবংশজাত, আমার সমান আর কে আছে, আমি যাগ 
করিব দান করিব আনন্দ করিব এই প্রকার অন্ঞজানবিমোতিত ॥ 

॥ ১৬ ॥ নানাভাবে বিভ্রান্তচিত্ব, মোহভালে আচ্ছন্ন, কামভোগাসক্তগণ আশুচি 
নরকে পতিত হয় ॥ 

॥১৭॥ আত্মশ্লাঘাকারী অনআঅ ধনমানমদান্থিত সেই সকল বাক্তি যঙ্ছের 
নামে দস্তের সহিত অবিধিপুবক যজনা করে ॥ 

॥ ১৮ ॥ অহংকার বল দর্প কাম এব ক্রোধ আশ্রয় করিয়া পরছিন্রাম্বেষিগণ 
নিজ এবং পরদেতে অধিচিত আমাকে দ্বেষ করে ॥ 

॥ ১৯ ॥ সই ঘ্বেষী বক্রুর নরাধমগণকে আমি সংসারে আম্ুরী যোনিতেই 
অজল্স বার নিক্ষেপ করি ॥ 

॥ ২০ ॥ কৌন্তেয়, মুটেরা আস্ুরী জন্ম প্রাপ্ু হইয়া জন্মে জন্মে আমাকে না 
পাইয়াই তাহা হইতে অধমা গতিতে যায় ॥ 

॥ ২১ ॥ কাম ক্রোধ তথা লোভ আত্মার হানিকর এই ত্রিবিধ নরকের ঘ্বার, 
তজ্জন্ এই তিনকে ত্যাগ করিবে ॥ 

॥ ২২ ॥ কৌন্তেয়, এই তিন তমোদ্বার হইতে যুক্ত হইয়া মনু নিজের শ্রেয় 
আচরণ করে, তাহা হইতে পরা গতি প্রাপ্ত হয় ॥ 

॥১৩॥ যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া! যথেচ্ছাচারে চলে সে না সিদ্ধি না 
স্থখ না পরা গতি পায় ॥ 

॥ ২৪ ॥ অতএব কর্তব্য অকতব্য ব্যবস্থা বিষয়ে তোমার শাস্ত্রই প্রমাণ, 
শাজ্সরবিধানোক্ত বিষয় জানিয়। সংসারে তোমার কর্ম করা উচিত ॥ 


দৈবান্ুরসম্পদ্বিভাগযোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাণ্ড 


সপ্তদশ অধ্যায় । ১-১৩ শ্লোক ৫৩৮ গীতা । 


শ্রন্ধাত্রয়বিভাগযো গো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ 


অজুন উবাচ ॥ যে শাস্ত্রবিধিমুৎস্জ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ | 
তেধাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্বমাহো রজত্তমঃ ॥ ১ 

শ্াভগবানুবাচ ॥ ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা! দেহিনাং সা স্বভাবজা। 
সান্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শু ॥ ২ 
সত্বান্ুরূপা সবস্থ শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। 
শ্রদ্দাময়োইয়ং প্ররুযো যো যচ্ছদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩ 
যজন্তে সাত্বিকা দেবান্‌ যক্ষরক্ষাংসি রাজসা?। 
প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্তে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪ 
অশান্স্রবিতিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ। 
দস্তাহংকা রসংযুক্তাঃ কামরাগবলাম্থিতাঃ॥ ৫ 
কশয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূত গ্রাম মচেতসঃ। 
মাঞ্েবান্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধাস্রনিশ্যয়ান্‌ ॥ « 
আহারস্রপি সর্বস্ত ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। 
যজ্ঞত্তপত্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শ্ণু ॥ ৭ 
আয়ুঃ সত্ববলা রোগ্যস্থ খপ্রীতিবি বধ নাঃ। 
রস্তাঃ জিগ্কাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ 
কট যরলবণাত্যুফ্তীক্ষরুক্ষবিদাহি নঃ। 
আহারা রাজসস্তেষ্টা ছুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ 
যাতযামং গতরসং পৃতি পর্ৃষিতষ্ণ যৎ। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥ ১০ 
অফলাকাজিক্ষিভিজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে। 
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ॥ ৯১ 
অভিসন্ধায় ভু ফলং দস্তার্থমপি চেব যু । 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্জরং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২ 
বিধিহীনমস্থষ্টান্নং মন্ত্রহীনম দক্ষিণম্। 
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তাঁমসং পরিচক্ষতে ॥ ১ 


প্র 


তা 


/ 


রে 


যথাযথ অগ্ভবাদ ৫৩৯ সপ্তদশ অধায়। ১-১৩ শ্পোক 


সগুদশ বঅধ্যায়। শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযো গ 


॥ ১ ॥ অজুন বলিলেন ॥ কৃষ্ণ, যাহারা শান্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া শ্রদ্ধাপুৰক 
যজনা করে তাহাদের নিষ্ঠা কি প্রকার, সত্ব রজ অথবা তম ॥ 

॥ ২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ দেহীদের সেই স্বভাব হইতে উৎপন্ন শ্রদ্ধা 
সাত্বিকী রাজসী এবং তামসী এই ত্রিবিধ হয়, তাহা শ্রবণ কর ॥ 

॥ ৩ ॥ ভারত, সকলের শ্রদ্ধ। সত্বানুরূপ হয়, এই পুরুষ শ্রদ্ধাময়, যে যাহাতে 
শদ্ধাশীল সে তাহাই ॥ 

॥ ৪ ॥ সাত্বিকগণ দেবতার যজনা করেন রাজসগণ যক্ষরক্ষদের অন্য তামস 
জনের প্রেত ও ভূতগণের যজনা করে ॥ 

॥ ৫, ৬॥ যে সকল দম্ভ-অহংকারযুক্ত কামরাগবলাশ্িত মৃঢ়চেতা ব্যক্তি 
শরীরস্থ ভূতগ্রামকে এবং অস্তঃশরীরস্থিত আমাকেও কৃশ করিয়া" অশান্ত্রীয় ঘোর 
তপান্ুষ্ঠান করে তাহাদিগকে অস্থুরবুদ্ধি বলিয়া জানিবে ॥ 

॥ ৭॥ সকলের আহারও ত্রিবিধ প্রিয় হয়, যজ্ঞ তপ দানও সেইপ্রকার, 
তাহাদের এই প্রকারভেদ শ্রবণ কর ॥ 

॥৮ ॥ আয়ু মনোবল শারীরিক শক্তি স্বাস্থ্য স্রখ তৃপ্তিবর্ধনকর, রসাল স্েহযুক্ত 
সারবান রুচিকর খাচ্যদ্রব্যসমূহ সাত্বিকগণের প্রিয় ॥ 

॥৯॥ তিক্ত অল্ন লবণাক্ত অত্যুঞ্ণ তীক্ষ স্নেহবজিত জ্বালাকর পরিণামে ছঃথ 
শোক রোগজনক আহাধ দ্রব্যসকল রাজসগণের ঈঞ্সিত ॥ 

॥ ১০ ॥ বাসী শুষ্করস তুর্গন্ধযুক্ত এবং যাহা বিকারপ্রাপ্ত এবং উচ্ছিষ্ট ও 
অপবিত্র এরূপ খাস তামসপ্রিয় ॥ 

॥ ১১॥ যজ্ঞ কর্তব্য এই মনে স্থির করিয়া ফলাকাতক্ষাশূন্য ব্যক্তি কতৃক বিধি 
অনুসারে যে যজ্ঞ আচরিত হয় তাহা সাত্বিক ॥ 

॥ ১২ ॥ কিন্ত ফলের আশায় এবং দস্তের জন্যও যে যজন করা হয়, ভরতশ্রেষ্ট, 
সেই যজ্ঞকে রাজস জানিবে ॥ 

॥ ১৩ ॥ শাস্ত্রবিধিহীন অন্ননিবেদনহীন মন্ত্রহীন দক্ষিণাহীন শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ 
তামস বলিয়া কথিত ॥ 


সঞ্দশ অধায়। 


১৪-২৭ শ্লোক ৫8৩ 


দেবছিজগু রপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জবম্‌। 
ব্রন্মচধমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে। 
অনুদ্ধেগকরং বাকাং সতাং প্রিয়হিতঞ্চ যু । 
স্বাধ্যায়াভাসনঞ্চেব বাজ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ 
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনি গহঃ। 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচাতে॥ 
শ্রদ্ধয়া পরয়া তণ্তং তপস্তৎ ভিবিধং নরৈঃ। 


অফলাকাজিক্ষিভিযুক্তৈঃ সান্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১ 


সৎকারমানপুজার্থ, তপো দন্তেন চৈব যণু। 


ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধুবম্‌ ॥ ১ 


মুঢগ্রাহেণাত্বনো যৎ গীড়য়া ব্রিয়তে তপঃ। 


'পরক্তোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহ'তম্‌ ॥ 


দাতব্যমিতি যদ্ধানং দীয়তেইন্ুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তন্দানং সাত্বিকং স্মৃতম্‌ ॥ 
যত্ত, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদিহ্য বা পুনঃ 
দীয়তে চ পরিব্রিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ 
অদেশকালে যন্ধানমপাজ্রেভাশ্চ দীয়তে। 
অসৎকৃত মবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহাতম্‌ ॥ 
ও তৎসদিতি নির্দেশো ত্রহ্মণস্ত্িবিধ; স্মৃতঃ। 
ব্রাহ্গণান্তেন বেদাশ্চ যঙ্জাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ 
ত্মাদোমিত্যুদাহ্ৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ। 
প্রবর্তস্তে বিধানোক্তা; সততং ব্রন্মবাদিনাম্‌ ॥ 
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধা; ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাতিক্ষভিঃ ॥ 
সন্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজাযতে। 
প্রশন্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্; পার্থ যুজ্যতে ॥ 
যজ্ছে তপসি দানে চ স্থিতি; সদিতি চোচ্যতে। 


ছি 


৪ 


৯6 


২ 


২৩ 


৮৬৫ 


২৬ 


কর্ম চৈব তদর্থায়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ 


গীতা । 


যথাযথ অগ্ভবাদ ৫8১ সগুদশ অধ্যায় । ১৪-২৭ প্রোক 


॥ ১৪ ॥ দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু ও বিঘানের পুজা, শুচিতা সরলতা ব্রহ্মচষ এবং 
অহিংসাকে শারীর তপ বলা হয়।॥ 

॥ ১৫ ॥ অনুদ্ধেগকর এবং যাহা সত্য এবং প্রিয় হিতকর বাকা এবং শান্ত্রাদি 
পঠনের অভ্যাসকে বাজ্ময় তপ বলে ॥ 

॥ ১৬॥ চিত্তের প্রসন্নতা সৌম্যত্ব মৌন আত্মবিনিগ্রহ বিশুদ্ধ ভাবনা এই 
সকলকে মানস তপ বলা যায় ॥ 

॥ ১৭॥ ফলাকাজ্কাশৃন্ত যোগযুক্ত ব্যক্তিগণ কতৃক পরম শ্রদ্ধার সহিত 
অনুষ্ঠিত হইলে এ ভ্রিবিধ তপ সাত্বিক বলিয়া কথিত হয় ॥ ্‌ 

॥ ১৮॥ সুখ্যাতি মান পুজালাভের জন্য এবং দস্তসহকারে যাহা কৃত হয় 
অস্থায়ী অনিশ্চিত সেই তপ ইহলোকে রাজস কথিত হয় ॥ 

॥ ১৯ ॥ মোহবশে নিজেকে কষ্ট দিয়া বা পরের উৎসাদনের জন্য যাহা করা 
যায় তাহা তামস তপ বলিয়া কথিত হয় ॥ 

॥ ২০ ॥ অনুপকারীকে দেশ এবং কাল এবং পাত্রত্ব বিবেচনা করিয়া দেওয়া 
বিধি এই বুদ্ধিতে যে দান দেওয়া যায় সেই দান সাত্বিক বলিয়া উপদিষ্ট ॥ 

॥ ২১ ॥ আর যাহা প্রত্যুপকারের জন্ত অথবা ফললাভের উদ্দেশে এবং কষ্টের 
সহিত দেওয়া হয় সেই দান রাজস বলিয়! উপদিষ্ট ॥ 

॥ ২২ ॥ অবিহিত দেশে কালে অপাত্রগণকে এবং বিহিত সৎকার না করিয়া 
অবজ্ঞার সহিত যে দান দেওয়া হয় তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ 

॥ ২৩ ॥ ও তৎ সৎ ব্রন্মের এই ভ্রিবিধ নির্দেশ উপর্িষ্ট হইয়াছে, তাহার ছ্বার। 
পূর্বকালে ব্রাহ্মণ বেদ ও যজ্জসকল নিয়মিত হইয়াছিল ॥ 

॥ ২৪ ॥ সেই কারণে ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ দান তপ সকল ও এই 
উচ্চারণ করিয়া সতত আর্ত করা হয় ॥ 

॥ ২৫ ॥ ফলাকাজক্ষা ত্যাগের জন্য মোক্ষকামিগণ কর্তৃক বিবিধ যজ্ঞ তপ ও 
দানক্রিয়া তৎ এই কথা উচ্চারণের পর অনুষ্ঠিত হয় ॥ 

॥ ২৬॥ পার্থ, সভাবের এবং সাধুভাবের উদ্দেশ্যে সৎ এই শব্দ ব্যবহৃত হয় 
এবং উত্তম কর্মের সহিত সৎ শব্দ যুক্ত হয় ॥ 

॥ ২৭॥ এবং যজ্ঞ তপ ও দানের স্থিতি ৎ এই নামে কথিত এবং তাহার 
উদ্দেশ্যে কর্মও সং এই নামে অভিহিত ॥ 


সপ্রদশ অধ্যায় । 


২৮ গঘ্রোক ৫8২ 


অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপত্তপ্তং কৃতঞ্চ য€ু। 
অসদিত্যচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ 


ইতি অহ্ছাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহ্ধ্যায়: 


যথাযথ অন্জবাদ ২৪৩ সপ্তদশ অধ্যায়। ২৮ শ্লোক 


॥ ২৮ ॥ অশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত দান তপ ও যাহা কিছু কর্ম তাহা অসৎ এই নামে 
কথিত, পার্থ, তাহা না পরলোকের না ইহলোকের ( জন্ত ) করণীয় ॥ 


শন্ধাক্রয়বিভাগযোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত 





অষ্টাদশ শধ্যায়। ১-১৩ গোেক ৫৪88 গ্বতা। মৃণ 
মোক্ষযোগে। নাম অষ্ঠাদশোহধ)াক়ঃ 


অঞ্জন উবাচ ॥ আন্ন্যাসস্ত মহাবাহো তন্বমিচ্ভামি বেদিতুম্‌। 
ত্যাগস্ত চ হাযাকেশ পূথক্‌ কেশিনিম্দন ॥ ১ 

শ্লীভগবান্ুববাচ ॥ কাম্যানাং কর্মণাং হ্তাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিছ্ুঃ। 
সবকর্মফলত্যাগং প্রানুত্তযাগং বিচক্ষণাঃ ॥ 
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রান্র্মনীষিণঃ। 
যঙ্জদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ 
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তুম | 
ত্যাগো হি পুরুষব্যান্্র ত্রিবিধঃ সন্প্রকীতিতঃ ॥ ৪ 
যঙ্ঞজদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজাযং কাধমেব তৎ। 
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীধষিণাম ॥ 
এতান্তপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিত মতমুত্তমম্‌ ॥ ৬ 
নিয়তস্ত তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্ঠতে | 
মোহাত্তস্ত পরিতাগন্তামসঃ পরিকীতিতঃ ॥ ৭ 
খমিত্যেব যও কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ । 
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নেব ত্যাগফলং লভে ॥ ৮ 
কারমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেইজুনি। 
সঙ্গং ত্যক্ত ফলঞ্ধৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥ ৯ 
ন ঘেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে । 
ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১ 
ন হি দেহভূতা শক্যং তাক্ত,ং কর্মাণ্যশেষতঃ। 
যন্ত্র কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীতাভিধীয়তে ॥ ১ 
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ভ্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্‌। 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥ ৯২ 
পঞ্চেমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে। 
স1ংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্‌ ॥ ১৩ 


48 


৫ 


নে 


9 


০ 


যথাযথ অনুবাদ ৫৪৫ অষ্টাদশ অধ্যায়। ১-১৩ গ্লোক 


অষ্টাদশ অধ্যায়। মোক্ষ যোগ 


॥ ১॥ অজু ন বলিলেন ॥ মহাবাহো হৃধীকেশ কেশিনিস্দন, সন্গাস ও 
তাগের "তত্ব পথক করিয়। জানিতে ইচ্ছা করি ॥ 

॥ ২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ জ্ঞানিগণ কাম্য কর্মের ন্বাসকে সন্গাস বলিয়। 
জাঁনেন, বিচক্ষণগণ সর্বকর্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলেন ॥ 

॥ ৩ ॥ এক শ্রেণীর ( মনীষীরা ) এঠ বলেন যে কর্ম দোষব€ পরিত্যাজা, 
আপরে যজ্ঞ দান তপ-রূপ কর্ম তাজা নহে ইহাভ বলেন ॥ 

॥ ৪ ॥ ভরতসন্তম। সেই ত্যাগ সম্বন্ধে আমার স্থির সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর, 
পরুষব্যান্র, তাগ ভ্রিবিধ বলিয়াই বধিত হইয়াছে ॥ 

॥ ৫ ॥ যজ্ঞ দান তপ-রূপ কর্ম বর্জনীয় নহে, তাহা কর্তবাই, যজ্ঞ দান এবং 'তপ 
মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধিরই হেতু ॥ 

॥ ৬॥ কিন্তু, পার্থ, এই সকল কর্ম আসক্তি ও ফলসমূহ ত্যাগ করিয়া 
আচরণীয় এই আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত ॥ 

॥ ৭॥ নিয়ত কর্মেরও সন্ন্যাস যুক্তিযুক্ত নহে, মোহবশে তাহার পরিত্যাগ 
তামস বলিয়া! কথিত হয় ॥ 

॥৮॥ শরীরের ক্লেশের ভয়ে ইহা দুঃখ এই মনে করিয়া কোন কর্ম যে বর্জন 
করে সে পাজস ত্যাগ করিয়া ত্যাগফলই লাভ করে না ॥ 

॥৯॥ অভুন, আচরণ কর্তব্য ইহা মনে করিয়াই যে নিয়ত কর্ম সঙ্গ এবং 
ফলত্যাগপূর্বক করা হয় সেই ত্যাগ সাত্বিক বিবেচিত হয় ॥ 

॥ ১০ ॥ সত্বগুণযুক্ত বুদ্ধিমান সংশয়তীন ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল কর্মে বিদ্বেষ 
করেন না এবং কুশল কর্মে আসক্ত হন না ॥ 

॥ ১১ ॥ কারণ দেহযুক্ত জীবের দ্বারা সমস্ত কর্ম নিঃশেষ বর্জন কর! সাধ্য 
নহে কিন্তু যিনি কর্মফলত্যাগী তিনি ত্যাগী এই নামে অভিহিত হন ॥ 

॥ ১২॥ অত্যাগীদের কর্মের পরলোকে ইষ্ট অনিষ্ট ও মিশ্র তিন প্রকার 
ফললাভ হয় কিন্তু সন্ন্যাসীর কখনও না ॥ 

॥ ১৩ ॥ মহাবাতো, সাংখ্যে কৃতান্তে সকলপ্রকার কর্মের সফলতার হেতু 
বলিয়া কথিত এই পাঁচটি কারণ আমার নিকট বুঝ ॥ 


অষ্টাদশ অধ্যায় । 


১৪-২খ শ্লোক ৫৪৬ 


অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণ পুরথগ্বিধম্‌। 


বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবপ্ধেবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥ ১ 


শরীরবাজ্মনোভির্ৎ কর্ম প্রারভতে নরত। 
ম্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্ধৈতে তস্য হেতবঃ ॥ 
তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলস্ত যঃ। 
পশ্ঠত্য কৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্ঠতি ছূর্মতিঃ॥ 
যস্য নাহংকৃতো ভাবে বুদ্ধিরস্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ভ্রিবিধা কর্মচোদনা । 
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধ; কর্মসংগ্রহঃ ॥ 
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ | 


প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছ,থু তাচ্যপি ॥ ১ 


সর্বভৃতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিভক্তেযু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌॥ 
পৃথকৃত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগ্বিধান্‌ । 
বেত্তি সব্বেু ভূতেষু তজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ 
যন্তু। কৃৎসবদেকশ্মিন্‌ কার্ধে সক্তমহৈতুকম্‌। 
অতত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহাতম্।॥ 
নিয় তং সঙগরহিতমরাগঘেষতঃ কৃতম্‌। 
অফলপ্রেপস্রনা কর্ম যত্তৎ সাত্বিকমুচ্যতে ॥ 
যত্তু, কামেপস্থুনা কর্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ । 


ক্রিয়তে বন্ুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্‌॥ ২ 


অন্ুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌। 
মোহাদারভ্যতে কর্ম য তৎ তামসযুচ্যতে ॥ 
মুক্তসঙ্গোইনহংবাদী ধুত্যুৎসাহসমস্থিতঃ | 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোনিবিকার: কর্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥ 
রাগী কর্মফলপ্রেপসুলুন্ধো হিংসাত্মকোইশুচিঃ | 
হর্ষশোকান্থিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীতিতঃ॥ 


০ 
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৬ 


০ 


গীতা । 


যখাযথ অস্কবাদ ৫8৭ অষ্টাদশ অধ্যায় । ১৪ -২৭ প্োক 


॥ ১৪ ॥ অধিষ্ঠান এবং কর্তা এবং প্রথগ্বিধ করণ, বিবিধ পৃথক চেষ্টা এবং 
এই বিষয়ে পঞ্চম দেব ॥ 

॥ ১৫ ॥ শরীর বাক্য মন ঘ্বারা মানুষ যে কাজ আরম্ভ করে তাহা হ্যাযা হউক 
বা তাহার বিপরীত হউক এই পাঁচটি তাহার হেতু ॥ 

॥ ১৬ ॥ এই প্রকার হওয়াতে সেই ক্ষেত্রে যে কেবল আত্মাকেই কর্তা বলিয়া 
দেখে সেই দুর্মতিগ্রস্ত ব্যক্তি অসংস্কৃত বৃদ্ধিহেতু দেখে না ॥ 

॥ ১৭॥ যাহার অহংকৃত ভাব নাই, বাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না তিনি এই সমস্ত 
লোক হত্যা করিলেও হত্যা করেন না, বন্ধনপ্রাপ্ত হন না ॥ 

॥ ১৮ ॥ জ্ঞান জ্ঞেয় পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধ কর্মচোদনা, করণ কর্ম কর্তা এই ভ্রিবিধ 
কর্মসংত্রাহ ॥ 

॥ ১৯ ॥ গুণসংখ্যানে জ্ঞান এবং কর্ম এবং কর্তা গুণভেদে ত্রিবিধই কথিত 
হইয়াছে, তাতাও যথাযথ শ্রবণ কর ॥ 

॥ ২০॥ যাহার দ্বারা পরস্পর ভিন্ন সর্ষভূতে এক অবিভক্ত অবায় ভাব দেখা 
যায় সেহ জ্ঞান সাত্বিক জানিবে ॥ 

॥২১॥ কিন্তু যে জ্ঞান সর্বভূতের পুথগৃবিধ নানাভাব পুথক ভাবে জানে 
সেই জ্ঞান রাজসিক জানিবে ॥ 

॥ ২২ ॥ এবং যাহা একই কারে সবন্বের মত আসক্ত, অতৈতূক, তত্বনিরূপণে 
অসমর্থ এবং অল্প তাহা তামস কথিত হয় ॥ 

॥ ২৩॥ ফলকামনাহীন ব্যক্তি কতৃক নিয়ন্ত্রিত, আসক্তিরভিত যে কর্ম রাগ- 
ঘ্বেষবিবজিত তইয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে সাত্বিক বলা হয় ॥ 

॥২৪॥ কিন্তু ফলকামী কর্তৃক অথবা আমি করিতেছি এই ভাবের সহিত 
বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া যে কর্ম কর হয় তাহা রাজস বলিয়া কথিত ॥ 

॥ ২৫ ॥ পরিণাম, ক্ষতি, পরের কষ্ট ও নিজের ক্ষমতার হিসাব না করিয়া 
মোহবশে যে কর্ম আরন্ধ হয় তাহা তামস উক্ত হয় । এ 

॥ ২৬॥ আসক্তিরহিত, আমি কর্তা এই ভাবশৃন্ত, ধৃতি উৎসাহযুক্ত সিদ্ধি 
অসিদ্ধিতে নিবিকার কর্তা সাত্বিক উক্ত হয় ॥ 

॥ ২৭॥ অন্ুরাগযূক্ত, ফললাভে আগ্রহাম্থিত, লোভী পরগীড়াকারী অপবিত্র 
স্বভাব হর্ধ শোকযৃক্ত কর্তা রাজস কথিত হয় ॥ 


অষ্টাদশ অধ্যায়। ২৮-৪১ গ্লোক ৫6৮ গীতা । মূল 


আযুক্ত; প্রাকৃত; স্তব্ধ: শণে নৈ্ৃতিকোহলসঃ। 
বিষাদী দীর্ঘশ্ত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ৮ 
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতক্ত্রিবিধং শৃণু। 
প্রোচ্য মানমশেষেণ পৃথকৃত্বেন ধনর্জয়।॥ ২৯ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিঞ্চ কাধাকাধে ভয়াভয়ে । 
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সান্বিকী ॥ ৩০ 
যয়া,ধর্মমধর্মঞ্* কাধথ্াকাধমেব চ। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ 
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা। 
সর্বার্ান বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ 
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দিয়ক্রিয়াঃ। 
যোগেনাবাভিচারিণ্যা ধুতি সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩৩ 
যয়া তু ধর্মকামার্থান্‌ ধৃত্যা ধারয়তেইজুন। 
প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্জী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ 
যয়া স্বপ্রং ভয়ং শোৌকং বিষাদং মদমেব চ। 
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ 
স্খং তিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষত। 
তাভ্যাসাদরমতে যত্র দুঃখাজ্তুঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ 
যত্তদত্তো বিষমিব পরিণামেইমুতোপমমূ। 
'ত€ স্ুুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্বাবৃদ্ধিপ্রসাদজম্‌ ॥ ৩৭ 
বিষয়েক্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্দস্রোহমুতোপমম্‌। 
পরিণামে বিষমিব ত€ শ্বখং রাজসং শ্মুতম্‌ ॥ ৬ 
যদতো চানুবন্ধে চ আুখং মোহনমাত্মনঃ | 
নিদ্রালস্থৃপ্রমাদোখং তত্তামসমুদাহাতম্‌॥ ৩৯ 
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পৃনহ। 
সত্ং প্রকৃতিজৈমুক্তং যদেভিঃ স্যাজিভি্ড গৈঃ ॥ ৪০ 
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাঞ্চ পরস্তপ। 
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈড গৈঃ 


৩১ 


৯ 


যখাযথ অগ্ভরবাদ ৫১৯ অষ্টাদশ অধ্যায়। ২৮-৪১ ফ্লোক 


॥ ২৮॥ অস্থিরমতি অসংস্কৃতস্বভাব অন শঠ পরত অলস উৎসাহহীন 
এবং দীর্ঘসুত্রী কতা তামস উক্ত হয় ॥ 

॥ ২৯ ॥ ধনঞ্জয়, বুদ্ধির এবং ধৃতিরও গুণানুসারে খ্রিবিধ ভেদ সম্যকভাবে 
পুথক পৃথক কথিত হইতেছে শ্রবণ কর ॥ 

॥ ৩০ ॥ পার্থ, কর্তব্যে অকর্তবো, ভয়ে অভয়ে যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি জানে 
নিবৃত্তিও জানে, বন্ধ এবং মোক্ষ জানে তাহ। সাত্বিকী ॥ 

॥ ৩১ ॥ পার্থ, যাহার দ্বার ধম এবং অধর্মও, কতবায এবং অকর্তবা অনিশ্চিত 
ভাবে জানা যায় সেই বুদ্ধি রাজসী ॥ 

॥ ৩২ ॥ পার্থ, যাহা তমের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অধর্মকে ইহাই ধর্ম এবং 
সর্ববিষয়কে বিপরীত মনে করে সেই বুদ্ধি তামসী ॥ 

॥ ৩৩ ॥ পার্থ, যে অধিচলিত ধৃতির বারা মন প্রাণ ইন্ড্রিয়ক্রিয়া যোগযুক্ত 
হইয়া ধারণ কর যায় সেই ধৃতি সাত্বিকী ॥ 

॥ ৩৪ ॥ কিন্তু, অজুন, যে ধৃতির দ্বার! ধর্ম কাম অর্থ ধারণ করা হয়, আসক্তি- 
যুক্ত হইয়া পুরুষ ফলাকাজঙ্ষী হয়, পার্থ, সেই ধুতি রাজসী ॥ 

॥ ৩৫ ॥ ছুর্মতিগণ যাহার বশে নিদ্রা ভয় শোক অবসাদ এবং মদভাব 
পরিত্যাগ করিতে পারে না, পার্থ, সেই ধুতি তামসী ॥ 

॥ ৩৬॥ ভরতরভ, এখন আমার নিকট ত্রিবিধ স্ুখও শ্রবণ কর, যাহাতে 
অভ্যাসবশে আনন্দ হয় এবং ছুঃখনিবৃত্তি হয় ॥ 

॥ ৩৭ ॥ যাহা আরন্তে বিষবগ পরিণামে অন্বততুল্য সেই আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ 
সুখ সাত্বিক কথিত হয় ॥ 

॥ ৩৮ ॥ যাহা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগে উৎপন্ন তাহা প্রথমে অমৃততুল্য 
পরিণামে বিষবৎ সেই সুখ রাজস বলিয়া উপদিষ্ট ॥ 

॥ ৩৯ ॥ যাহা আরম্তে এবং পরিণামেও নিজের মোহজনক, নিদ্রা আলহ্ঃ 
প্রমাদ হইতে উৎপন্ন সেই সুখ তামস বলিয়া কথিত ॥ 

॥ ৪০ ॥ পৃথিবীতে এবং স্বর্গে আর দেবগণের মধ্যেও এমন কোন সত্ব নাই 
যাহা এই তিন প্রকৃতিজ গুণ হইতে মুক্ত হইয়া বর্তমান থাকিতে পারে ॥ 

॥৪১॥ পরস্তপ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের এবং শূত্রদের কর্মসকল স্বভাব্জাত 
গুণের দ্বারা বিভক্ত ॥ 


অষ্টাদশ অধ্যায় । 


$২- ৫৫ প্লোক ৫৫৬ 


শমো দমস্তপ; শৌচং ক্ষান্তিরাজ্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্‌ ॥ 
শৌর্যং তেজো ধূতির্াক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌ । 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্গাত্রং কর্ম স্বতাবজম্॥ 
কষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্‌। 


পরিচধ্যাত্মকং কর্ম শুড্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪ 


স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
ব্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছণু॥ 
যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
স্বকম্ণা তমভ্যণ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব; ॥ 
শ্রেয়ান্‌ খ্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ ব্বনুষ্ঠিতাৎ। 
ব্বভাবনিয়তং কর্ম কুবন্নাপ্পোতি কিন্বিষম্‌॥ 
সহজং কম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। 
সবারস্তা হি দোষেণ ধুমেনাগ্রিরি বাবৃতাঃ ॥ 
অসক্তবুদ্ধিঃ সবশ্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ। 


নৈক্ষর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ £ 


সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রচ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত যা পরা ॥ 
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্সানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াং্ত্যক্তা রাগঘেষৌ ব্যুদস্য চ॥ 
বিবিস্তসেবী লঘ্াশী যতবাক্কায়মানসঃ । 
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বেরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ 

ংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌ । 
বিমুচ্য নির্মমঃ শাস্তো ব্রক্ষভূয়ায় কল্পতে ॥ 
্রহ্মতৃতঃ প্রসন্নাত্সা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাম্মি তত্বৃতঃ। 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥ 


6০ 


৮ 


৫৯ 


হ 


৫৫ 


গীতা । মুল 


যথাযথ অঙ্কুবাদ ৫৫১ অষ্টাদশ অধ্যায় । ৪২-৫৫ শ্লোক 


॥ ৫২ ॥ শম দম ৩প শোচ ক্ষমা এবং সরলতা জ্ঞান বিজ্ঞান আস্তিকা 
স্বভাবজ ত্রাহ্মণকর্ম ॥ 

॥ ৪৩ ॥ শৌর্য তেজ ধৃতি দক্ষতা এবং যুদ্ধে পলায়ন না করাও, দান এব. 
প্রভৃতের ইচ্ছা স্বভাবজ ক্ষাত্র কর্ম ॥ 

॥ ৪৪ ॥ কুষি, পশুপালন ও রক্ষা, বাণিজ্য স্বভাবজ বৈশ্যাকর্ম এবং শৃদ্রের 
পরিচযাত্মক কর্ম স্বভাবজ ॥ 

॥ ৪৫ ॥ মনুষ্য নিজ নিজ কর্মে নিরত থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করে, স্বধর্মনিরত 
ব্ক্তি যে প্রকারে সিদ্ধিলাভ করে তাহা শ্রবণ কর ॥ 

॥ ৪৬ ॥ যাহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার দ্বারা এই 
সমস্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে, স্বকর্মের ঘার৷ তাহাকে অর্চনা করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করে ॥ 

॥ ৪৭ ॥ বিগুণ ব্বধর্ম সুসম্পাদিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেয়, আর স্বভাবনিদিষ্ট কম 
করিয়া পাপ অর্জন হয় না ॥ 

॥ ৪৮ ॥ কৌন্তেয়, দোষযক্ত হইলেও স্বভাবজ কর্ম পরিত্যাগ করিতে নাই, 
কারণ ধুমের ঘ্বারা অগ্নির হ্যায় সকল কর্ম ই দোষের দ্বারা আবৃত ॥ 

॥ ৪৯ ॥ সবত্র অনাসক্তবুদ্ধি জিতাত্বা কামনাহীন বাক্তি সন্ন্যাসের ছ্বারা 
পরমা নৈক্ষর্মযসিদ্ধি লাভ করেন ॥ 

॥ ৫০ ॥ কৌন্তেয়, সিদ্দিপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানের যাহা পরা নিষ্ঠা সেই ব্রহ্ষকে যে 
প্রকারে লাভ করেন তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট বুঝিয়া লও ॥ 

॥ ৫১ ॥ শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং ধৃতির দ্বারা নিজেকে নিয়মিত করিয়া, শব্দাদি 
বহিবিষয় পরিত্যাগ করিয়! এবং রাগ ঘ্েষ বর্জন করিয়া ॥ 

॥ ৫২ ॥ নির্জন দেশে অবস্থিত হইয়া, লঘু আহারসেবী সংযতবাকৃকায়মানস 
নিত্যধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া, বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া ॥ 

॥ ৫৩ ॥ অহংকার বল দর্প কাম ক্রোধ পরিগ্রাহ হইতে মুক্ত হইয়া, মম$- 
ভাবশূন্ত শাস্ত হইয়া ত্রন্মত্ব লাভের উপযুক্ত হন ॥ 

॥ ৫৪ ॥ ব্রন্মভূত প্রসন্নাত্বা শোক করেন না, আকাতক্ষা করেন না, সবভূতে 
সমভাবাপন্ন হইয়া পর! মন্তক্তি লাভ করেন ॥ 

॥ ৫৫ ॥ ভক্তিঘবারা আমি যে সমস্ত এবং আমি যাহা যথার্থভাবে জানিতে 
পারেন, যথার্থভাবে জানিয়া তাহা হইতে তদনস্তর আমাতে প্রবেশ করেন ॥ 

৭০ 


অষ্টাদশ অধ্যায়। 


৫৬-৬৮ শ্লোক ৫৫২ 


সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। 
মণ্প্রসাদাদবাপ্পোতি শাশ্বত পদমব্যয়ম্॥ 
চেতসা সবৰকর্মাণি ময়ি সন্নাস্য মৎপর:। 
বুদ্ধিযো গমুপা শ্রিত্য মচ্চিত্ সততং ভব॥ 
মচ্চিশুঃ সধতৃর্গাণি মণুপ্রসাদাত্তরিষ্যসি। 
অথ চেত্বমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনজ্্যসি॥ 
যদহংকারমাশ্রিত্য ন যোতস্য ইতি মন্যসে। 
মিথ্যেব বাবসায়ত্ে প্রকৃতিত্া, নিযোক্ষাতি ॥ 
শ্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধ; ম্বেন কর্মণা। 
কত নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোহপি ত€ ॥ 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেইজুন তিষ্ঠতি। 
শ্রাময়ন সবভভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥ 
তমেব শরণং গচ্ছ সধভাবেন ভারত। 
তত্প্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাক্গ্যসি শাশ্বতম্‌ ॥ 
হতি তে জ্বানমাখ্যাতং গুহ্যাদৃগুহ্াতরং ময়া। 
বিমৃষ্যেতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুকরু। 
সর্বগুহা তমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 
ইষ্টোইসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥ 
মন্মনা ভব মদ্তক্তো মদ্যাজী মাং নমন্কুরু। 
মামেবৈসষ্থুসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥ 
সবধধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং তাং সবপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্ামি মা শুচঃ॥ 
ই দং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। 
ন চাশুশ্রীষবে বাচ্যং ন চ মাং যোইভাম্য়তি ॥ 
খ ইদং পরমং গুহ্াং মগ্তক্তেষভিধাস্থতি | 
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃহা মামেবৈষ্যত্য সংশয়ঃ ॥ 


৫ 


১৫ 


চি, 


৬২ 


৬৬ 


৬৭ 


গীত! । 


মুল 


যখাধথ অদ্ভুবাদ ৫৫৩ শ্ষ্টাদশ অধায়। ৫৬-৬৬ শ্লোক 


॥ ৫৬ ॥ সর্বদা সকলপ্রকার কর্ম করিয়া আমার আশ্রয় লঙলে আমার 
প্রপাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ 

॥ ৫৭ ॥ চিত্তদ্বারা সর্বকর্ম আমাতে অপণ করিয়া মপরায়ণ হহয়া বুদ্ধিযোগ 
আশ্রয় করিয়া সতত মৎ-চিত্ত হও ॥ 

॥ ৫৮ ॥ ম€-চিত্ত হইলে মণপ্রসাদে সর্ধ প্রকার দৃর্গতি উত্তীর্ণ হস্তবে আর যদি 
তুমি অহংকার বশে না শুন বিনষ্ট হইবে ॥ 

॥ ৫৯ ॥ অহংকার আশ্রয় করিয়! যুদ্ধ করিব না এই যদি ভাব তোমার কতবা- 
বুদ্ধি মিথাই ইইবে, প্রকৃতি তোমাকে প্রবৃত্ত করাইবে ॥ 

॥ ৬০ ॥ কৌন্তেয়, মোহ বশে যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না নিজ স্বভাবজ 
কর্মের ছারা নিবদ্ধ হইয়া অবশ হইয়াহ তাহা! করিবে ॥ 

॥ ৬১ ॥ অজ্জুনি, ঈশ্বর সকল প্রাণীকে মায়ার ছারা যন্ত্রীপিতের ন্যায় ঘুরাইাতে 
থাকিয়া সকল প্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থান করেন ॥ 

1 ৬২ ॥ ভারত, সর্ভাবে তাহারই শরণ লও, ভাহার প্রসাদে পরা শান্তি, 
শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ 

॥ ৬৩ ॥ এই গুহা হইতে গ্হ্যতর জ্ঞান আমার দ্বারা তোমাকে কথিত হইল 
'ভাহা নিঃশেষ বিচার করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাত! কর ॥ 

॥ ৬৪ ॥ পুনর্ার আমার সবাপেক্ষা গুহতম পরম বাক্য শ্রবণ কর, তুমি আমার 
অতিশয় প্রিয় জানিবে সে জন্য তোমাকে তিতবাক্য বলিতেডি ॥ 

॥ ৬৫ ॥ আমাতে নিবছীমন আমার ভক্ত আমার যজনাকারী হও আমাকে 
নমস্কার কর, তুমি আমার প্রিয় তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমাকেই 
পাইবে ॥ 

॥ ৬৬ ॥ সব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে 
সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না ॥ 

॥ ৬৭ ॥ ইতা কদাচ তোমার দ্বারা 'হপস্যাতীন বাত্তিনকি বক্তব্য নহে, ন। 
অভক্তকে না অশ্রবণেচ্ছুকে না বা যে আমাকে অন্য করে (তাহাকি ) ॥ 

॥ ৬৮ ॥ যিনি আমার প্রতি পরা ভক্তি করিয়া এই পরম গুহা কথা আমার 
ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন ( তিনি ) নিশ্চয় আমাকেই পাইবেন ॥ 


অষ্টাদশ অধায়। 


অঞ্জন উবাচ। 


সঞ্য় উবাচ ॥ 


৬৯ - ৭৮ প্লোক ৫৫৪ 


নচ ভম্মান্মমুয্যেযু কশ্চিম্মে প্রিয়কৃন্তমঃ। 
'ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্য; প্রিয়তরো ভুবি॥ 
আধ্যেষতে চ য ইমং ধর্মং সংবাদমাবয়োঃ। 
জ্বানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ 
শ্বদ্ধাবাননস্যশ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ। 
সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান্‌ প্রাপ্য়াৎ পুণ্যকর্মণাম্‌ ॥ 
কচ্চিদেতৎ শ্রুত; পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। 
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টভ্ে ধনঞ্জয়।॥ 
নষ্টো মোহ; স্মৃতিলন্ধা হুতপ্রসাদামুয়াচ্যুত। 
স্থিতোহস্মি গতসন্দে5; করিষ্যে বচনং তব॥ 
ইতাতং বান্সদেবস্য পার্থস্ত চ মহাত্নঃ। 


সংবাদমিমমশ্রোষমন্ভুতং রোমহ্র্ধণম॥ ৭ 


ব্যাসপ্রসাদাচ্ছচ,তবানিমং গুহামহং পরমূ। 
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্তাৎ সাক্ষাৎ কথয়ত; স্বয়ম্‌ ॥ 
রাজন্‌ সংস্মত্য সংশ্মৃতা সংবাদমিমমদ্ভুতম্‌। 
কেশবাজ্ঞনয়ো: প্রণাং হষ্যামি চ মুহুমুুঃ ॥ 
তচ্চ সংস্মৃতা সংস্কৃত বরূপমত্যনভূতং হরে: । 
বিস্ময়ো মে মহান্‌ রাজন্‌ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুন ॥ 
যঙ্ঞ যোগেশ্ব রঃ কৃষ্টো যত্র পার্থো ধন্ুধরঃ। 
তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিঞ্রবা নীতির্মতিরে্মম॥ 


ইতি মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ 


৭৩ 


৭৭ 


ণষ্ট 


যথাযথ অন্থবাদ £৫৫ অঙ্টাদশ অধায়। ৬৯-৭৮ শ্লোক 
ধু 5. 

॥ ৬৯ ॥ এবং মন্তুষ্যগণের মধ্যে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমার প্রিয়কাষপরায়ণ 
কেহই নাই, পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা প্রিয়তর অনা কেহ হইবেনও না ॥ 

1 ৭০ ॥ এবং যিনি আমাদের এই ধর্মপ্রদ সংবাদ অধায়ন করেন তাহার 
দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞে তৃপ্ত হই ইহা! আমার মত ॥ 

॥ ৭১॥ এবং যে নর শ্রদ্ধাযুক্ত অস্ুয়াহীন হইয়া শ্রবণ করেন তিনিও মুক্ত 
হইয়! প্রশ্যকমীঁদের শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ৭২ ॥ পার্থ, তোমার দ্বারা একাগ্রচিত্তে ইতা শ্রুত হইল কি, ধনঞ্জয়, তোমার 
অজ্ঞানজনিত সম্মোহ সম্যক নষ্ট হইল কি ॥ 

॥ ৭৩ ॥ অঞ্জন বলিলেন ॥ অছ্াত, মোহ নষ্ট হইয়াছে, তোমার প্রসাদে 
আমার স্মৃতিলাভ হইয়াছে, স্থির ও সন্দেহমুক্ত হইয়াছি, তোমার কথামত কাজ করিব ॥ 

॥ ৭৪ ॥ সপ্তয় বলিলেন ॥ আমি এই প্রকারে বাসুদেব ও মহাত্মা পার্থের এই 
অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সংবাদ শুনিলাম ॥ 

॥ ৭৫ ॥ ব্যাসপ্রসাদে আমি এই পরমগ্হা যোগ স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্কতৃকি 
সাক্ষাৎ কথিত হইতে শুনিলাম ॥ 

॥ ৭৬ ॥ এবং, রাজন্,। কেশব ও অজরজনের এই অন্ত পুণাসংবাদ পুনঃপুন 
স্মরণ করিয়া মুক্ুমুছু রোমাঞ্চিত হইতেছি ॥ 

॥ ৭৭ ॥ রাজন্‌, হরির সেই অতি অদ্ভুত রূপও বার বার স্মরণ করিয়া আমার 
মহা বিন্ময় হইতেছে এবং পুনঃপুন পুলকিত হইতেছি ॥ 

॥ ৭৮ ॥ যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ যেখানে ধনুধর পার্থ সেখানে শ্রী বিজয় এশ্বর 
প্রবনীতি (এই ) আমার মত ॥ , 


যোক্ষযোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত 


গীতা 
পারিভাষিক ও বিশিষ্ট শব্দের নির্ঘণ্ট 


পারিভাষিক ও বিশিষ শবের নির্ঘণ্ট 


নি্ণ্টে সংস্কৃত শকের বাংলা রূপ দেওয়া হইল। একাধিক নিদেশ থাকিলে শৰের 
অর্গের জগ্য তারকা-চিক্তিত সংখ্যা নিদিষ্ট ধ্োক গুলির ব্যাখ্যা উষ্টণা | পরিশিষ্টেও কোন কোন 
শব বাখ্যাত হইয়াছে : এপ ক্ষেত্রে পরিশিষ্টের অনুচ্ছেদসংখ্যার দ্বারা ত1ভা নির্দেশ করা 
হইয়াছে । উদাহরণ: 6৩- পঞ্চম অধ্যায়ের ভতীয় শ্লেক দুষ্টবা । ৬1৪* -যষ্ঠ অধ্যায়ের 
চতুথ গ্লেকের ব্যাথায় শকটির অর্থ পাওয়া যাইবে । প।২১*- পরিশিষ্টরর ভয়াধিংশ 
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৩০-৩১ 

কাল, ৪৯, ৩৮, ৮1৭, ২৩, ২৮, ১০1৩০, ৩৩%, 
১১২৫, ৩২, ১৭২০ 

কিশ্বিষ, ৪1২১, ১৮1৪৭ 

কীতি, ২৩৬%, ১০1৩৪% 

কুরুক্ষেত্র, ১।১ 

কুলধর্ম, ১৪০, ৪৩-৪৪ 

কৃটস্থ, ৬1৮৯, ১২1৩, ১৫-১৬ 

কষ, ৮1২৫-২৬ (শুরু দেখ) 


কেবল, ৪1২১১ ৫1১১১ ১৮1১৬% 


গীতা 


ক্রতু, ৯১৬ 


ক্রোধ, ২।৬২-৬৩, ৩।৩৭%, ১৪1৪, ১৮, ২১ 


১৮1৫৩, প | ৫৮-৬৩ 
ক্লেব্য, ২।৩ 
ক্ষমা, ১০।৪ 
ক্ষর, ৮ দক, ১11১৬দ%, ১৮, পি ৩৭ক্ 
কষে, ১৩1১-৩, ৬,১৮৪ ২৬, ৩৩১৪১ প 1৩৬৯ 
ক্ষেঅজ, ১৩।১-৩, ২৬, ৩ম, প1৩২ঈ 


ক্ষেত্র', ১৩।৩৩ 


তি, ৭19২ ৮ 


গীঁহাগত, ৯1২১, প 1৬৪৬-৭৪ 
গণ্জি, 81১৭, ৬1৩৭, দি, ৭১৮৬, ৮1১৩, ২১, 


১৬, ৯।১৮, ৩২, ১২11, ১০২৮, ১৬২৯০, 


২২-২৩ 

গন্ধব, ১০২ ৬%, ১১1১৩ 

গায়আী, ১০1৩৫ 

গুড়াকেশ, ১।২5৪%, ২1৯, ১০1২৫, ১১1৭ 

চু, ৩।৫, ৮১১ 1-২৮, ১৩1১ ১১১ ২৩, ১৪1৫, 
১৯০২৩, ২৬, ১৮২৯, 9০-৪১, প 1৯ ৭জী- 
১১০ 

গুণকর্ম, ৩1২৮৯-২৯৯%) 91১৩% 

গুণসংখ্যান, ১৮।১৯% 

গুণাতীত, ১৪।২৫ 


গুণ-, ৩1২৯, ৭1১৩-১৪, ১৩1১৪, ২১, ১৪1১৮, 


১৫।২, ১০, ১৮1১৯, (গুণ দেখ) 


গ্রসিষ্কু, ১৩1১৬ 
গ্লানি, ৪।৭ 


চতুভূ্জ, ১১।৪৬ 
চাতুর্বণ্য, ৩1৩৫, ৪1১৩ 


চিভ, ৬1১৮ক%) ২০১ ১২৯ প18৫% 


৫৬৩ 


নির্থপ্ট 


চিত্ররথ, ১০।২৬ 
চেতনা, ১০1২৩) ১৩।৬% 


চলাজিনকুশোতর, ৬1১১ 


ছন্দ, ১০।৩৫%, ১৩৪, ১৫১৬ 


ছলয়ত, ১০1৩৬ 


জীগন্রিবাস, ১১1২৫, ৩৭. ৫ 

জন্ম, 818-6, ৭$-৮৪, প 1৬০%-৭৮% 

জন্মকর্মফলপ্রদ, ২।৪৩ 

ক্রপ, ১০1২৫ 

জরামরণমো ক্ষ, ৭২৯ 

জাতিধর্ম, ১৭৩ 

জাহবী, ১০1৩১ 

গ্িতসঙ্গ, ১৫1৫ 

জিতাত্সা, ৬1৭%, ১৮1৪৯, । বিজিতা তমা দেখ ) 

জিতেজিয়, ৫1৭ 

জীবভূজ, ৭1৫, ১৫।৭ 

জান, ৩/৩৯-৪০, দি1৩৩-:৪, ০৮৩৯, 11১৫-১৬, 
৭1২, ৯1১৭ ১০ |নৈঞ্গ, ৩৮, 


১২১২, ১৩২, 


১১%, ১১ 


১৭-১৮, ১৪1১-১, ৯, টি 
১৫১৫, ১৮।১৮-২১, ৪২) ৫0), ৬৩, প 1৫১ 

জ্ানযোগ, ৩।৩, ১৬১ 

জানবিজ্ঞান, ৩1৪১%, ৬1৮, ৭২*%,( বিজ্ঞান দেখ) 

ভান-, ৩।৩, ৩৩) ৪১%, 81১০, ১৯১ ২৩১ ২৭১৩৩, 
৩৭, ৪১-৪২) ৫1১৭) ৭২, ১৯, ৯1১৫, 
১০1১১, ৩৮, ১০১৭, ৩৪, ১৫1১০, ১৬১, 
১৮1৭০, প 1৫১ 

জ্জানী, ৩৩৯, ৪1৩৪, ৬1৪৬৬, ৭1১৬%-১৮% 

জেয়, ১1৩৯) ৫1৩) ৮২, 


১৩১২৬, ১৬-১৮) 


১৮।১৮ 


ঝষ, ১০।৩১ 


নির্ঘণ্ট 


তব) ২1, 51৩৮১ ৮1৯১ 5৪) ৫1৮১ ডা২১১ ৭1৩৬, 
৯1২৪, ১।1৭) ১১1৫৪, ১৩১১, ১৮1১১ ৫৫ 

তৎপর) ৪1৩৯, ৫1১৭ 

'প, 


1১৮, ৬1৪৬) ৭1৯) ৮1৯৮, ৯1১৯, ৯৭ 


১০1৫, ১১1১৯) ৪৮১, ৫৩১ ১৬১, ১৭1৫) ৭, 
১৪-১৯, ২৭২৮১ ১৮1৫, ৪২, প ২২৮২ 2% 

পন্থী, ৬1৪৬) ৭1৯ 

কম, ৮1৯, 


১০1১১, ১৩1১৭৭১৪1৫১ ৮১ ৯১ ১০, 


১৩, ১৫-১৭১ 


নু ১৬২২১ ১৭1১, ১৮1৩২, 
প1৯৭ক--১০%, ( কোমল দেখ ) 
ক]মস, 


৭1১২, ১০1১০, ১৪1১৮, ১৭1২, ৪, ১৩ 


রখ 


১৯, ২২১ ১৮1৭, ২২. ১৫, ১৮, ৩১, ৩৫ 


৩৯, (তম দেখ ) 

তি, ২1৫৫ 

তষ্া, ১৪।৭ 

(তজ, ৭৯%, ১০) ১০।৩৬, ৪১, ১১1১৭, ৩০২ ৪৭, 
১৫।১২, ১৬।৩, ১৮1৪৩ 

জ্যাগ, ১১1১২, ১৬1২১ ১৮1১%-২৬,০,৮৬-১১% 

জয়ী, ৯২১ 

ত্রিগুণ, 9১৩, প 1৯৭৯-১১০% 

ত্রেগুণ্যবিষয়, ২1৪৫ 


ব্রৈবিষ্ভা, ৯২০ 


ঈ্ক্ষিণায়ন, ৮২৫ 

দণ্ড, ১০1৩৮ 

দম, ১০1৪, ১৬।১, ১৮1৪২ 

দময়ৎ, ১০।৩৮ 

দত্ত, ১৩।৭ক, ১৬1৪, ১০১ ১৭, ১৭1৫, ১১, ১৮, 

( অদস্তিত্ দেখ) 

দান, ৮1২৮, ১০1৫, ১১৪৮১ ৫৩) ১৬।১, ১৭।৭, 
২০৯-২২%) ২৫) ২৭) ১৮1৫, ৪৩, প 1২৪ 


দানব, ১০1১৪ 


দিবি) ৯২০, ১১১২১ ১৮)৪০৯ 

দিবা, ১১৪, ৪1৯, ৮1৮, ১০, ৯1২০) ১০১২১ ১৬, 
১৯) 90, ১১1৫, ৮, ১০-১১১ ১৫ 

দেব্য-চক্ষু, ১১1৮*) দিবাদৃষ্টি, ১1১৬, ১১৮, 
। মহাভারতে গীতা প্রবন্ধ দেখ ) 

বত, ৪1১২ 

দেবধি, ১০।৬%, ১৩, ২৬৬ 

দেবল,) ১০1১৩ 

ঢদবপ্রত,। ৯২৫ 

দেবযাজী', ৭২৩ 

দেহা, ২।১৩, ২২, ৩০%, ৫৯, ৩1৪০১ ৫1১৩, 
১৪1৫, ৭, ২০, ১৭|২ 

দৈত্য, ১০1৩০ 

দৈব) ৪1২৫ক%, ১৬1৬, ১৮1১৪ 

দৈবী, ৭।১৪%, ৯১৩, ১৬1৩%, ৫ 

দোষ, ১।/৩৮-৩৯১ ৪২১ ১৮৩, 6৮ 

গাঁবাপুধিবা, ১১1১০ 

জ্লধ্য যত, 81২৮ 

দ্রষ্টী, ১৪1১৯ 

দ্বন্দ, ২1৪৫ক, 61১১, ৭1২৭-২৮, ১৫1৫, ( শিহন্ছ 
দেখ ) 

ছেষ, ২1৬৮৯, ৩1৩৪, ৬1৯, ৯1২৯, ১৩৬. ১৮৫১ 

ধর্দ। ১৩৬, ৪২, ৪৩, ২1৪০, 81৭-৮, ৯1৩) 

১৪২৭, ১৮/৩১-৩২১ ৩৪, ( স্বধর্ম দেখ ) 

ধর্মক্ষেত্র, ১।১ 

ধর্ম, ১1৩৬%, ২৭, ৩১) ৩৩১ ৭1১১১ ৯২, ৩১ 


রঙ 


১২২০১ ১৮।৭০, ( স্বধর্ম দেখ ) 
ধারণ) ৮১২১ (প 18৬ দেখ) 
ধুতি, ৬।২৫, ১০1৩৪, ১১২৪১ ১৩।৬%) ১৬৩, 
্‌ ১৮1২৩, ২৬, ২৯, ৩৩৩৫, ৪৩১ ৫১ 


ধ্যান, ২।৬২%, ১২।৬, ১২১ ১৩1২৪; ১৮৫২ 


গীতা 


&৬৫ 


নক্ষত্র, ১০।২১ 

নরক, ১।৪২, ৪৪, ১৬১৬) ২১৬ 

নবদ্বারঃ ৫1১৩ 

নাগ) ১০1২৯ 

নামযজ্ঞ, ১৬১৭ 

শারদ, ১০।১৩, ২৬% 

নারী, ১০1৩? 

নাসিকাগ্র, ৬।১৩ 

নিগ্রহ, ২1৬৮ক) ৩1৩৩) ৬1৩৪ 

শিত্যযুক্ত, ৭1১৭%, ৮1১9৪, ৯।১৪, ২২) ১২।২ 

নিত্যসন্ন্যাসী, ৫৩ 

নিধান, ৯।১৮%, ১১1১৮, ৩৮ 

নিমিত্তমাত্র, ১১1৩৩ 

নিয়ত, ১1৮৪, ৩1৮) 81৩০, ৬1১৫, ৭1২০, ৮1২) 
১৮1৭, ৯, ৩৩ 

নিয়ম, ৭1২০ 

নিরগ্নি, ৬।১ 

নিরহংকার, ২।৭১%, ১৩1১৩, ( অহৎকার দেখ ) 

নিরাহার, ২।৫৯ 

নিরুদ্ধ, ৬।২০, ৮1১২ 

নির্দোষ, ৫1১৯ 

নিঘন্ৰ, ২1৪৫, ৫1৩ 

নির্মম, ২।৭১%) ৩1৩০১ ১২1১৩ 

নির্ধোগক্ষেম, ২।৪৫ 

নিবেদ, ২1৫২ 

নিবৃর্তি, ১৬।৭, ১৮1৩০ 

নিষ্ঠ1, ৩1৩, ৫1১২, ( শ্রথথ] 
পেথ) 

নিশ্ত্রেগুণ্য, ২৪৫ 

নীতি, ১০1৩৮ক, ১৮৭৮ 

নৈক্র্ময, ৩1৪) ১৮1৪৯ 


স্টাস, ১৮২ 


১৭1১৯, ১৮1৫০) 


গক্ষী, ১০1৩০ 

পনবানকগোমুখ, ১১৩ 

পর, ১।২৮, ৩1৪২৪, 818০, ৭1৭, ৮1৯৭ ২, ২২৭ 
১২1২, ১৩1২১৯%) ১৭1১৭, ১৯ 

পরধর্ম, ৩৩৫, ১৮1৪৭, ( শ্বধর্ম দেখ । 

পরম, ২১২, ৫৯%) ৩১১, ১৯, ৪২-৪৩, ৪1৮, 
৫1১৬, ৬1৩২১ ৭1১৩, ২৪, ৮1৩, ৮, ১০, ১৩, 

১৫, ২১১ ২৮, ৯1১১১) ১০1১, ১২, ১১1১, 


৯, ১৮১ ৩৭-৩৮, 


ৃঁ ৪৭. ১৩1১২, ১৭, ৩%, 
১৪1১, ১৯) ১৫৬, ১৮1৯৯) ৬৪, ৬৮) ৭৫ 

পরমাত্মা, ৬1৭, ১৩।২২%) ৩১১ ১৫1১৭ 

পরমেশ্বর, ১১1৩, ১৩২ ৭% 

পরা, ৩।৪২%, ৮1৩৯, ৬1৪৫১ 91৫, ৯।৩২১ ১৩২৮, 
১৪১১ ১৬।২২-২৩১ ১৮৫০%) ৫৪) ৬২, ৬৮ 

পরিগ্রহ, ৪1২১%, ১৮৫৩, ( অপরিগ্রহ চেখ ) 

পরিজ্ঞাতা, ১৮১৮ 

পবন, ১০।৩১ 

পাঞ্জন্া, ১১৫ 

পাপ, ১৩৬, ৩৯, ৪৫, ২৩৩১ ৩৮) ৩১৩১ ৩৬) 
৪ ১, ৪1৩৬) ৫1১০) ১৫) ৬।৯) ৭1২৮) ৯1৩২ 

পাবক, ২২৩, ১০1২৩, ১৫।৬ 

পাবন, ১৮।৫ 

পিতামহ, ১১২) ২৬, ৩৪) ৯1১৭% 

পিতৃত্রত, ৯২৫ 

পুণ্য, ৬1৪১ক%) ৭1৯%) ২৮) ৮1২৮) ৯২০-২১ 


৩৬ 
ঠ ১ 


১৮1৭১, ৭৬ 


ঠ 

পুনর্জন্ম, ৮।১৫-১৬, (জন্ম এবং প।৬৪%-৭৪% দেখ) 

পুনরাবাঁ, ৮।১৬ 

পুরুষ, ৩1১৯) ৩৬১ ১৫।১৬% 

পুরুষোত্তম) ৮1১১ ১০1১৫) ১১৩১ ১৫1১৮%-১৯, 
( প।৩প% দেখ) 


পৌর্বদেছিক, ড1৪৩ 


নির্ঘণ্ট 


প্রকাশ, 91২৫) ১৪।৬%) ১১%) ২২ 
প্রতি, ৩৫) ২৭? ২৯১ ৩৩১ 81৬, ৭18%-৫%) ২০, 
৯।৭-৮১ ১০১ ১২-১৩১ ১১৫১১ ১৩।১৯-২১, 


২৩, ২৯, ১৪৫১, ১৫1৭ 


১৮৪০, ৫৯ 


ঠ 


( প1২৬৬%-২৭%) ৭৫%-৮৪% দেখ) 

প্রন, ১০।২৮ 

প্রজা, ৩।১০%, ২৪, ১০।৬% 

প্রজাপতি, ৩1১০%) ১১1৩৯, ( ১০1৬ দেখ ) 

প্রজ্ঞা, ২।৫৭-৫৮, ৬১, ৬৭৯%-৬৮ 

প্রজ্ঞাবাদ, ২।১১ 

প্রণব, ৭৮ 

প্রত্যক্ষাবগম, ৯২ 

প্রভব, ৭1৬, ৯1১৮) ১০1২%১ ৮ 

প্রমাণ, ৩।২১ 
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